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শপ্প & পাাজ 


উপক্রমণিকা । ূ ২য় অধ্যায় | ১১১ ১৩১৬ 
৯] হিন্দু উপদেষ্ট। ; 
৮ | বুদ্ধদেবের আবির্ভাব ; 
১ম অধ্যায়। ... ১পু-ধপূ । জৈন ও বৌদ্ধধর্মের পার্থকা। 
অনাধ্য জাতির সহিত আধ্যদিগের | ৩য় অধ্যায় । ৮৮ ১৭-৯৮ 
দ্ধ বিগ্রহ ; শিশুনাগব'শ ; 
২য় অধ্যায় । ... ৪--৭ শৃপ্ত বংশ; 
বেদাংশ বিভাগ; আলেকজান্নীরের আক্রমণ ; 


(সংহিতা ও ব্রাঙ্গণ। ) 


৪র্থ ও ৫ম অধ্যায় । ১৯--২৩ 
আধ্যগণেব আধিপত্য বিস্তার ; 


বেদোক্ত ব্রাহ্মণ বিতাগ ; মেয্যবংশ; 
চাতুবর্যাত্রক সমাজ বিভাগ ; চন্্র গুপ্ত; 
অশোক; 
৩য় অধ্যায় । ... ৭.৯ 


বৌদ্ধধন্মের উন্নতি ; 
কল্পশ্থত্র ; 
রঃ ৩ অঅ ্ শজও ২৪- শা 
সঙ্কর বর্ণ; শ্রীকঞ্জর।জাস্থাপন ; 
৭ম অধ্যায় । .,* ২৬7২৮ 
মৌযাবংশীয় বহদ্রথ ; 





হিসিযসি মিত্র বাস্ঙ্গ বংশ; 
ভারত সাম্রাজ্য |) কাখবংশ; 
অন্ধ বংশ; 
*ম অধ্যায় 1 কও ১ ০----১২ ্ 
হিন্দু সায্াজ্য; ৮ম অধ্যায়। .... ২৮৩৭ 


বিদেশীয় আক্রনণ ; শকদিগের আগমন ; 


৯ম অধায়। .*, ৩৬স্্৩২ 
গপ্ত বংশ; 
"১ম অধ্যায় । ... ৩২--৩৫ 


হুনদিগের আক্রমণ ; 
যশোধন্মদেব ব| বিক্রমাদিত্য ; 


১১শ অধ্যায় |." ৩৬--৩৯ 


- ধলগী রাজা; 
মগধ রাজ্য ; 
মোখথরী রাজ্য; 
স্থাণীশ্বর রাজা; 
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(ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হিন্দুরাজ্য।) 
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»“ম অধ্যায় । ১৮০8 ৮8 ৎ 

মহম্মদ; 

মুসল, দগের দিখিজয় ; 

দিন্ধু আক্রমণ; 
হয় অদ্যার। ৪২---০৪ 

মগধ ও বাঙ্গাল]; 

পালবংশ, 

দীপঙ্কর শাজ্ঞান 

আদশুর $ 


কোৌলিন্য প্রথা; 
বক্তিয়ারের বাঙ্গালা লিজয় 


৩য় অধ্যায়। 


কনোজ। 
কলধর; 


৪৪-__-৪৭ 


ককছ 


রর রক 


৪র্থ অধ্যায়। মান 
চেদি রাজ্য; 
মালব 

৫ম অধ্যায়। ১১ ৪৯--৫২ 
গুজরাট 

২ষ্ঠ অধ্যায়। ... ১২৫৩ 
সিন্ধু ও পঞ্জাব; 

৭ম অধ্যায়। ৫৪-_-৫৫ 
দিলী ও আজমীর ; 

৮ম অধায়। ১১০ ৫৫--৫৮ 
চালুকা বংশ ; 
পল্লব বংশ; 

*ম্‌ অধ্যায় । ***৫৮-১৬ 
রাষ্ুকুট : 

১০ম অপ্ায়। ৬১---৬৩ 


যাদব ও হোযশালা বল্লাল বংশ 


»১শ মঅব্যায। ৬৩--৭১ 
হিন্দু সভ্যতা; 
তৃঙায় খণ্ড । 
মুঘলমান রাজ্য 1) 
»ম অধ্যায়। ৭২-_-৭৭ 
গজনী রাজনংশ। 
সবস্তগীন ) 
মামুদ। 
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হম অধ্যায় । ১১ ৭৮৮৮১ 
ঘোরবংশ + 
মহম্মদ ঘোরী; 

ওয় তাধ্যায় ! ১০ ১৮৩ 
দাস রাজগণ; 

৪র্থ অধ্যায় | **১ ৮৪৮৮৬ 
খিলিজি বংশ; 

ধম অধ্যায়। ৮৬---৭৯০ 
তোগলক বংশ; 

৬ষ্ঠ অধ্যায় । »- ৯০৯৩ 
তৈমুবলঙ্গ ; 

চতুর্থ খণ্ড । 

(স্বাধীন মুসলমানরাজ্যসমূহ।) 

»ম অধ্যার। ৯৪--৯৫ 
দিশী; 
গায়দ বংশ; 
লোর্দী বংশ : 

২য় অধ্যায়। ৯৬--৯৮ 
বাঙ্গল।; 

৩য় অধ্যায় | --- ৯৮7৭৯৭৯ 
জৌনপুর ; 

৪র্থ অধ্যায় । _- ৯৯--১০০ 
সুলতান রাজা; 

«ম অধ্যায় । --৮ ১০০১ ৭৩ 


গুজগাট ; 


৬ষ্ঠ অধ্যায় । ৮ ১০৪---১০৬ 


মালব » 
থাদ্দেশ; 

৭ম অধ্যায় । --- ১০৬৮১১২ 
বামনী রাজ্য; 


৮ম হইতে ১১শ অধ্য'য়। 


১১৩ -সি১হ৩ 


বামনীরাজ্য ধ্বংস। 


বেরার; 

বিদর ; 
আমেদ নগর ; 
গোলকুণ্ডা; 
বিজা পুর্ন ; 


১২শ অধ্যায় । -- ১২৩--৯২৩ 
পাঠান সভাতা ; 

১৩শ অধায় | -- ১২১-১২৯ 
বিজয়নগরেব হিন্দুরাজ্য ; 

১৪শ অধার। -- ১২৯--৯৩৩ 
রেওয়।, মেওয়ার ও উড়িষ্যা রাজ্য 


১৫শ অধায়। 7 ১৩৩১৩৬ 


পর্ত,গীঞ্জদিগের ভারতবধে 
আগমন ; 
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পঞ্চম খণ্ড । 


(মৌগল বংশ।) 


১ম অধ্যায়। -- ১৩৭-১৩৯ 
যাবর; 

২য় অধ্যায়। -- ১৩৯--১৪৩ 
হুমায়ুন; 

৩য় 'ও ৪র্থ অধ্যার। ১৪৩--১৪৮ 
শুরবংশ । 


সেরনাহ ও ডাহার উত্তরাঁধিকারি- 
চাণ ) 


৫ম হইতে ৮ম অধ্যার। 


১৪ ৮-_-১৬৩ 
আকবর; 

৯ম অধ্যায় । ২7 ১১১--৯৬৬ 
জাহাঙ্গীর) 

»*ম অধ্যায় | -- ১৩৬7১ ৭১ 
সাজেহান; | 

১.শ ও ১২শ অধ্যায় 1--১৭১- 

১৮০ 

আরপ্লীব ; 

১৩শ অধ্যায় । -- ১৮০--১৮৩ 
বাহাদুর সাহু. 
শিখ সম্প্রদায়; 


জেহানদার সাহ; 


৯৪শ অধ্যায়, ।.-- ১৮৩-৮৯৮৭ 
ফেরোকসের ; 
সায়দভ্রাতাদ্বয় ; 

১৫শ্‌ অধ্যায় | -- ১৮৭--১৮৯ 
মহম্মদ নাহ। 
নীদির সাহের আক্রমণ । 

»৬শ অধ্যায় । -- ১৯০-১৯১ 


দিলী সাসাজোর অবনতি ; 
আমেদ সাঁহ আবদালীর আক্রমণ; 


১৭শ্‌ অধ্যায় । -- 


আমেদ সাহ ; 

অ।মেদ সাহ আবদালীর দ্বিতীক্প- 
বার ভারত আক্রমণ । 

মহারাপ্ীয়দিগের পরাজয় ; 

ইংরেজের দেওয়ানী গ্রহণ; 

মোগল বংশ ধ্বংন; 


১৯২-_-১৬৭৯ 


ষষ্ঠ খণ্ড। 
(হিন্দুদিগের পুনরভুযুদয় 1) 
১ম অধ্যায় । -- ১৯৭০ 
শিবজী; 
২য় অধ্যায় । -- ২০৮---২১৫ 
শিবজীর উত্তরাধিকারিগণ ; 
৩য় অধ্যায় । -- ২১৫--২২২ 
বাঁজীরাঁও পেশোয়া ; 
র্থ অধ্যায়। ._ ২২৩- ২৩৯ 


বালাঙ্জী বাঁজীরাও : 


৫ম অধ্যায়। -- ২৩১--২৪৭ 
মধুরাঁও ; 
মধুরাও নারায়ণ; 

৬ষ্ঠ অধ্যায় । _- ২৪৭-_-২৫৭ 


দ্বিতীয় বাজীরাঁও ; 
মহারাপ্রদিগের অধতপতন ; 


৭ম অধায়। -- ২৫৮--১৬১ 
শিখদিগের বিব্বণ ; 

৮ম অধায়। -- ২৬১--২৬২ 
নেপাল ; 

৯ম অধ্যায় । -- ২১০--২৩৪ 


অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভাব্তবধের 
অবস্থা। 


সপ্তম খণ্ড । 


ইংরেজাধিকার |) 


১ম অধ্যাষ। 
ইংরেজ বাণিজ্য; 
ফোট উইলিয়ম 3 
মহারাধু খাত 
কর্ণাট যুদ্ধ, 

২য় অধ্যায়। 
সিরাঁজ উদ্দৌলা ; 
ক্লাইব ও হেষ্টিংসের গবর্ণবী ; 

৩য় অধ্যায়। ২৭৬--২৭৮ 
কর্ণাটে ইংরেজ ও ফরাসীর যুদ্ধ; 


লাস 


২৩৫. ৭৩ 


শর 


২৭১ ২৭৭৯ 


রর 


|৬/০ 


হায়দার আলির মহীহ্র গ্রহণ ও 
রাজ্যবিস্তার; 


৪র্থ অধ্যায়। _- ২৭৯-_২৮৫ 
হেষ্টিংস প্রথম গবর্ণর জেনেরল , 

৫ম অধ্যায়। 
সার জন ম্যাক্ফারসন্‌ ; 
লড কর্ণওয়ালিস্‌; 
নার জন শোর; 

৬ষ্ট অধ্যায় | -_ 
লর্ড ওয়েলেসলি ; 
সাব জজ্জ বার্লো) 
লড মিন্টো; 
মারকুইস্‌ অব হেষ্টিংস ; 
লঙ উইলিয়ম বেশিঙ্ক ; 
লড' অকলাও; 

৭ম অধ্যায় । -- ৩২২--৩০৮ 
লড এলেনবরা) 
লঙ' হাড়িষ্র 
লঙ ডলহ(উনি ; 

৮ম অধ্যায় । 
লর্ড ক্যানিং; 
সিপাহী বিদ্রোহ? 

৯ম অধ্যায়। ৮ ৩৫৬--৩৬৩৩ 


মহারাণী বিকটোরিয়ার স্বহস্তে 
ভারতরাজ্য গ্রহণ, ও রাম্প্রতিনিধি- 
গণ। 


পে 


২৮৬৩--২৯১ 


২৯১---৩২১ 
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প্রথম অধ্যায়। 


শ্রীচীন ভারতবর্ষের ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায় না) 
দন্ত ভারতবর্ষের প্রাচীন সাহিত্য অতান্ত বিস্তৃত এবং বহু 
প্রাচীন কালে গিখিত। এই সাহিতা হইতেই ভারতীয় প্রাচীন 
ইতিহাসের কিছু আভাস পাঁওরা ঘাষ। ভারতীয় প্রাচীনতম 
সাহিত্যের নাম বেদ। বেদের মধোও আবার খগ্বেদ সর্বা- 
পেক্ষা প্রাচীন। অন্তান্ত বেদ প্রায়ই খ্গ্েদ অবলম্বনে লিখিত। 
স্থতরাং ভারতবর্ষের ইতিহাস লিখিতে গেলে সর্ব প্রথম খখেদের 
আলোচনা কর! আবম্কক। . 

খথেদে এক লহস্রেরও অধিক সুক্ত আছে। প্রত্যেক 
ুক্তেরই এক এক জন খষি ও এক এক জন দেবতা আছে'ন | 
কোনও খাধষি কোনও দেবতার উদ্দেশে যে স্তব করিয়াছেন 
ত্াহারই নাম সথত্ত। হিনুদিগের মতে সুক্তগুলি খধিগণে্থ 


২ ভারতবর্ষের ইতিহাস । 


রচনা নহে; অলৌকিক শক্তি বলে এই সকল স্থক্ত উহাদের নিকট 
প্রকাশিত হইপ্রাছিল মাত্র । খথেদে অগ্নি, ইন্্র, সূর্য্য, বাযু, বরুণ, 
অশ্িনীকুমার, মরুত প্রভৃতি বহুসংখ্যক দেবতার উল্লেখ দেখিতে 
পাওয়। যায়, তন্মধ্যে অগ্নিইন্দ্র ও কৃর্যাই প্রধান। খধিরা যখন 
যে দেবতাঁকে স্তব করিতেন, তাহাকেই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয় 
উল্লেখ করিতেন । খগ্েদে বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, বামদেব, অজি, 
অগস্ত্য, ত্বগুবংশীক্ষ গ্ৃত্সমদ, কণু, জমদগ্রি প্রভৃতি অনেক খযির 
নাম পাওয়া যায়। ব্রাঙ্মণের| থে আট জন খষির বংশ হইতে 
উৎপন্ন বলিরা আপনাদিগের পরিচঘ দিয় থাকেন, তাহাদের 
অনেকেই খগেদের খধি। এই আট জনের বংশ হইন্তেই 
পরিণামে ত্রাঙ্গণদিগের গোত্রসমূহের উৎপত্তি হইয়াছিল, সুতরাং 
খথেদের সহিত -ত্রাহ্মণদিগের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ট । বাস্তবিকও 
সাহাবা খখ্দকে আপনাদিগের পূর্বপুরুষগণের অক্ষয় কীর্তি 
বলিয়া গৌরব করেন। 

খখবেদ কোন্‌ সমরে সঙ্কলিত হইয়াছিল তাহ! নির্ণয় কর! 
যায় না। প্রাচীনতম বৈদিক গ্রন্থেও খপ্সেদসংহিতার বিবরণ 
পাওয়া যাকন। এখনও খথেদের যেরূপ মণ্ডল ও অধ্যায় ভাগ 
আছে, তখনও সেইরূপ ছিল। কেহ কেহ মনে করেন 
(খৃঃ পৃঃ) ২৭৮০ হইতে ১৮২* অঙ্গের মধ্যে উহা সঙ্কলিত 
হইয়াছিল। ঞখণ্থেদে যে সকল নদীর উল্লেথ পাওয়। যায় 
সে .সমস্তই পঞ্জাব ও তন্নিকটস্থ প্রদেশে অবস্থিত। সপুসিন্থু 
নামে ' খণখ্েদে .সাতটি নদীর উল্লেখ পাওয়া যায়। উহার 
প্রথমটির নাম সিন্ধুমাতা ও শেষটির নাম সরস্বতী । 
দিন্ুমাত। বর্তমান সিন্ধু নদী। সরস্বতী এক্ষণে রান্বপুতানার 


উপব্রমণিক। ও 


ঃমিতে বিলুপু হইয়া গিরাছে। এই ঢয়ের মধাবর্তী প্রদেশ 
তন্নিকটবন্তী স্থানে খগেদের শুক্ত সমূহ সঙ্গলিত হইয়া 
[। খখেদ পাঠে অবগত হওয়া যায থে খবিগণ প্রায়ই 
বর্ণ কোন জাতির সহিত যুদ্ধ বিগ্রহ ব্যাপুত থাকিতেন এবং 
হীদিগেরই সহিত বৃদ্ধে জরলাভ করিবার জন্য দেবতাদিগের 
[কট প্রীর্থন। করিতেন অনেকে অন্রমান করেন এই 
ধ্ষ্ণবর্ণ জাতিস্নহই ভারতবর্ষের আদিম নিবাসী । ইভাদিগের 
মধো যাহারা খবিগণের বশ্ততা স্বীকার করে নাই, তাহারা 
বর্তমান ভার্তব্ধীয় পর্পত ও অরণ্যবাপী অসভ্য জাতি । এবং 
যাহারা খধিদিগের বগ্ততা স্বীকার করিয়াছিল, তাভারা শূদ্র ও 
অন্তযজ জাতিরূপে হিন্দু সমাজের অর্ধ নিম্ন স্থান অধিকার করিয়া 
রহিয়াছে । খন্বিবা আপন অন্তচরবর্গের নাম উল্লেখ করিতে 
হইলে আর্ধ্য, বিশ প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করিতেন। ত্রাঙ্গণ, 
ক্ষত্রির, বৈশ্য প্রভৃতি শব খগেদে প্রারই দেখিতে পাওয়া 
যায় না, এই জন্য অনেকে অনুমান করেন, যে তখন জাতিভেদ 
প্রথা প্রবর্তিত হয় নাই। খখেদে অনেক 'পরাক্রান্ত নৃপতির 
নাম পাওয়া যায়। তাহাতে অনুমান হয় যে তত্কালে স্থানে 
স্থানে রাঁজাতন্ত্.প্রণালী প্রচলিত হইপাছিল। কিন্তু খষিরা স্বাধীন 
ভাবে আপন গোত্রজগণের শাসন করিতেন । সময়ে সমযে 
রাজগণ পঞ্জাবের সীমা অতিক্রম করিয়া সরযূ তীরবর্তী প্রদেশ 
এমন কি, মগধ দেশ পর্যন্ত আক্রমণ করিতেন। 
খষির! মাংস ভক্ষণ করিতেন । তাহারা যজ্ঞার্থে অশ্ব, মেষ, 
ও ছাগ বধ করিতেন। তীহারা সোম নামক লতার রস 
ছুপ্ধের সহিত পাঁন করিতেন এবং দেবতাদের উদ্দেশে অগ্রিতে 


৪ ভারতবর্ষের ইতিহাঁস। 


আনুতি দিতৈন। খধিগণ অশ্ব চালনে অতিশয় 

ছিলেন, তীহারা নৌকা যোগে সমুদ্র পর্্যস্ত গমন করি 
অশ্বষোজিত রথ তীহাদের প্রধান বাহন ছিল। তা 
স্বর্ণরৌপ্যাদি নিশ্মিত উজ্জল অলঙ্কার ধারণ করিতেন । তাং 
দেবতীগণের নিকট সাহসী সবল যুদ্ধনিপুণ সস্তানি-সন্ততি প্রাঃ 
করিতেন । 


দ্বিতীয় অধ্যায় । 


ধগেদের হ্ক্তসঙ্কলনের নাম খাগেদ সংহিতা বা খখেদের 
মন্থভাগ । এতন্ডিন্ন খগ্রেদের আর একটি অংশ আছে, তাহার 
নাম খগেদের ত্রাঙ্গণ। উহা গদ্যে লিখিত এবং উহা যজ্ঞের 
পদ্ধাত ও মন্ত্রের ব্যাখ্যায় পরিপূর্ণ । অনেক সময়ে মন্ত্রের ও 
যজ্ঞপদ্ধতির ব্যাখ্যা করিতে গিয়া খবধিরা প্রাচান ও সাময়িক 
বহুতর ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা হইতেও অনেক এঁতি- 
হাসিক তত্ব প্রাপ্ত হওয়া যায়। ত্রাঙ্গণগুলি খগ্েদের অনেক 
পরে প্রকাশিত। কারণ উহাতে খখেদের মন্ত্রের ব্যাখ্যা আছে। 
খগ্যেদসংহিতা! ব্যতাত সামবেদসংহিতা ও যজুর্কেদসংহিত। নামে 
আরও ছুই খানি সংহিতা আছে; কিন্ত খধগ্েদই তাহাদের 
উপজীব্য । এই ছুই সংহিতা এবং এই তিন বেদের কত্রাঙ্মণ পাঠ 
করিলে অনেক প্রাচীন ঘটন। জানিতে পারা যায়। 


উপক্রমণিক! | ৫ 


এই সকল গ্রস্থ পাঠে আমরা অবগত ভই, যে, আধ্ধ্যগণ 
সরস্বতী ভীব ভইতে ক্রমশঃ অগ্রসর ভইস্জা কুরুক্ষেত্র, পাঞ্চাল 
মত্ন্ত, শৃব্সেন, কাশা, কোশল, মগধ্) বিদেহ এমন কি সমৃদ্র- 
তীন্ববন্তা কলিঙ্গৰেশ পয্যন্ত আপনাংদগের আধিপতা, বসতি 
এবং প্রভাব এ কাঁপন্বছিলেন | [কন্ তখনও ভাতা নিন্ধ্যা 
চল পাব হ্যা দাক্ষিণাত্ে গমন কৰেন নাই। তাভাদের আধিপত্য 
হিমালঘ ৪ বিপ্ধযাচলেৰ মহ্ধাই অববাধ ভি 1 এত ভ ধিগতা ষে 

শভাবী পুব্রে রি পতি ভইনা তিল, ভাভা নিণয় কব, বায় নাও 
৮ ইহাতে দে মনেক্ক শতাগ্ধা লাখিম্ঙণ) ত।5 সহজেই 
অনুমান টি পার। ধান । 

প্রভাব ও আধিপতা সুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই জাতাব উতসবনমূতেৰ 
সমাপোহ বুদ্ধি হব এবং তচ্ঞনহ্য নানা প্রবত7 ঘা।জ্ককব আবগ্তক 
হব। খাভাবা খঙ্মন্্ পাঠ করিতেন হাহাবা ভোঁতা হহতেন, 
খগেদ ভাহাদিগের বেদ ছিল। হহাল। এবং তত[দেব বংখধরেবা 
খগেদা ত্রাঙ্গণ বণিষাঁ পরি 
উচ্চৈঃস্ববে গান কারতেন তা 


সস 


ইহাদের বেদ, এবং ভহাগাই 


রা 
| 


হইয়া আদিতেছেন। যাভাবা 
[দের নাম উপ্পাহা। সাম বেদই 

পঁগণ।মে সানবেদা ভহবাছেন । 
ধাহাবা যজ্ঞ স্থলে অন্যান্ত কাব্য করিতেন তাহাদের নাম 
অধ্বনু৭। যজজুব্বেদই ইভাদেন বেদ, এবং পরবে এহারাই 
বন্দী ত্রাঙ্গণ নাষে অভিহিত হহয়াছেন। এতদ্ভিন্ন অনেকে 
দুই বেদ ও তিন বেদ অধ্যয়ন করিতেন । ইহার।ই পরে দ্বিবেদী 
ত্রিবেদী নামে অভিহিত হইয়াছেন।' এই সকল যজ্ঞ অনেক 
সময় বহুকালব্যাপী হইয়া উঠিত এবং ইহার গাগিজ। বহু 
সংখ্যক লোক আবশ্তক হইত। 


শু ভারতবর্ষের ইতিহাস। 


আর্্যগণের মধ্যে ষাহারা ষজ্ঞকার্যযে ব্যাপূত থাকিতেন, 
তাঁহারা ব্রাহ্মণ হইলেন ও বাহারা যুদ্ধকর্ম্ে ব্যাপৃত থাকিতেন 
সাহার! ক্ষজিয় হইলেন এবং অবশিষ্ট আর্যাগণ বিশ, বাঁ বৈশ্ত নামে 
অভিহিত হইলেন। এতহদ্িন্ন পরাজিত কষ্ণকায়ের! শূদ্র নামে চতুর্থ 
জাতি হইয়া চাত্ুব্বণ্য সদীজের উৎপন্তি করিল। অনেকে মনে 
করেন, সর্ঘতী নদীতীরেই এই চাতুব্রপ্য জাতির প্রথম সমাজ 
গঠন ভয় এবং এহ জন্যই সরস্বতী ও দূধদ্বতী নদার মধ্যবর্তী 
স্থান সর্ধাপেক্ষা পবিত্র বলিয়া হিন্দু শাস্ত্রে কথিত হইয়! 
থাকে। তাহার পর বেমন চাতর্বধ্যান্সক সমীজের বিস্তার 
হইতে লাগিল, অমনি অন্তান্ত দেশও পবিত্র দেশ মধ্যে পরিগণিত 
হইতে লাগিল। পবিভ্রতায় সরশ্বতী ও দৃদ্বতী নদীর মধ্যবস্তী 
্রঙ্গাবর্ত সর্বপ্রধান। তনিয়ে বক্ষধি দেশ। মত্ত, শুরসেন, 
পাঞ্চাল, ও কুরুক্ষেত্র লইয়া এই দেশ গঠিত। মধ্যদেশ সরদ্বতী 
নদী ভইতে প্রয়াগ পর্যন্ত বিস্ৃত। উহা পবিত্রতার ব্রহ্মষি দেশ 
অপেক্ষা নিকৃষ্ট । ইহার পর আধ্যাবর্ পুর্ব ও পশ্চিমে সমুদ্র, 
উত্তরে হিমালয়) দক্ষিণে বিন্ধাশিরি। এতদ্বারা অবগত হওয়। 
যায় ঘে বেদের এই সকল অংশ প্রকাশিত হইবার সময়, আধ্যগণ 
এই বিস্তীর্ণ ভূথণ্ডে আপনাদের আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন । 
এবং এই বিস্তীর্ণ ভূভাগের মধ্যে ব্রহ্মাবর্ত) ও ব্রহ্গর্ষি দেশেই 
্রাহ্মণপ্রাধান্য ও চাত্ুর্বপ্য সমাজ সুদৃঢ়রূপে সংস্থাপিত হইয়্া- 
ছিল। বেদের এই সকল অংশে পঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশীয় 
গার্্যদিগকে আচারভ্রষ্ট বলিয়া অনেক স্থানে উল্লেখ আছে। 
পূর্ববাঞ্চলেরও পরাক্রাস্ত ক্ষত্রিয়গণ ব্রাঙ্গণদিগের প্রীধান্ত স্বীকার 
করিতেন না বেদৌ্লিখিত ছুইটি ঘটন। দ্বাপ্স|] এই ছুই 


উপক্রমণিক! । ৭ 


রুখার ঘাথার্থা উপলদ্ধি হইবে । প্রথম, কুরুক্ষেত্রবাপী পরশুরাম 
পৃখিবা একুশবার নিঃক্ষল্রিয় করিয়রুলেন; দ্বিতীয়, শুক্র যজুব্রেদ 
'প্রকাশক যাজ্ঞবঙ্তয মিথিলাপিপতি চন্দ্রবীর জনক রাজার 
(শিষ্য হইয়াছিলেন। 


তৃতীয় অধ্যায়। 


সংহিতী। ও ত্রাঙ্মণ ভিন্ন কল্পক্ষত্র গুলিও বেদ বলিয়া গণ্য 
হইয়া থাকে। কিন্তু এই গুলি খবিগণের রচিত। কিবধপ 
অবস্থায় খধিগণ এই সকল সুত্র ব্লচনা করিয়াছিলেন তাহা 
জানিতে হইলে গ্রাথমতঃ বেদের শাখাভেদের বিষয় জানিতে 
হয়। সর্থহতা ও বাক্গণ সঙ্গলিত হইলে রাক্গণেবা েমন চারি- 
দিকে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন, অমনিই তাহাদিগের মধ্যে 
মন্ত্রগুলির পাঠ, উচ্চারণ এবং অর্থ লইয়া মতভেদ হইতে লাগিল। 
যতই তীহারা দুরদেশে যাইতে লাগিলেন ও পরস্পর বিচ্ছিন্ন 
হইতে লাগিলেন, ততই এই বিভেদ প্রবলতর হইতে লাগিল 
এবং তাহাদিগের অনুষ্ঠিত যজ্ঞ কার্যোও অনেক বিষয়ে 
প্রভেদ হইতে লাগিল। এই সকল বিভেদ লইয়াই বেদের 
খাখাভেদ হইয়াছে । অনেক শাখায় স্বতম্থ স্বতন্ত্র ব্রাঙ্গণ আছে 
এবং সকল শাখারই স্বতন্্ স্বতন্ব স্বত্র আছে। প্রায়ই দেখিতে 
পাওয়া যায় ভিন্ন ভিন্ন দেশেই ভিন্ন ভিন্ন শাখা প্রচলিত ছিল 
যে খবিগণ ভিন্ন ভিন্ন শাখার সুত্র রচনা করিয়া গিয়াছেন, 


৮ ভারতবর্ষের ইতিহাস। 


তাহারা এবং তাঁহাদের সমকাঁলবন্তী অন্যান্য খধিগণ ব্যাকরণ, 
ছন্দঃ, জ্যোতিষ এবং অন্যান্য নানা প্রকার গ্রন্থ রচনা করিয়া 
গিয়াছেন। সুত্র সমূহেই আমরা হিন্দুদিগের ধন্নীতি, সমাজ- 
নীতি, রাজনীতি, সুস্পষ্ট উল্লেখ দেখিতে পাই । 

এই সকল স্যত্রে আমবা দেখিতে পাই, যে, আধ্যগণ 
বিন্কাচল অতিক্রম করিয়! দাক্ষিণাত্য গ্রদেশেও আপনাদিগের 
আধিপত্য বিস্তাধ কবিয়াছেন এবং ভারতবর্ষের সর্ব দক্ষিণ 
প্রান্তেও তাহাদিগের গতিবিধি আন্ত হইয়াছে । হ্যত্ররচনার 
সময় রাঁজ্যতন্ত্র প্রণালী প্রায় সর্বত্রই বদ্ধমূল হইয়াছে । এবং 
ব্রাঙ্গণগণ রাজগণের গুরু ও পন্বামশদীতা হইয়াছেন। ভারতবর্ষের 
সকল অংশেই চারি বর্ণের উৎপত্তি হইরাছে এবং অনেক স্থানে 
নানাবিধ সঙ্করবর্ণেরও উৎপত্তি হইয়াছে । মুল আধ্যস্থান 
হইতে দেশ যত দূরে অবস্থিত ততই তাহাতে শুদ্র ও সঙ্কর 
বর্ণের আধিক্য দৃষ্ট হইত। এই সকল গ্রন্থে হিন্দুদিগের চঙ্ুরাশ্রম- 
পালনের কথার উল্লেথ আছে । বাল্য ব্রহ্মচর্যা, যৌবনে গাহস্থ্য, 
প্রৌট়ে বানপ্রস্থ এবং বাদ্ধক্যে ভিক্ষাবৃত্তি । এই সময়ও অনেকে 
বালককাল হইতেই ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিতেন, তাহাদিগকে 
নৈষ্টিকত্রঙ্গচীরী বা যতি বলিত। খুষ্ট জন্মের সহশ্রবৎসর পূর্বে 
গৌভমধবি এই সকল ভিক্ষাচারীদের জন্য বিশেষ নিয়ম বিধিবদ্ধ 
করিয়া গিরাছেন । ভিনি অহিংসা, অস্তেয়, ব্রহ্ষচর্য্য, অমৃষাবাদ, 
এবং মাদকসেবন ত্যাগ এই পীচধশ্ধ যতিদিগের প্রধান ধরব 
বলিয়া উল্লেখ করিরা গিয়াছেন। প্রাচীনদিগের মতে গুহস্থা- 
শ্রমে থাকিয়া এই পাচ ধর্ম পালন করা কঠিন, কারণ, গৃহে 
অগ্নি জ্বালিলেই তাহাতে জীবহিংসা হইবে । একটি পত্র 


উপক্রমণিক]। ৯ 


কুড়াইয়া লইলেই চুরি হইবে। যাগযজ্ঞে সোমরস পান করিলেও 
তাহ! মাদক সেবন হইবে । এই জন্য এই পঞ্চ ধর্ম সন্যাসীরাই 
কেবল রীতিমতরূপে পালন করিতে পারে । এই সকল স্থত্র 
গ্রন্থে আমরা তত্কালীন হিন্দুসমাজের সুন্দর চিন দেখিতে পাই। 
এই সম্ে হিন্দুরা জ্যামিতি ও জো তষ শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শা 
হইয়াছিলেন | ভাষা সম্বন্ধে তীভাদের এরূপ পারদর্শিতা হইক্সা- 
ছিল যে আজিও সেরূপ কোনও দেশে দেখিতে পাওয়া যায় না। 
উপনিষদ সকলে দশন শান্ষের প্রথম ভিত্তি স্থাপিত হয়। আহুর্ধেদ 
ও ধন্চর্ধেদও এই সময়ে রূচিত হইতে আরন্ত হয়। এবং 
এই সময়েই বেদের ভাষা প্রাঞ্জল ও পরিক্গত হইয়া বর্তমান 
সংস্কৃত ভাষায় পরিণত হয়| মহাভারত ও পাণিনি এই সময়ে 
রচিত হইর়াছিল। অনেকে মনে করেন রামারণও এ সময়ে 
রচিত; বৈদিক ভাবা ও বৈপিক ছন্দঃ তাগ করিয়া নৃহন 
ভাষা ও নূতন ছন্দে প্রথম রচনা বামারণ। এই জন্ত রামায়ণ 
রচয়িতাকে আদি কবি বলে। যে সকল ঘটনা লইয়া রামায়ণ ও 
মহাভারত বচিত ভইরাছে তাভার অধিকাংশই ব্রাহ্মণগ্রচার কালে 
কিন্বা খগেদ প্রচার কালে সংঘটিত হইয়াছিল। 


ভারতব্ষের ইতিহান। 


প্রথম ভাগ । 


ভারত সাআজ্য। 
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প্রথম অধ্যায় । 


হিন্দুদিগের রাজত্বকালে ভারতবর্ষ বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
রাজ্যে বিভক্ত ছিল। 'াধ্যগণ আদিমনিবাসীদিগের হস্ত 
হইতে শী সকল রাজ্য অধিকার করিয়া লন। এইব্দপে 
সমস্ত আর্ধাবর্ভ ও দক্ষিণাপথ অধিকার করিতে তীহাদের বছু- 
সংখ্যক শতার্বী ঘোরতর যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। মারীচবধ, 
হিডিগ্ববধ, রাবণব্ধ, বকাস্থরবধ, প্রভৃতি ঘটনায় অনার্যযগণের 
সহিত আর্ধযগণের বিবাদের স্মৃতি অদ্যাবধি বর্তমান আছে। 
এই সকল ক্ষুদ্র রাজাদের মধ কেহ কেহ চক্রবর্তী, মগুলেশ্বর, 
প্রভৃতি আখ্যাধারণপূর্বক বিস্তীর্ঘ ভূখণ্ডের অধিপতি হইতেন 
এবং বাজস্থ্য় অশ্বমেধ প্রভৃতি আয়াসসাধ্য যজ্ঞের অনুষ্ঠান 


প্রথম অধ্যায় । ১১ 


করিয়া আপনাদ্রিগের গৌরব বুদ্ধি করিতেন। আমরা মহা- 
ভারতপাঠে অবগত হই যে কুরুক্ষেত্রের অন্তর্গত হস্তিনানগরের 
কুরুবংশীয় রাজার বহুদেশ জয় করত কুরুবংশের প্রাধান্স্কাপন 
করিলেন । বিঞুপুপ্রাণ পাঠে অবগত হওয়া যায়, যে কুরুবংশের 
প্রাধান্ত লোপ হইলে কোশল দেশীয় ইক্ষাকুগণ অত্ন্ত প্রবল 
হইয়া উঠিল। ইক্ষাকবংগায়দিগের- প্রাধান্য কোশলদেশে অক্ষুণ্ন 
থাকিতে থাকিতেই মগ্ব দেশায় শিশুনাগ বংশ প্রবল হইয়] 
উঠে এবং পরিণামে কোশল রাজ্য ও আঁত্মসাথ করিয়। 
মহাঁপরাক্রান্ত হয়। ইহাদিগের সময়ে ভারতবর্ষে নানা" 
বিধ ধর্ষনের উৎপত্তি হয় তাহার বিবরণ পরবর্তী অধ্যায়ে 
লিখিত হইবে। 

সরস্গতী তাবে আধ্্যনিবাঁস স্থাপন হইবার*পর হইতে এ- 
পর্যন্ত পঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশের কোন ইতিহাসই পাওয়! 
যায় না। ভ্ুই এক খানি ত্রাঙ্গণে তদ্দেশবাসাদিগের নিন্দ] 
শুনিতে পাওয়া! যায মাত্র । কিন্তু বৈদেশীকপিগের ইতিবৃত্তে অব- 
গত হওয়া যায় ধে মিস্বদেশা় সিসষ্টান্‌, আসিরীয় বাজ্ঞী 
সেমিরেমিন্‌, এমন কি মিসরীয় দেবতা ওসাইরিস্‌ পধ্যন্ত 
ভারতবর্ষের পশ্চিম সীমা আক্রমণ করিয়াছিলেন । এই সকল 
ঘটনা এতিহাসিক না হইতেও পারে, কিন্তু খুঃ পৃঃ বষ্ট শতা- 
বীতে পারস্তাধিপতি দাবয়াবুস্‌ ভারতবর্ষের পশ্চিমীংশ পর্য্যস্ত 
অধিকার করেন বলির! ইতিহাসে উল্লেখ পাওয়া যায়। কথিত 
আছে ভারতবর্ষ হইতে তাহার রাজস্বের তৃতীয়াংশ আদা 
হইত ও ভারতবর্ষীয়েরা তীহাকে সুবর্ণ খণ্ডে রাজস্ব প্রদান 
করিত। কিন্তু তাহার রাজা কতনূর বিস্তৃত ছিল বলা যায় ন। 


১২ ভারতবর্ষের ইতিহাঁস। 


পাশ্চাতা পঙ্িতেরাঁ আফগানিস্বানের অনেক প্রদেশ ভারত- 
বর্ষের অস্ততূক্তি বলিয়া বোধ করিতেন । বঙ্গদেশ এই সময়ে 
পৌগু,, পুলিন্দ প্রভৃতি অসভ্য জাতির বাস ছিল। মিথিল! 
অঞ্চলে বুজি, বিদেহ, লিচ্ছবী ও মল্লগণ অত্যন্ত পরাক্রান্ত হইয়া- 
ছিল। নর্মদা-নদী-তীরে মহীশাসকগণ রাজত্ব করিতেন। 
মাহীম্মতী ইহাদের রাজধানী ছিল। বিন্ধাপর্বত পার হইয়া 
'আর্ধ্যগণ প্রথম বিদর্ভে ও তৎপরে মহারাষ্ট্রে আপনাদের আধি- 
পত্য স্কাপন করেন । দাক্ষিণাত্য বলিতে গেলে এই ঢই দেশই 
বুঝায় । মুসলমানেরা দাক্ষিণাত্যকে দখখন বলিত, তাহা হইতে 
ইংরেজের! উহাকে ডেকান বলেন। দাক্ষিণাত্যেরশ দক্ষিণে, 
তৈলঙ্গ, দ্রাবিড ও কর্ণাট অঞ্চলেও পরাক্ান্থ রাজগণ রাজত্ব 
করিতেন, তাহার মবধো অনেক অনার্ধা রাজাও ছিলেন। কুষ্জের 
প্রতিদন্দ্ী মহামল্লগণ মাদ্রাজের সন্পিকটে বাস করিতেন। 
কর্ণাটের ও কোঙ্কনের অনেকাংশে বিদ্যাধরগণ বাঁজত্ব করিতেন । 
কর্ণাটের অন্তগত কিকিন্ধা নগরের বাজাদিগকে হিন্দুরা বানর 
বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন ও তাহার দক্ষিণে বাক্ষপগণের বাসস্থান 
বলিয়া উল্লেখ আছে । কিকিন্ধাব অপর নাম বনবাসী। 


দ্বিতীয় অধ্যায় । 


হিনুসমার্জে ধর্ম বিষয়ে ত্রাঙ্ণই গুরু | খধি প্রণীত শত্রা- 
দিতে ব্রাহ্মণকে ভক্তি করিতে ও দেবতার ন্ভা মান্য করিতে 
উপদেশ দেওরা আছে; কিন্তু সেই স্ুত্রপ্তলিতেই আবার আমরা 
দেখিতে পাই, অনেক ব্রীঙ্গণ, ক্ষজিয় ও বৈশ্ঠ সংসার আশ্রমে প্রবেশ 
না করিয়া বাল্যকাল হইতেই বিদ্ধা উপাজ্জন ও ধন্ম চচ্চায় নিযুক্ত 
থাকিতেন। সুতরাং অনেক সময়ে তীহারাঁও অনেক লোককে 
শিক্ষা দিতেন | এইনপে ক্রমে আধ্যগণের মধ্যে ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর 
এক দল শিক্ষক হইয়া দাঁড়াইল। প্রথম কিছু দিন ব্রাহ্মণে ও 
সন্যাপীতে শিক্ষক তায় একা ছিল, ক্রমে প্রডেদ হইতে লাগিল। 
অনেক সন্নাসীর বহুস্খ্যক শিষ্য হইতে লাগিল। জৈন,বোদ্ধ, 
এমন কি চিন্দু গ্রন্থেও তৈর্থিক, তীথস্কর, যতি, সন্াসী, নৈষ্টিক 
ব্রহ্মচারী প্রভৃতির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যাক্স । কোশল রাজ্যের 
উত্তরাঞ্চলে হিমালয়ের সন্নিহিত প্রবেশে ইহাদিগের সংখা! 
অধিক ছিল। হিন্দুিগের নৈমিষারণা এই প্রদেশেই অবস্থিত । 
এইখানে খষি ও মুনিরা ধশম্ম চচ্চায় সময় অতিবাহিত করিতেন । 
অনেকে মনে করেন আদি বিদ্বান কপিলের জন্মস্থান &ঈ অঞ্চলে । 
বৌদ্ধদিগের মতে শেষ তিন জন বুদ্ধ এই প্রদেশেই জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলেন । বুদ্ধদেবের পুর্ব শতাবীতে বহু সংখ্যক তৈর্থিক্ষ 
সম্প্রদায় উৎপন্ন হইয়াছিল। বৌদ্ধ গ্রন্থে ছয়টি প্রধান সম্প্রদায়ের 
নাম পাওয়া যায়। তাহার মধ্যে ছুইটি তাহার স্মম্সে স্থাপিত 


১৪ ভারতবর্ষের ইতিহাস । 


হয়। একটি শ্রাবস্তীতে ও একটি বৈশালীতে । এক সম্প্রদায়ের 
নাম আজীবক, আর এক সম্প্রদায়ের নাম নিগ্রন্থ বা জৈন। 

এই সকল সন্গাসীদিগের মধ্যে বৃদ্ধদেব সর্বপ্রধান। তিনি 
খুঃ পুঃ ৫৫৭ অব্দে জন্ম গ্রহণ করিয়া ৮* অশীতি বৎসর জীবিত 
ছিলেন এবং ৩৯ বৎসর বয়সে ধর্ম প্রচার আরম্ভ করত ৪১ 
বৎসর মগধ ও কোশল দেশে আপন ধশ্ম প্রচার করিয়াছিলেন । 
খঃ পুঃ ৪৭৭ অন্দে তাহার মৃত্যু হয়। এ সাল হইতে বৌদ্ধেরা 
একটা অব্দ গণনা কপিয়া থাকেন । তাহার জন্মস্থান কপিলবাস্ত্, 
পিদ্ধিস্থান বুদ্ধগয়ী, ধর্ম্চক্র প্রবর্তনের স্থান বারাণসী, এবং মৃত্যু- 
স্থান, কুণীনগর। এই কয় স্থানই বৌদ্ধদিগের মহাতীর্থ। 
বুদ্ধদেব, ইক্ষাকুবংশীয় রাজা শুদ্ধোদনের পুভ্র। তাহার মাতাও 
রাজকন্যা ছিলেন । সুতরাং সুবৃহৎ রাজ্য ত্যাগ করিরা সন্যাসী 
হওয়ায় সহজেই তাহার প্রতি লোকের ভক্তি ও শ্রদ্ধা জন্মে 
কোশলরাজ প্রসেনজিৎ 'ও মগধরাজ অজাতশক্র তাহার শিষ্যত্ব 
স্বীকার করায় ভীহাঁর সম্প্রদায় শাপ্রই পরিপুষ্ট হইয়া! উঠিয়াছিল। 
তাহার ধর্মে নূতন কিছুই নাই । হিন্দু ধর্মের মূল স্থরগুলি অব- 
লঞ্ঘনেই তাহার ধন্দ গ্রখিত। ভিনি নিজে দেখিয়াছিলেন 
শরীরকে ক্লেশ দিয়া তপঃসাধনে ফল নাই। এই জন্ঠ তিনি 
পঞ্চতপাদি কঠোরব্রত পালন করিতে নিষেধ করেন) ইহাতে 
ব্রাহ্মণেরা তাহাকে ইন্দ্রিরাসক্ত কুকন্মশীলী বলিয়া উপহ!স 
করিত, কিন্তু, তিনি আপনার শিষ্যদিগকে মধ্যমা প্রতিপৎ্ অর্থাৎ 
অধ্য পথ অবলম্বন করিতে উপদেশ দিতেন । অর্থাৎ শরীরকে 
রেশ দিয়া তপন্তাঁও করিও না, ভোগ সুথেও রত হইও ন1। 
যেমন ব্রাক্গণদিগের সমস্ত রীতি, নীতি, আচার ব্যবহার কেবল 


ঘিতীয় অধ্যায়। ১৫ 


ত্রাঙ্মণদিগের্ই জন্য; অন্তান্ত জাতি তাহাদিগের অনুকরণ 
করিত মাত্র) বৌদ্ধদিগেরও তেমনি ধাঁহা কিছু বন্দোবস্ত 
কেবল ভিক্ষুদিগেরই জন্য ;) গৃহস্ত্েরা য্দূর সম্ভব ভিক্ষুগণের 
আচার অন্থকরণ করিবে। গৌতম ভিক্ষুদিগের জন্য যে পাচটি 
ধর্ম নিদ্ধারণ করিরাছিলেন, শাক্যসিংহ তাহার উপর আরও 
পাঁচটি বুদ্ধি করিলেন। সেপীাচটি এই ; মাল্য চন্দনাদি পরিহার, 
নৃত্যগীতবাদিত্রাদি পরিত্যাগ, উচ্চাসন মহাসনত্যাগ, দ্বিকাল- 
ভোজন নিষেধ, স্বর্ণরজতাদি বহুমূল্য দ্রব্য গ্রহণ নিবেধ। 

তাহার গৃহস্থ শিষ্যরা গৌতম-নির্দিষ্ট পঞ্চ ধর্ম পালন করিত। 
গৃহস্থের পক্ষে এই পাঁচ ধর্ম পালন করা অত্যন্ত কঠিন; এই জন্যই 
হিন্দুগণ গৃহস্থদিগকে উক্ত পঞ্চ কঠোর ধর্ম পালনে বাধ্য কবেন 
নাই। বুদ্ধদেব কিন্তু তদিঘয়ে কোন বিশেষ বিবি না করিরাও 
এঁ পঞ্চ নিরমে গৃহস্থদিগকে বাধ্য করিরাছেন। মধ্যমা প্রতিপৎ 
ভিন্ন অহিংসাদি ধন্ম পালনে জৈন ও বৌদ্ধ মত প্রায়ই এক । 
জৈনেরা অহিংসাদি ধন পালন বিষয়ে অনেক স্বাধীনতা প্রদান করে, 
অর্থাং তাহারা বলে বে, গৃহে অগ্নি জবালিলে বদি তাহাতে প্রাণী বর্ধ 
হয়, তাহাতে গৃহ্স্থের দোৰকি? আবার কোন কোন সম্প্রদায়ের 
জৈনের! এই সকল বিষয়ে বড়ই বাড়াবাড়িও করিয়া থাকেন। 
তাহারা রাত্রিতে প্রদীপ জালেন না, রাস্তা চলিবার সময় মুখে কাপড় 
দিয়া চলেন ও সম্মার্জনীর দ্বারা কীট পতঙ্গ সরাইয়া! দেন। 
বৌদ্ধদিগের মধ্যমা প্রতিপতৎএর অর্থ, কোন দিকেই বাড়াবাড়ি 
করিও না। বোব হয় তাহারই বলে বৌদ্ধরা অহিংসাধন্্ম পালনে 
সক্ষম হইয়। ছিল। তিব্বত অতি শীত প্রবান দেশ। 
তিব্বতীরা! বৌদ্ধ অথচ মাংদ খায়। কিন্তু নিজে মারিয়া খায় না, 
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এবং যে দিন মারে, সে দ্দিনও খায় না। এইরূপে তাহার! 
অহিংসাধন্ম পালন করে । 

জৈনধন্মপ্রবর্তক মহাবীর বা বুদ্ধদেব কেহই কোন গ্রস্থ লিখিয়া 
ধান নাই। বুদ্ধদেবের মৃত্যুর পর পাচ শত স্থবির ভিক্ষু মগধের 
ক্ষত্রিয়রাজধানী রাজগৃহ নগরে সমবেত হয়| বুদ্ধের বচন সকল 
সংগ্রহ করেন। এই "উপলক্ষে সপ্তপর্ণী গুহায় যে বিরাট 
সভা হয় তাহাই বোদ্ধপধিগের প্রথম সঙ্গীতি। বৌদ্ধ শাস্ত্র 
সমূহ উহাতে তিন ভাগে বিভক্ত হয়। বৌদ্ধদিগের দার্শনিক 
গ্রন্থসমূহের নাম অভিধন্ম, ভিক্ষুদিগের আচার ব্যবহার সংক্রান্ত 
বিধি পুস্তকের নাম বিনয়, এবং যে সকল উত্কষ্ট উৎকৃষ্ট 
গন্নের দ্বার বুদ্ধদেব লোকের মন আকর্ষণ করিতেন সেই 
সকলের নাম স্ত্র। প্রতোক অংশের নাম পিটক বা পেটরা, 
সেই জন্য বৌদ্ধদিগের ধন্মশাস্ত্বের নাম ত্রিপিটক। সম্তবতঃ 
এই সমস্ত “গাথা” নামক ভাষার লিখিত হয়| 

খুঃ পুই ৪৩৭ অকে মহাবীরের মৃত্যু হর। তাহার মৃত্যুর 
১৫৫ বৎসর পরে মহারাজা চন্দ্রগুপ্তের অভিষেক হয়। উহারই 
রাজত্বকালে জৈন গ্রন্থ সমুহ সঙ্কলিত হয়। ইহার দুই শত 
বৎসর পরে জৈন ধর্মাবলম্বীরা ই সম্প্রদায়ে বিভক্ত হন। এক 
সম্প্রদায়ের নাম শ্বেতাম্বর মা এক সম্প্রদায়ের নাম দিগৃন্বর । 
দিগন্বর দিগের গ্রন্থ সংস্কত ভাষায় লিখিত, শ্বেতান্বর দিগের 
প্রাকৃত ভাবায়। 
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শিশুনাগ বংশীর রাজগণের সময় বিদেহবালী ক্ষ্রিয়গণ 
প্রবল হইরা বারশ্বর মগর্ব আক্রমণ করার, মগধরাজ 
গঙ্গ। 'ও শোণের সঙ্গমস্থলে একটী হৃর্শ নির্মাণ করেন । 
কথিত আছে বুদ্ধদেব এই হছুর্গ নির্মাণ সময়ে বলিয়াছিলেন, 
£ঘ উহী একটী মহানগরী রূপে প্গিশত হইবে । বাস্তবিকও 
তাহাই হইর[ছিল। শ্দ্রবংথার মহারাজ নন্দ, শিশুনাগ বংশ ধ্বংস 
করার পর, ক্ষলিনপ্রান রাজগ্ৃহ নগরে রাজধানা করিলে অহ 
বিধা ভইবার সম্ভাবনা বুঝিনা পাটলিপুত্র নগরে, এ ছুর্গে, স্বীয় 
রাজধানী উঠাইয়া লইয়া আপিধাছিলেন। তদ্বর্ধি পাটলিপুক্ত্র 
মগবের, এমন কি, সমস্ত ভাবতবর্ষের প্রধান নগর হইয়া উদ্ভে। 

কথিত আছে, নন্দগগণ এক শত বংসর রাজত্ব কবেন। 
এই বংশের আপিপুকব)নন্দেন আট পুল্র ছিলেন । সকলেই ক্রমে ক্রমে 
রাজা হন। মুরানান্ী এক নাপিতানী দাসীর গর্ভে এই বংশীম্ব 
শের রাজা মহানন্দের চন্ুগুশ্ত নামে এক পুজ হয়। 

মহারাজ মহানন্দের রাজ সময়ে, খুঃং পৃঃ ৩২৭ অন্দে, মকি 
দানের পিপিক্গবা মহাবার শ্মালেকজান্দার দিপ্থিজয়ার্থে বহির্গ ত 
হইরা, ভারতবর্ষে আনিয়া উপস্থিত হন পঞ্জাবপ্রদেশীস্ব 
ক্ষল্রিয়গণ, এই সময়ে পারসিকদিগের প্রাধান্ত লোপ করিয়া, 
স্বাধীনভাবে রাজত্ব কবিতেছিলেন। আঁলেকজান্দার পঞ্জাৰ 
প্রদেশে উপস্তিত হইলে, তক্ষশিলার রাজা বস্ততা স্বীকার 
করেন; পরাক্রান্ত পুরুত্রাজ ত্বাহার সহিত ঘোরতর যুদ্ধ 
করেন; কিন্তু পরিশেষে পরাস্ত হন। তিনি বন্দীকৃত হইয়া 
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আলেকজান্দারের নিকট আনীত হইলে, আলেকজান্দার তাহীকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন “আমি এক্ষণে তোমার সহিত কিরূপ 
ব্যবহার করিব ?” পুরুরাজ সদর্পে উত্তর করেন, “রাজার ন্যায়” । 
এই উত্তরে অত্যন্ত. প্রীত হইয়া আলেকজান্দার তাহার রাজত্ব 
তাঁহাকে প্রতার্পণ করেন, এবং অন্যান্ঠ পরাজিত রাজ্য, তাহাকে 
দান করিয়া তাহার রাজাসীমী বন্ধত করিয়া দেন। আলে- 
কজান্লার ছুই বৎসর কাঁণ পঞ্জাবে অবস্কিতি করেন এবং 
শতদ্রনদী পর্যান্ত অগ্রসর হন। অশ্বক ও ক্গৌদ্রকগণের সভিত 
তাহার ঘোরতর বদ্ধ হর এবং পঞ্জাব এদেণায় মালবগণের 
সহি যুদ্ধে তাহার জীবন সংশয় ভইরা উঠে। তাভাঁর শিতান্ত 
ইচ্ছা ছিল থে তিনি প্রাচা বা মগধরাজা জর করেন, কিন্ত উাহার 
সৈম্তগণ বহুধিবস বিদেশে বাস ও অননরত যুদ্ধ কনিয়! 
অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছিল। নাঁহারা আর ভার সঙ্গে ধাইতে 
স্বীকার করিল না। সেইজন্য মগনভা ভাভাঁকে ভাবতবর্ষ তাঁগ 
করিয়া যাইতে ভুইল। পঞ্জাবে অবস্তানকালে তিনি কয়েক 
থানি বুদ্ধ জাহাজ প্রস্ত করিয়াছিলেন । এ সকল জাভাজে ভীভার 
সেনার 'এক অংশ, সিদ্ধ নদী বাহিয়ণ পারন্ত উপসাগর দিলা, 
নৃতন নৃতন দেশ আবিষ্কার করিতে করিতে, পারশ্যে উপনীত তয় । 
স্তলমেনা তাহার নিজ কর্তৃত্বাবীনে বেলুচিস্তীনের মরুভূমি 
দিয় গমন করে। 
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আলেকজান্দারের পঞ্জাবে অবস্থিতি কালে চন্দশ্ুপ্ত ঠীহাঁন 
শিবিরে উপস্থিত হয়েন, এবং অনেক দিন ভাতার সৃতি একত্র 
বাস করিয়া শ্রীকপদিগের যদ্ধ প্রণালী শিক্ষা করেন । কিন্ত 
আলেকজান্দার ভাঙার উদ্ধত স্বভাব দশনে অতান্ত অসন্তষ্ট হইয়া 
তীভাকে স্বার শিবির হইতে বহিদ্কত করিনী দেন। যাভী হউক, 
আলেকজান্দার স্বদেশে প্রতিগমন করিলে পর, চন্দ্র গুপু পাটলিপুন্দে 
উপস্থিত ভন, এব* স্বার মন্্া কুটিল রাজনীতিবিৎ চাণক্যের 
সাহায্যে নন্দবংশ ধ্বংস করতঃ মগধের সি“হাসনে আবোভণ 
করেন (৩২৭ হইতে ৩১২ খুঃ পু )। 

চন্দ গুপ্টের মাতা নাম মুর । এই জন্য চন্দ্রগুপ্ু ও তদ্বণহার 
রাজগণের সাধারণ মান মোধা । আলেকজান্দার ভারভবর্ষ হইতে 
প্রতিগমন করি অল্পপিনের মপোই কালে কবাল গ্রাসে পতিত 
হন (৩২৩ খু পৃঃ )1 উহার মৃত্যুর পর হইতেই ভাব £সন। 
পতিরা স্বস্ব অধিরুত প্রদেশে আপনার 'দলবল বুদ্ধি কবিতে 
থাকেন। তাহার বিশাল সাম্রাজ্যে ঘোর অরাজকতা উপস্থিত হস । 
চন্ত্রগুপ্ত.এই স্থবোগে গ্রীকিগকে পঞ্জাব হইতে দূরীকৃত করিয়া 
তক্ষশিল! পর্যন্ত মগব সামাজ্য ভুক্ত করিয়া লয়েন। কিন্ত খৃঃপুঃ 
৪১২ অন্দে সিলিউকস পারন্ত ও বাবিলন হস্তগত করিয়া একটা 
স্বতন্ব গ্রীক রাজবংশ গ্রতিষ্ঠিত করিলে, তাহার সহিত চন্দ্র গুপ্তের 
বিরোধ বাখিয়া উঠে। এই বিরোধে সিলিউকস বারম্বার পরাজিত 
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হইয়া চন্ত্রগুপ্তের সহিত সন্ধি করেন, এবং আপনার এক কন্ঠ! 
প্রদান করিয়া চন্দ্রগুপ্তের সন্তোষ সাধন করেন । এই সময় 
হইতে মৌর্যা বংশের সহিত .সিলিউকসবংশের বরাবর সখ্যতা 
ছিল। ভারতবর্ধীয়দিগের আচার, ব্যবহার, রীতিনীতি অবগত 
হইবার জন্য সিলিউকস, মেগাস্কিনিস নামক একজন গ্রীক 
পঞ্ডিতকে চন্দ্রগুপ্তের সভায় রাখিয়া যান। মেগাস্থিনিস পাচ- 
হসর কাল তথায় বাস করেন, এবং ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এক পুস্তক 
রচনা করেন। এ পুস্তক এক্ষণে আর পাওয়া যাঁয় না। কিন্তু 
তাহার পরবর্তী অনেক হত্তিহাস লেখক তীহাঁর পুস্তক হইতে 
অনেক কথা উদ্ধৃত করিষা গিয়াছেন। তাহাই দেখিয়া 
ইউরোপীরেরা প্রাচীন ভারতের অনেক কথা জানিতে পাঁরিয়া- 
ছিলেন। 
চন্দুগুপ্তের সময় জৈনদিগের ধর্শাগ্রন্থ সমূহ 'প্রণালীবদ্ধ হয়। 
এবং তাহারই সময়ে জৈন স্থবির ভদ্রবাহু কর্ণাট দেশে যাইয়া 
তথায় জৈন ধন প্রচার করেন ও জৈন উপনিবেশ স্থাপন করেন । 
চন্দ্রগুপ্র চব্রিশবসর কাল অপ্রতিভতপ্রভাবে রাজত্ব করিয়া 
খুঃ পৃঃ ২৯২ অন্দে পরলোক গত হইলে, তাহার পুন্ত বিন্দূুসার মগধ 
সিংহাসনে আরোহণ করেন। তভাতর রাজত্বকাল ২৮ বৎসর । 
সাহার তিন পুত্র সুধীম, অশোক ও বীতাশোক। স্ুধীম ও 
অশোক উভয়েই অত্যন্ত ভর্বন্ত ছিলেন ; এজন্য রাজা মন্ত্রিবর্গের 
সহিন্ত পরামর্শ করিয়া সুবীমকে তক্ষশিলায় এবং অশোককে 
উজ্জম্লিবীতে শাসনকর্তা করিরা প্রেরণ করেন । পরে অশোকক্ধে 
তক্ষপিলায় প্রেরণ করিরা স্থধীমকে রাজধানীতে আনয়ন করেন । 
এই সময়ে অশোকের 'সহিন্ড সিলিউকসংবংশীয় আস্তিওকস্‌ নামক 
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বাজার 'অতান্ত সৌহার্দা হয়। গ্রীক দিগের সহিত অশোকেব্‌ 
সৌহার্দা চিরস্থায়ী হইয়াছিল । 

অল্পদিনের মধ্যে সুষীম স্বীয় ্বুভ্তিতাবশতঃ প্রধান মন্্ী বাপ, 
গুপ্তের বিরাগ ভাজন হইয়া উঠেন | রাধগুপ্ত সুধীমকে নির্বাসিত 
করিরা অশোককে রাজধানী আনয়ন করেন। এই সমযেই 
(২৩৪ খুঃ পৃঃ) খিন্দুপারের মৃতু হয় । রাধগুপ্ত অশোককে রাজাসন 
প্রদান করেন, এবং রাজবংশীয় আর সকলের প্রাণ বিনাশকবত 
তাহাকে নি্ষণ্টক করিরা দেন। কেবল অশোকের সভোদর ভ্রাত! 
বাতাশেক বৌদ্ধভিক্ষু ইরা জীবন রক্ষ। করেন । তিনি গৌড়দেশে 
পৌগু,বদ্ধন নগরে বৌদ্ধমঠে বাস করিতেন। কিন্তু সেখানে 9 
তাহার জীবন নিক্ষপ্টক ছিল ন।। 


পর্চম অধ্যায়। 


আশোক,বিস্তীর্ণ মগধ সাম্াজোর বাজা হইয়া, প্রথমতঃ আপন 
প্লাজা বিস্তারে মনোধষোগী হন। তৎকালে তাহার রাজন্ব 
সমস্ত আর্ধযাবর্তব্যাপ্তড ছিল। সুদূর প্রভাসথণ্ডে তাহার 
ভডাঁগিনের় সমস্ত গুঞ্জরদেশে আধিপত্য করিতেন। কিন্ত 
ইহ/তেও তাহার রাজালিগ্সা চরিতার্থ হয় নাই । ভিনি বঙ্গসাপির 
তীরবর্তী ত্রিকলিঙ্গদেশ জয় করিতে অগ্রসর হেন এবং তিন 
রংসর ব্যাপী সংগ্রামের পর উক্তর্দেশ জয় করিয়। মগধ সাজা 
ভুক্ত করেন। সসুদ্র তীরবর্তী প্রদেশের নাম কলিঙ্গ.। উহা তিন 


হ২ ভারতবর্ষের ইতিহাঁস। 


ভাগে বিভক্ত ছিল, এই জন্য সমস্ত দেশের নাম ত্রিকলিঙ্গ । মগধ 
রাজ্যে অন্ততূক্তি হইবাব পুর্বেই কলিঙ্ষদেশ অনেক পরিমাণে 
সভ্য হইয়াছিল। কলিঙ্গের রাজগণ বৌদ্ধ ধর্ষ্ের পক্ষপাতী ছিলেন। 
তাঁহারা বৌদ্ধ ভিক্ষু দিগের অবস্থানার্থ গুহা কাটিয়া মঠ নিন্মীণ 
করিয়া দিতেন, উহাদের'বাবহারার্থ বাপী খনন করিয়া দিতেন, এবং 
নানারূপে উহাদের শ্রীধৃদ্ধি সীধন করিয়া দিতেন । 

ত্রিকলিঙ্গ জয়ের পর হইতেই বৌদ্ধ ধন্মের প্রতি অশোকের 
বিশেষ শ্রদ্ধা ভয়। কথিত আছে একজন বৌদ্ধ ভিক্ষু তাহার নিকট 
কয়েকটী অলৌকিক কার্ধা প্রদর্শন করায়, ছিনি বৌদ্ধ ধন্ষে 
দীক্ষিত হম্সেন। বৌদ্ধ ধন্মে দীক্ষিত হওয়ায় তীহার স্বভাবের 
বুথষ্ট পরিবর্তন ঘটে । যে অশোক নিষ্ঠুর স্বভাবের দোষে 
চণ্ডাশোক উপাবি পাইয়াছিলেন, এই সময হইতে তিনি ধর্ী- 
শোক নামে অভিহিত হইতে লাগিলেন । বৌদ্ণার্থে দীক্ষিত 
ভওয়ার পর হইতেই উক্ত ধর্ম প্রচারে ভীহার অতান্ত আগ্রহ দুষ্ট 
হয়। তিনি পাটলিপুল নগরে বৌদ্বস্থবির গণের এক মহতী সঙ্গীতি 
'আহ্বান করেন। সেই সভায় বৌদ্ধ ধন্ম সৎক্রান্ত পুস্তকাদি শ্রেণী বদ্ধ 
'ও পাপিভাষায় লিপিবদ্ধ' হয়। বৌদ্ধ ধর্মে অশোকের এতই 
আস্থা ছিক্লা ঘেতিনি আপনার প্রির পুজ মহেন্দ্র এবং প্রিঘকন্া 
সত্বমিত্রাকে বৌদ্ধ ভিক্ষু .-ও বৌদ্ধ ভিক্কুণী করিয়া ধন্ম প্রচাধার্থ 
সিংহল' দুপে প্রেরণ কবেন। এ্রতদ্বাতীত ততকালে পথিকীর 
বে যে স্থান ভারতবাসীদিগের বিদিত ছিল, সে সকল 
দেশেই তিনি বৌদ্ধ ভিক্ষদিগকে ধর প্রচারার্থ প্রেরণ করেন । 
কাশ্শীর, . গান্ধার (আফগনিস্থীন), মহীশ (গোদাবরী 
প্রদেশ ), ব্নবাসী (মৃহীস্তুর ), অপরাস্তক (কোঙ্কেন ম্ল্যুবুর), 
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ঘোন দেশ (শ্রী), হিমবস্ত (তিব্বত), স্থুবর্ণভূমি (রেস্থুন ও.মালয় 
উপদ্বীপ), প্রহৃতিদেশে তীহার প্রেরিত বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ গমন 
করিয়াছিলেন । যাহা গমন করিয়।ছিলেন তাহাদের মধ্যে ২১ 
জন বাহলাকদেশীয় গ্রীকেরও নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। বৌদ্ধ ধর্ম 
প্রচার, এবং মন্তুব্য ও পশুদিগের জগ্ঠ চিকিৎসায় স্থাপন, 
অশোকের রাজত্বের সর্ধপ্রধান কার্য! বৌদ্ধ ধর্ম যাহাতে 
চিরস্থ।ফী হর তজ্জন্ত তিনি ভারতবর্ষের নানা স্থানে পর্ধতগাত্রে 
অথবা প্রন্তর স্তপ্ভোপরি বৌদ্ধ নিরমাবলা খোদিত করেন । যে 
কেহ তাহা পাঠ করিত, তাহারই মনে সদ্ধন্ম লাভের আশা 
জাগিয়া উঠিত। খুঃ পৃঃ ২৬০ অন্দে তাহার অভিষেক হয় । অভি- 
ষেকের পর তিনি ৩৮বতসর কাল জাবিতছিলেন। খৃঃ পৃঃ ২২৩ 
অব্দে তাহার মৃত্যু হয়। অশোকের জীবিতকালে তাহার নিশাল- 
রাজেয অর্ধ শত বিরাজ করিত ॥ জাঙ্ষিপাতয ৬ ফঙ্গি? 
ভারতবর্ষবাপী বাজগণের সহিত তাহার বিলক্ষণ সৌহার্দ্য 
ছিল। গ্রীক রাজগণ তাহার মিত্র ছিলেন। পুর্বউপদ্বীপেও 
তাহার প্রচারকগণ তাহার ও তাহার অবলম্বিত ধন্মের মহিম। 
ঘোষণা করিত। কিন্তু তাহার্ই রাজত্ব কালে ভারতবর্ষের 
ভাবী অশান্তির বীজ উপ্ত হয়। দিওদোতন নামক একজন 
গ্রীক সেনাপতি খুঃ পুঃ ২৫৬ অন্দে সিলিউকস বংশীয়দিগের 
অবীনতা৷ পাশ ছেদন করতঃ বাহলীক নগরে এক স্বাধীন গ্রীকরাজ্য 
স্কপন করেন। 


যত অধ্যায়। 


দিওদোতস কর্তৃক স্থাপিত বরাঁজবংশ দীর্ঘকাল বাহলীকে 
রীজত্ব করিতে পারে নাই। মধ্য এসিয়ার অসভ্য যাষধাবরগণ 
চীনের প্রান্ত হইতে আগমন করতঃ বাহলীক রাজ্য আক্রমণ 
করে, এবং রাজ্াস্থাপনের ৮০ বৎসরের মধোই বাহলীক- 
নগর আত্মসাৎ করিয়া গ্রীকদিগকে ভারতবর্ষে পলায়ন করিতে 
বাধ্য করে। শ্রীকেরা ভারতবর্ষে আসিয়া পঞ্জাব ও আফগা- 
নিস্থানে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ অনেক গুলি রাজা স্থাপন করেন। 
তৎকালে অশোকের উত্তরাধিকারিগণ নিতান্ত নিববীর্ধ্য হইয়। 
পড়িয়াছিলেন। স্থৃতরাং তাহারা গ্রীকদিগকে নিরস্ত করিতে 
সমর্থ হন নাই। শাকল নগরবদী মিনান্দার নামক এক- 
জন গ্রীকভুপতি খুঃ পৃঃ ১৪৯ অন্দে সাঁকেতনগর (আধোধ্যা) 
পর্য্স্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন, কিন্ধ মৌর্যযবংশের শেষ রাজ 
বৃহড্রথের সেনাপতি পুজ্পমিত্রের সহিত ঘোরতর যুদ্ধে পরাস্ত 
হইয়া তাহাকে আবার গঙ্গা ও যমুনা পার হইয়া পঞ্চনদ 
প্রদেশে আশ্রয় গ্রভণ করিতে হয়। ইহার পরও প্রীয় ছ্ঈ- 
শত বৎসর পর্যস্ত গ্রীকদিগের রাজত্ব ভারতবর্ষে বর্তমান 
ছিল। থৃষ্টীয় ৫* অবে গন্সোফেরস নামক একজন গ্রীকরাজ। 
পঞজাবের কোন অংশে রাঁজত্ব করিত্তেন। তাহার খোদিত 
মুদ্রায় থৃীয় ধর্মের চিকন দৃই হয় । তাহাতে বোধ হয় যে তিনি 
ঘৃষ্টায় ধর্মাবলম্বী ছিলেন । 


ষষ্ঠ অধায় ॥ ২১৫ 


আলেকজান্দীরের সময় হইতে গন্দোফেরসের সময় পর্যাস্ত 
প্রায় ৪০* বৎসর ধরিয়া গ্রীকদিগের সহিত ভারতবর্ষবানী- 
দিগের অত্যন্ত ঘনিষ্ট সংঅব ছিল। গ্রীকেরীই ভারতবষে 
আগমন করিতেন । ভারতবর্ষবাসীরা বড় একটা কোথাও যাই 
তেন না। আর যে সকলগ্রীক এদেশে আসিতেন তাহারা 
এথেন্দ, স্পাটা প্রভৃতি সুসভ্য দেশের লোক নহেন। তাহারা 
প্রতান্তদেশবাপী লোক এবং বর্ধরজজাতি সংঅবে অনেক পরিমাণে 
বর্ধরতাপ্রাপ্ত। তথাপি ভারতবর্ষবাসীবা মুক্তুকণ্ঠে স্বীকার 
করেন বে জ্যোতিবশাস্ত্র সম্বন্ধে তাহার! যবনদিগের নিকট 
অনেক শিক্ষাপ্রাপ্ত হইরাছিলেন । কেহ কেহ মনে করেন যে 
স্থাপত্য ও ভাঙ্করকয্োও হিন্দুগণ শ্ীকদিগের নিকট অনেক 
পরিমাণে খণা। কিন্ক একথা সত্য বলিরা বোধ হয় না। ঘে হে 
গ্রীকদিগের অক্রীলিকাদিনিক্মাণ প্রণালী হিন্দদিগের নির্দাণপ্রণালা 
হইতে অনেক পুথক্‌ । ফলকথা এই বে,হিন্দু ও গ্রীক প্রাীনকালের 
ভহটী প্রখান জাতি! ইহাপিগের পলুষ্পন সংম্রব হইলেই 
এক জাতির ভাঁল জিনিসটা অপর জাতি গ্রহণ করিবার চেষ্টা 
কৰ্িবারই সম্ভাবনা । ভারতবাসীগণ সম্ভবতঃ গ্রীকদিগের নিকট 
শিল্প ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে অনেক নৃন্নতন্ব পাইয়াছিলেন ; কারণ 
কালে এ ছুই বিষয়ে গ্রীকদিগের অতান্ত উন্নতি হইয়াছিল। 
গ্রীকেরাও ভারতবাসীদিগের নিকট ধশ্ম ও দশন সম্বন্ধে অনেক 
উপদেশ লইয়াছিলেন ; কারণ ভারতবামীগণ অতি প্রাচীনকালে 
এই ছুই বিষয়ে অনেকদূর অগ্রসর হইরাছিলেন। এই সম্বন্ধে 
শীকলপতি মিনান্দীরের সহিত বোদ্বভিক্ষু নাগসেন্রে যে কখ। 
বার্ত। হয়, তাহাই প্রধান প্রমাণ। তীহাদের উক্তি প্রত্যুন্তি 


হ্৬ ভারতবর্ষের ইসিহাস। 


লইয়! প।লিভাষাঁয় একখানি গ্রন্থ আছে। উহার নাম মিলিন্দ। 
প্রশান্ন অর্থাৎ মিনান্দারের প্রশ্ন। মিনান্দার নির্বাণ সম্বন্ধে 
প্রশ্ন করিতেছেন এবং নাগসেন তাহার উত্তর দিতেছেন । ত্র গ্রন্থ 
লুঙ্কাদ্বীপবানীগণের একখানি সন্মানাহ্‌ ধর্ম গ্রন্থ। 


সপ্তম অধ্যায়। 


মৌর্যাবংনীর শেষরাজ। বুহদ্রথের সেনানী পুপমিত্রের কথা 
পূর্বেই উক্ত হইয়াছে । ইনি শীকল পতি মিনান্দারকে মধাভারত 
হইতে দুরীকৃত করিরাছিলেন। উহারই অধিকার কালে পাণি- 
শির স্ুপ্রপিন্ধ টাকাকার পতঞ্জলি আবিভূতি হইয়াছিলেন। ইনিই 
নুপ্তপ্রায় গণ সাম্রাঞ্জোর পুর্ন গৌরব পুনঃস্তাপনে বন্রবান হইয়ী- 
ছিলেন । ইনি বিদ দেশ জর করিবার জন্য অগ্রপর হন, এবং 
বরদানদা, মালব ও বিদডের সীমা বপিয়া নিদ্ধারণ করিয়া 
আসন | কিন্তুবাজ্গালোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া কিছুদিন 
পরে তিনি বৃতদ্রথকে বাজাচ়াত করতঃ আপন পুত্র অগ্নিমিত্রকে 
ভারতের পিংহাসনে স্থাপন করেন । আগ্রিমিত্রের বংশের নাম 
মিত্র বংশ বাস্থঙ্গ বশ। এই বংশীয় রাজগণ বিলক্ষণ পরাক্রান্ত 
হইয়াছিলেন। ন্থপ্রসিদ্ধ বিদিশ। নগর ইহাদের রাজধানী ছিল। 
কিন্তু কালের কুটিল' গতি প্রভাবে এই বংশেরও প্রভাব হীন হইয়া 
আইসে, এবং রাজমন্থী বাজদেব স্বীয় প্রভুকে সাক্ষী- 
গোপাল করিয়া নিজেই সর্বসর্বা হইরা বসেন । বাস্গুদেবের বংশের ' 
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নাম কাঁণুবংশ; ইহারা ব্রাহ্মণ ছিলেন। কাণুগণ ৩1৪ পুরুষ আধিপত্য 
করিলে, তৈলঙ্গ নিবাসী অন্ধ'গণ, কাণুবংশ ও স্থঙ্গবংশের যাহ! 
অবশিষ্ট ছিল, ধ্বংদ করিয়া অন্ধ, বংশ স্থাপন করেন। 
পুরাণের "মতে এই বংশীয় ২৪ জন রাজা ৪৫৬ বৎসর রাজত্ব 
করেন। 

বহুকাঁল অবধি মহারাষ্ট্রের পশ্চিমভাগ এবং টৈলঙ্গদেশ অন্ধ, 
দেশ নামে বিখ্যাত ছিল। মহর্ষি আপস্তম্ব অক্ক,দেশবাসী ছিলেন। 
কাঁলসহকারে অন্ধ দেশে এক মহা'পরাক্রান্ত রাজ বংশের উৎপত্তি 
হয়। ধান্যকটক ইহাদিগের রাজধানী ছিল। খুঃ পুঃ 
৭১ অন্দে ইহারা ভারতবর্ষের সর্ধপ্রধান রাজা হরেন। 
খুষ্টায় প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্সীতে অন্ধগণই হিন্দুদিগের 
গৌরব রক্ষা করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের আঁভাতম 
অংশ প্রায় সমস্তই তাহাদের অধিকৃত ছিল। কেহ কেহ মনে 
করেন যে মালবদেশবাসী ক্ষত্রিয়গণ অন্ধ,গণের অীনতা স্বীকার 
করেন নাই। তীহারা খুঃ পৃঃ ৫৬ বৎসর হইতে এক অব 
গণনা কৰিতেন। উহার নাম মালবাব । খুষ্টার ষষ্ঠ শতাব্দী 
হইতে এ অববিক্রমান্ধ নামে সমস্ত আধ্যাবর্তে প্রবর্তিত 
হয়। 

যতদূর অবগত কওয়া গিয়াছে তাহাতে বৌধ হয় যে খুষ্টায় প্রথম 
শল্ডান্দীতে শক ও যবন( গ্রীক )গণ সমস্ত পশ্চিম ভারত ও মব্য 
ভারতে কৌশান্বী পর্যান্ত প্রদেশ অধিকার করিয়াছিলেন । অন্ গণ 
আর্ধাবর্ত ও দাঞ্ষিণাত্যের উত্তর অংশে এবং পল্লব ও মহাবলীগণ 
দক্ষিণ ভারতবর্ষে রাজত্ব করিতেন। পল্লপবগণের রাজধানী কাক্ধীপুর, 
মান্দ্রীজের সন্গিকটে অধস্থিত। মহীবলীদিগের রাজধানী মামল্- 


২৮ ভারতবর্ষের ইতিহ'স। 


পুর। কিন্তু মামলপুর অল্প দিনের মধ্য পল্পব সাম্রাজাভুক্ত হইয়া 
ধায়। রষ্ট নামে জাতিও দাক্ষিণীতোো বিলক্ষণ পরাক্রান্ত হইয়া- 
ছিলেন) ইহাদেবই নাম অনুসাবে দাক্ষিণাতোব এক বিস্তীর্ণ অংশ 
মহারট্র বা মহারাষ্র নামে অভিহিত হইয়া থাকে । 


সির 


অন্টম অধ্যায় 


মধা এসিয়ার সাধাৰণ নাম শকদ্বীপ; গ্রীকেবাঁ উহাকে সিখিয়া 
বলিতেন!।  ইতিভাসে অবগত হগযা মাম যে এই স্তান হইতেই 
যাধাবর সম্পদায় মবো মণো বহির্গত ভইমষা সভাদেশ সমহ অধিকার 
করিত। ইহাঁবা প্রানই পশ্চিমাভিমুখে লাইমা ইউরোপ বিহন 
বিধবস্ত করিযা ভুলি, এব মো মধো দক্ষিণাভিমুখে ভাবভবর্ষে ও 
উপনীত হইত । ইভাদেরই মধো একদল খুঃ পুঃ দ্বিতীষ শতাব্দীতে 
ববনদিগের প্রতান্ত বাজ বাজ্লীক অধিকাৰ করতঃ উহাদিগকে 
ভাবতবষে আশ্রব গ্রঙ্ণ করিতে বাধা কবে।  পনবে ক্রমে কমে 
আগ্রনন হইয়া কাবুল, কান্লীভাব, পেশোযাব, কাশ্মীৰ, পপর আপি 
কান কবে। মথুব! ও মতাবাত্ে ও উহাদেব রাজত্বের চিল প্রাপ্থু।হ ওবা। 
শলায়। 
এই ৰংশের সর্বপ্রধান বাজার নাম কনিষ্ষ। খুষ্টীয় ৭৮ আবে 
পেশোয়ায় বা পুরুষপুরে ইহার 'মভিষেক হয়? ইহার অভিষেক 
দিবদ হইতে এক আব গণনা আরম্ত হয়; উহার নাম 
শকাক। ন্তৎকালে শক ও যবনগণ জ্যোতিবশান্ত্রে সর্বাপেক্ষা 
'আবিক পারদশধ ছিলেন । জোাতির্বিদের! প্ী অব গ্রহণ করাতে 
উহা! অচিরাৎ সমস্ত ভারতবর্ষে ব্যাপ্ত হইঞ্া পড়ে। হিন্দুরীজগণ 
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অনেক বার নূতন নৃতন অব প্রচলিত করিয়া গিয়াছেন) প্রায় 
সেসমস্তই লোপ হইনা গিয়াছে, শকাদ অদ্যাপি অক্ষুপ্রভাবে 
চলিতেছে । 

কনিক্ষের সাঁমাজা অতান্ত বিস্তীর্ণ ছিল । অনেকে মনে করেন 
তাহার সাঘ্াজা বিদ্ধা পর্বত হইতে আল্টই পর্যান্ত বিস্তৃত ছিল। 
শকদিগেন কি ধর্ম ছিল ভ'না যার ন' | কিন্ত কনিক্ষ নিজে 
বৌদ্ধ ধম্মাবলম্বী ছিলেন । তীহার সময়ে বৌদ্ধদিগের এক মহতী 
সংগীতি হয়। এই সভা হইতেই উন্তবাঞ্চলীয় বৌদ্ধগণের 
ধন্্প্রণালী ও আচারব্যবহার নিয়মবন্ধ হন। উত্তরাঞ্চলীয় 
বৌদ্ধগণের ধশ্মগ্রন্থসকল সংস্কতভাষায় লিখিত এবং হিন্দদিগের 
সঠিভ উহাদের সভানুড়তি অধিক 1 এই সম্প্রদায়ের বৌদ্ধগণই 
পরিণামে মহাঘান সম্প্রদায় নামে চীন, ভাতার, তিব্বত প্রভৃতি 
দেশে আপনাদিগেব মত সংস্কাপন করেন | 

কশিষ্কের পব ভুবিক্ষ ও তাহার পর বাস্থদেব শকদামাজোর 
অধিপতি হয়েন 1 এই বংঘার়গনস প্রা ১৯০ বংসর রাজত্ব করেন । 
মখুরা ও মহারাঙ্গের ক্ষলপগণ উভাদিগেরই অধীন ছিলেন । 
মহারান্্রীব প্রথম ক্ষলপের নাম নাহাপনা। জুনের বা জীর্ণ নগর 
ইহার রাজ-ধানী ছিল। ইনি বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ উভয়ধদ্মেরই 
উন্নতি সাধনার্থ বিশেষ যত্র করিয়াছিলেন, অন্ধ ভৃতোরা উহাকে 
পরাজিত ও বাজাচুত করেন কিন্তু চষ্টন নামে আর একক্ন 
ক্ষল্রপ উজ্জিনী ও গুজ্ঞর অধিকার করেন। অন্ধ,ভূতা 
পুলুমারী বাশিষ্টীপুল্রের সহিত যুদ্ধে ইনি এবং ইহার 
পুর্ন অতান্ত প্রপীড়িত হয়েন। কিন্তু ইহার পৌজ কুদ্রদামকে 
গুর্জরবাসীরা নির্বীচন করিয়া রাজী করে। তিনি একজন 


৩০ ভারতবর্ষের ইতিহাস । 


পরাক্রমশালী বাঁজা ছিলেন এবং অন্ধগণকে স্বরাজ্য 
হইতে দুরে রাখিতে সমর্থ হইরাছিলেন। ইহার দুই পুরুষ পরে 
এই রাজা লোপ হয়। অন্ক,গণ প্রায়ই বৌদ্ধ ছিলেন । ধান্যিকটক 
ভিন্ন প্রতিষ্ঠানপুরীও ইহাঁদিগের একটী রাজধানী ছিল। 
ইভাদেন প্রতিষ্ঠিত নেবমন্দিরাদির ভগ্রাবশেষ অগ্যাপি দাক্ষিণাত্যের 
অনেক স্টানে দেখিতে পাওয়া মায়। 


নবম অধ্যায়! 


শকবণারদিগের অপিকার লোপ ভওয়ার পর কিছুকাল 
পর্যান্ত ভারতবর্ষের ইতিভাস পাওয়া বার না । তবে এই পর্াস্থ জানা 
যায় বে নন্মদ্ানদীতারবস্তা স্থানসমভে ঢেপিগণ অত্ান্ত পরাক্রান্ত 
ভইয়াছিলেন | ্ ১৪৯ অক ভইতে চেদিগণ এক অন 
গণনা করীাভেন ) উত্ত চেদি সম্তনামে "প্রসিদ্ধ । আর প্রসিদ্ধ 
কালঞ্জর ছর্গে ভাভাদের রাজধানা ছিল। ইহার পরশতাক্দাতে 
চেদিগণ দাক্ষিণাতা প্রদেশার় রাজগণের সহিত ঘোরতর সংখা 
কর্ির [ছিলেন । 

ইভার পর শুপ্ুবণশের প্রাভাব ভারভবর্ষের প্রধান ঘটনা । 
মহাবাজ গুপ্ট একজন পরাক্রান্ত সেনাপতি ছিলেন । তিনি কুহম 
পুরে আপন রাজপানী স্থাপন করিয়া বাঁজা বিস্তার করিতে 
থাকেন । তাহার পুন্র ঘটোখ্কচও পিতৃপদান্সরণ করিয়াদ্দীর্ঘকাল 


মবম অধ্যার। ৩১ 


বাজত্ব কবেন। শাহান পুল্র চন্দগুপ্ “মহারাজাবিবাঁজ” উপাবি 
ধাবণ কবিষা সম্রাট বলিনা আপনাকে ঘোষণা! কবেন। 
ইনি নেপালাধিপনিত স্ুর্যব্শীন লিজ্জবী কনাবিপন্তিন কন্সা কুমাৰ 
দেবীকে বিবাভ কবেন | এব এপ উচ্চবণশে বিবাহ কবাস 
আপনাকে মহা সন্মানিত বিবেচনা ককুবন। কথিভ আচে 
নেপালপন্ত জনপিশ্ত করুক প্রচ্লত নেপালান্দ তিন গুপু সণ্বহ 
নামে ভাবতকর্ষে প্রচলিত করিষা লান। খৃষ্টাব ৩১) অনদ হইনি 
গুপ্ুসণ্বৎ আবিন্ত। আনকে মনে কনেন গুপূগণ শক বাভগাণেক 
অবীন ছিলেন এব? চন্দগুপ শী অধীনতা শঙ্গছল ভেদ কব্ি। 
স্বাধীন হইশাই শপানদ পর "ভাব কলতঃ নুতন আন প্রচলিত বেন । 
চন্দ্রগরপ্েব পুন সমদপ্ডপু প্রবল পনাকন্ত ননপত ছিলেন । 
তীভাব মুভ্তাব পর গ্রাধাণে ভাভাব ভাশত বিজন কাছ ভিলম্মবণীন 
করিশাব জন্য এক জন শ্ত্প্ত উত্ভাটিত ভম | উক্ত স্ঙ্গে লিঠিত 
আছে নেসমদগুপু দন্সিনাকাশন, কেবল, কাপ্টী প্রভু 
দঙ্সগিএদেশাব নবপতিণণাকে পলাভিত করিনা পুনবাঘ স্বপদে 


স্তাপিত কবিসাছিনেন | তিনি আর্ধাবন্ল জমস্ত নলপঠি 
গণকে সম্মণ উন্মলিত কলিনা আযম গৌক্ব নদ্ধি কব্যাছিলেন । 
সমভট, নেপাল, কামনূপ প্রহাতি প্রন্ান্ঠদেশবাসী নাজগণ 
এব মাঁলব, আভীব প্রভতিত দেশেন বাঁজগণ 9 ভাব অবীনতা 
স্বীকাব কপিযাছিলেন | (দবপুল, সাছি, শাহান, শক মুকল, 
প্রভৃতি শকবদ্শাব বাজগণ ও তাহার বশ্যহী স্বীকার কবিযািলেন । 
মৌর্যা বংশেৰ পৰ এপ বিস্কত সাম্বাজা এপর্যান্ত ভাবতবষে স্থাপিত 
হয় নাই। সমুদগুপ্নে পুল দ্বিতীম চন্রগুপু চতুর্থ শতাব্দী 
শেবভাগে রাজত্ব কখিতে আবন্ভ কবিরা প্রান্ঘ ২০ বংসৰ বাজত্ 


৩২ ভারতবর্ষের ইতিহাস । 


করেন । তীহছার পৌজ স্কন্দগুপ্তের সময় হৃন গণ মধ্য এসিয়া 
হইন্তে আসিয়। ভারতবর্ষ আক্রমণ করে এবং ক্রমে পঞ্জাব ও 
তঞ্লিকটবর্তী প্রদেশ সকল অধিকার করতঃ গুপ্ত সামাজ্যের উপর 
পতিত হ্য়। স্কন্দগুপ্ত উহাদের গতি রোধ করার জন্ঠ বিস্তর 
চেষ্টা! করিয়া ছিলেন। কিন্তু উহারা পিপীলিক! শ্রেণীর স্যার 
দলেদলে আসিয়া গুপ্তরাজগণকে বিহত বিধ্বস্ত করিয়া তুলে) 
কন দিগে্ন আক্রমনে গুপ্তসামাজ্য ছিন্নভিন্ন তইয়াধায়। ৪৬৮ 
খুষ্টীয় অবে স্কন্দ গুপ্তের শেষ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় । 
গুপ্রেরা অর্ধিকাংশই বৈষ্ণব ছিলেন। তাহাদের খোদিত 
মুদ্রায় লক্ষ্মীর গ্রতিমুি বিরাজ করিত । তাহারা অত্যান্ত বিদ্যোৎ- 
সাহী ছিলেন। ইহাদের পৃর্ষে অনেক সরকারী কার্য গ্রারুত 
তাষায় সম্পন্ন ভইত, এই সময় হইতে সংস্কতের বহুল প্রচার 
দষ্ট ভয়) কুঙুমপুর ইভাদিগের রাজধানী ছিল। ইহারা 
অনেক দেব মন্দিরাদি নিন্মাণ করিয়া যান। কেহ কেহ 
বলেন কুকস্থমপুৰ পাটলিপুত্র। কিন্ত পাটলিপুত্রে গুপ্ত সাম্রাজ্যের 
কোন ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায় না। চীন পরিব্রাজক হিরাস্ 
সাও বলেন কান্তকুক্দের আর একটা নাম কুস্তমপুর। এই সময় 
ভইতেই পুনরায় ত্রাঙ্গণ্যপন্মের শ্রীবুদ্ধি ভয় এবং কৌদ্ধ ধর্মের 
প্রতি লোকের আম্থ। কমিতে থাকে । ইভাদের সময় শিল্প ও 
বাশিক্ষোর বিলক্ষন শ্রানুদ্ধি হয়। কথিত আছে দশপুরবাসী রেশম 
বাৰসায়িগণ চীদী করিয়! এক প্রকাগু র্যা মন্দির নিশ্শীণ করেন 
এবং তাহাদের ভীদী হইচই উক্ত মন্দিরের বায় নির্বাহ হইত। 





দশম অধ্যায়। 


মধ্য এসিয়াবাঁসী বর্ধর জাতিগণের”মধো ভনগণ সর্বাপেক্ষা 
বর্ধর এবং পরাক্রমশালী ছিল। চতুর্থ শতান্দার শেষভাগে 
উহার! ইউরোপে প্রাচীন রোমক সাঁমাজোর ধ্বণ্দ সাধন করে, 
এবং পঞ্চম শতান্দীর মধ্যভাগে ভারতবর্ষে উপস্থিত হইয়া 
পঞ্জাব প্রদেশস্থ শাকলনগরে আপনাদের আধিপত্য স্থাপন 
করত খপ্তসামাজা আক্রমণ করে । স্বন্দগুপু ৪৬৮ সাল পর্যন্ত 
রাজত্ব করিয়! কালগ্রাসে পতিত হইলে তাহার প্রল্র পৌন্রাদিন 
নাম আর পাওয়া যায় না। বুধগুপ্ত নামক একজন গুপ্ুনপপতি 
সামাজ্ারক্ষার জন্য বদ্ধপরিকর হয়েন। কিন্ত হুনাধিপতি 
তোরামন তাহার হস্ত হইতে মালবদেশেব পুন্বাদ্ধ পর্ষান্থ 
অধিকার করিয়া লয়েন। বুধগুখ্ের পর ভান্তগুপু ৫১০ গুষ্টায় 
অব্দ পর্যাস্ত গুপ্ুসামাঁজোর অবশিষ্ট অংশটুকুতে লাজত্ব করেন । 
৫১০ অব্ের পর গুপ্ররাজগণের প্রদত্ত সনন্দাদি প্রাপু হওষা ধাঁ 
না। কিন্ত তাহাদের সামন্ত পরিব্রীজকনামধানী নরপতিগণের 
সনন্দাদি দৃষ্টে বোধ হয় যে গুপ্তগণ ৫২৮ খৃঃ অন্দ পর্ধান্ত বর্তমান 
ছিলেন, এবং তখনও লোকে তাহাদিগকে ভয় ও ভক্তি করিত। 

তোরামন যে মাঁলব দেশের পুর্বসীম! পার হইয়া গিষাছিলেন 
ইহার কোন প্রনাণ পাওয়া যার না। কিন্তু তিনি যে পারসা 
জম্ন করিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ পাঁওয়া যায়; কাশ্শীরও তাহার 
অধীন হুইয়াছিল। পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্য দেশ গুলির 


৩ 
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উচ্ছেদ্সাঁধনের জন্তই বোধ হয় বিধাতা হৃনদিগের সৃষ্টি করিয়া 
ছিলেন। তোরামনেব পুজ্রের নাম মিহিরকুল। তিনিও 
পিতার ন্যার মহাপবাক্রান্ত হইবা উঠিগাছিলেন। কাশ্মীরের 
ইতিহাসে তাহারও নাম পাওযা যায়। তাহার প্রতীাপে ভারত- 
বাসাগণ প্রকম্পিত ভইঘা উঠিগ্লাছিলেন | 

মালবাবিপিতি যশোধন্মদেব অভাখিত হইয়া মিহির 
কুলকে দমন কবেন। মাল গুপ্তরাজগণের অধীন থাকিলেও উহা! 
তাহাদেব সামরাজা ভুক্ত ছিল নাঁ। উহা তাভাদেব একজন কবদ রাজার 
অধীন ছিল । তোপামন উক্তদেশ অধিকার করিলে তথাব ঘোরতর 
ভ্যাঙ্গাম উপস্থিত হন) এই সময়ে যশোধম্মদেব মালব হইতে 
মিভিরকুলকে দূবারুত কেন) কেহ কেহ বলেন যে মুলতান 
ও লুনী নগনের মধ্যনন্তী কোরুর নামক স্তানের ঘোরতর যুদ্ধে 
যশোধন্মদেব মিহিবকুলকে পরাজিত কপিয়া সমগ্র ভাবতবষ হইতে 
হন্গণেব প্রাধান্া লোপ করবেন ৫৩৩ খু? অক! তাহাৰ 
সাআীভা উত্তরে ভিমালঘ ভভতে দক্ষিণে মভেন্দ্র পর্বভ পর্য্যস্ত, 
এবং পুর্বে রঙ্গপর হইতে পশ্চিমে সমুদ্ব পযান্ত বিস্তত ছিল। 
গুপ্তবাজগণ এব” হনগৃণ মে সকল দেশ জগ কনিতে পাবেন নাই, 
তাহা ও বশোধন্দীদেবেব মধধীন হহবাছিল। মিভিরকুল স্বযং তাহা 
প্রাধান্য স্বীকার কপিরাছিলেন। কালগঞ্বের চেদি বাজ্যও 
সম্ভবতঃ ভাহাবই প্রকাণ্ড সামাজ্যে লীন হইয়া শিযাছিল। 

পগিতেরা স্থির করিয়াছেন বে ভাবনবর্ষেব এই ঘোরতর 
ছুর্দিনের সমঘ্নেই অনেক গুলি প্রধান পগিত জন্মগ্রভণ করি 
ছিলেন । প্ভারতবর্ষেন সব্ধব প্রধান জ্যোভিধিবদ বধাহমিহির এই 
স্ময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অম্রসিংহ ও কালিদাস এই 


দশম অধ্যায় । ৩৫ 


সময়েই বর্তমান থাকিয়! ভারতবর্ষের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন । 
কেহ কেহ বলেন, যে এই যশোধন্ম- দেবই ভারতের শৌববববি 
বিক্রমাদিত্য । ইনিই মালব সম্বধকে [বিক্রম সন্থখনামে প্রচিত 
করেন, এবং ইহার্ই সভার কাণিপাসাদি নবরঞ্র প্রাণ ও 
হইয়া ভারতবষের মুখ উজ্জল কাঁদবাছিলেন, এখং হানিহ 
হনদিগকে'পরাভূত করায় “শকারি” নামে পারচিভ হহযাছিলেন | 
ধাহাহ ভউক যশোধন্মদেবের সম্ভার প্রথল পরাক্রান্ত রাজা 
ভারঙধষে আর কথন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বাঁণযা বোধ ২৭ 
না। তাহাপ পর হইতে শকগণ আব ভাপরতবর্ষেব মধ্যস্থল পথ্য 
অগ্রসর হহতে পারে নাহ । বশোধম্মপেৰ নিজে শেব ছিলেন । 
কিন্ত তাঙাব সময়ে পকল ধন্মেরই সমান আদব ছিল। তাহ 
নবরত্রেব মধ্যে অমপ্ুসিহ বৌদ্ধ ছিলেন। দুরভাগ্যক্রমে 
যশোধশ্মদেবের পুজ্র পৌজ্রাদিৰ কোন উল্লেখ পাওষী ধায় না। 
এবং ইহাৰ পবৰ ৩৮ শত বতংসর ধধিযী মালবদেশেবও কেন 
উল্লেখ যোগা ইতিহাস পাওধা যায না। তবে উজ্জবিণা ভাবতে 
নয়টা তাথেব মধ্যে একটা কলিযা বিখাত হন। 


একাদশ অধ্যায়। 

যশোধর্শ্দেব এবং তাহার বংশীয়গণ কতদিন মালব দেশে 
বাজত্ব করেন বলা যায় না। কিন্তু মালব ইহার পর বরাবরই 
স্বাধীন ছিল। তাহার বিশাল সাত্রাজা মধ্যে মালব ভিন্ন আর 
চারিটা প্রধান রাজ্য ছিল.। ইহাদের সংক্ষেপ বিবরণ এই স্থানে 
দেওয়া গেল। 

প্রথম। বলভীবাঁজা। গুপ্ত সাঁকাজ্যের উন্নত অবস্থায় সেনা 
পতি ভট্টাবক শকদ্বীপবাসী মৈত্রকগণকে পৌরাষ্ হইতে বিদরিত 
করিধা তথায় একটা নৃ'্তন রাজ্যের স্ত্রপাতি কবেন। সুপ্রসিদ্ধ 
বলভা নগর ইহাদিগের বাজধানী ছিল। ইহারা ৪২১ থৃষ্টাকেরও 
পর্ব হইতে “মহারাজ” উপাধি গ্রহণ করত ৭৪৪ খুষ্টাব্দের 
পন পর্যাস্ত রাজত্ব করেন। এই তিন চারি শতাব্দী মধ্যে 
চহুর্দশ জন রাজা রাজত্ব করেন। ইহাদের ৭ জনের নাম শিলাদিত্য। 
ইহাদের প্রভাব গুজরাটের বাহিরে ব্যাপ্ত ভয় নাই। ইহা- 
দের ২৪ জন রাজী স্বাধীনতাঁস্চচক “পরম ভত্তারক” ও “ম্হা- 
বাজাধিবাজ” উপাধি গ্রহণ করিলেও হহারা আপনাদিগকে 
সামন্ত রাজা বলিয়াই স্বীকাব করিতেন। কিন্তু কখন কাহার 
'অধীনতা স্বাকার করিতেন বলা যার না। ইহারা বহুসংখাক 
দেবমন্দির ও স্ুরম্য হন্ম্য নিম্মাণ করিয়া বলভীনগরের বিলক্ষণ 
শ্ীবুদ্ধি সাধন করিগ়্াছিলেন, এবং বহুসংখ্যক বেদজ্ঞ ত্রাঙ্গণকে 
নি্ষর ভূমি প্রদান করিয়া হিন্দু ধর্মের উন্নতি সাধন করেন। 
জৈন ও বৌদ্ধগণও ইহাদের নিকট বিলক্ষণ সন্মান প্রাপ্ত হইতেন । 
ইঈভাদেরই শাদনাধীনে থাকিয়া মহাকবি ভটি স্বনামখ্যাত 
মহাকাব্যরচনা করেন। এই সময়ে গুজরাটে আরও একটা 
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ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল। গুর্জারগণ ৪২৯ হইতে ৪৫৯ খুঃঅবা পর্য্যন্ত 
বরৌচে এবং কাণ্ধে উপসাগরের উভয় তীরে রাজত্ব করিতেন । 
অষ্টম শতাবীর'শেষভাগেও তাহাদের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় । 
দ্বিতীয় । মগধরাজ্য | বুধগুপ্ত ও ভান্গগুপ্ যখন হুনগণের 
হস্ত হইতে গুপ্ত সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য প্রাণপণে চেছা করিতেছিলেন, 
সেই সময়ে কষ্ণগুপ্ত মগধদেশে একটা স্বতন্ত্র গুপুরাজ্য স্থাপন 
করেন। নামি সাদৃশ্বদৃণ্টে অনেকে মনে করেন যে কৃষ্ণগুপ্ত প্রাচান 
গুপ্তবংশারদিগের জ্ঞাতি ছিলেন। কৃষ্গুপ্তের পর গুপ্তবংশ 
একাদশ পুরুষ মগধে রাজত্ব করেন। এই বংশের অষ্টমরাজা 
আঁপিত্যমেন খুষ্টায ৬৭২ অন্দে আপনাকে স্বাবীন রাজী বলিয়া 
ঘোষণা করিয়াছিলেন । ইহার পুজও স্বাধীন সম্রাট ছিলেন । 
অষ্টষ শতান্দীর মধাভীগে এই বশ লোপ হঘ। ইভারা। সন্ভ- 
বতঃ বৌদ্ধধন্মাবলদ্ধী ছিলেন । উহাদের হস্তে বোদ্ধধন্মের যে বিস্তর 
শরীত্রদ্ধি, হউদ্মা্িল ভাঙার সন্দেহ নাই | ইহাদের রাজত্ব ভাগলপুর 
পর্মান্ত পিন্তুত ছিল। মৌখরীগণের সহিত ইহাদের বৈবাহিক 
সম্বন্ধও ছিল,এবং সময়ে সমযে উহাদের মধ্য য্দ্ধবিগ্রাহ ও হইত | 
তীয় । মৌখরীরাজ্য । মৌখরীবংশ অতি প্রাচীন ; ইহারা 
মগধের পশ্চিমে হিন্দৃস্থানে রাজত্ব করিতেন, এবং অনেক পুরুষ 
ধরিয়া এই অঞ্চলে উহাদের বিলক্ষণ প্রতিপত্তিও ছিল । মগধের 
গুপ্তবংশীয়গণের সহিত ক্রমাগত ৩1৪ পুকষ ধরিয়া যুদ্ধ করার 
ইহাদের প্রভাব খর্ব হইয়া আসে, এবং অবশেষে উহাদের "নাম 
পধ্যন্ত লোপ পায়। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ “পরমভট্টারক” 
“মহারাজাধিরাজ” উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহাতেই 
মগধীক্ গুগ্তগণের সহিত ইহাদের বিবাদের হ্থত্রপাত হয়। 


৩৮ ভারতবর্ষের ইতিহাস। 


চতুর্থ । স্থান্বীশ্বর রাজ্য। মহারাজ ' পুষ্পভূতির বংশে 
স্থান্বীশ্বরে মহারাজা বরেক্দ্রবদ্ধন রাজত্ব করিতেন। তাহার! 
তিনপুরুষ সামন্ত রাজা ছিলেন। চতুর্থ পুরুষে প্রভাকর বদ্ধন 
“মহারাজাধিরাজ” উপাধি গ্রহণ করেন। ইনি উত্তরে গান্ধার ও 
ইন, এবং দক্ষিণে গুঞ্জরগণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন । 
যশোধর্মদেবের মৃত্ার ২০৩০ বতসর মধ্যে প্রভাকরবদ্ধন আপন 
পভাব বিস্ঞীর করেন। মৌথরীবংশীয় গ্রহবন্মা তাহার জামাত। 
ছিলেন। প্রভাকরবদ্ধন আপন জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজাবদ্ধনকে 
হুনদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার ভন্ঠ উত্তরাপথে প্রেরণ করিয়া 
ছিলেন। এই সময়েই তাহার মৃত্যু হয়, এবং রাজ্যবদ্ধন 
হৃনবিজয়কার্ধ সমাধা করিয়া! স্থান্বীশ্বরসিণহাসনে আরোহণ করেন। 
মালবের রাঁজী, প্রভাকরবদ্ধনের মৃত্রাতে অবসর বুঝিয়া গ্রহ- 
বন্মীর বিনাশসাধন করিয়া তাহার রাজধানী কানাকুক্জ হস্তগত্ত 
করেন। রাজ্যবদ্ধন মালবপতির সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাকে 
পরাস্ত করেন, এবং ভতপরে বঙ্গদেশের কিরণস্থবর্ণ নামক নগরের 
রাজ! শশাঙ্কের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্ত অগ্রসর হয়েন। শশাঙ্ক 
অত্যন্ত বৌদ্ধদ্েধী ছিলেন। ভিনি বুদ্ধগয়া অধিকার করতঃ 
»থাকার এটবুক্ষ কর্তন করেন এবং যাহাতে উহা আর'জন্মাইতে 
না পাবে তজ্ঞন্য উহার মূলে গর্ত কবির মধু ঢালিয়া দেন। ইনি 
অতিশয় বিশ্বাসঘাতক ছিলেন । বাজ্যবদ্ধঈনের সহিত আপ- 
নাকে যুদ্ধে অসমর্গ দেখিয়া ইনি সন্ধি করিলেন, এবং রাজ- 
বর্ধনকে আপন শিবিরে নিমন্্ণ করিরা লইয়া গিয়া তাহার 
বধ সাধন করেন । রাজ্যবদ্ধনের কনিষ্ঠ হর্যবদ্ধন আপৰ 
জ্োষ্ঠ সহোদরকে পিতার ম্তায় ভক্তি করিতেন। ভ্রাতার 
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মৃত্যুতে অতিশয় কাতর হইয়াতিনি সসৈন্তে শশাঙ্ক রাজার বিনাশ 
সাধন করিতে অগ্রসর হয়েন, এবং তীহার উদ্যম সফল হয়। 
মহারাজা হর্যবদ্ধন অল্প দ্রিন মধোই প্রবল পরাক্রান্ত সম্রাট 
হইয়া উঠেন। সমস্ত আর্ধ্যাবর্ত তাভার করতলগত হয়। 
তিনি কানাকুক্জে আপন রাজধানী স্বীপন করেন । কিন্ত 
ইহাতেও তাহার ক্লাজাপিপাসা নিবৃত্ত হয় নাই । তিনি নর্খদা- 
নদী পার হইয়া দাক্ষিণাত্যের প্রবলপরাক্রাস্ত চালুকা নর- 
পতি সত্যাশ্রয়কে আক্রমণ করেন ) কিন্ত পরাজিত ৪ অবমানিভ 
হইয়া তগা। হইতে প্রত্যাবর্তন করেন । ইনি অত্যন্ত বিদ্যোতসাহী 

ছিলেন । কাদন্বরীরচয়ি তা মহাকবি বাণভট উভীরই সভাঁসদ ছিলেন। 
ইনি প্রথমতঃ হিন্দু ছিলেন, পরে বৌদ্ধধন্ম গ্রহণ করেন । উহারই 
সময়ে চীন দেশীয় পরিব্রীজক হিয়ান্থদাউ ভারতবর্ষে আগমন করত 
১৫ বদর এ দেশের নানা স্কানে ভ্রমণ করেন । অশোক প্রতি 
প্রাচীন সম্বাটগণের ন্যায় হর্ষবদ্ধন পাচ বসর অন্তর একএকটা 
মহতী সভাআহ্বানকরিতেন। এই সভায় সাভিন্য ও বিজ্ঞানের 
চচ্চা হইত,এবং পণ্ডিত ও বৈজ্ঞানিকগণকে প্রচুর পারিতোধষিক 
প্রদত্ত হইত। হিয়াস্থসাঙ এইরূপ একটা সভায় উপস্থিত ছিলেন । 
খৃষ্টায় ৬০৭ অব্ হর্ষবদ্ধন সিংহাসনাপিবোহণ করেন এবং প্রায় 
পঞ্চাশ বৎসর রাজত্ব করিয়া পরলোক প্রাপু হন। তাহার 
মৃত্যুর পর কনোজ সাম্রাজা লোপ পায়। মৌখরীগ্ণ, ও মগবীয় 
গুপ্তগণ আপনাঁধিগকে সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করেন, এবং 
প্স্পর ঘিবাদ বিসম্বাদ করিতে প্রধুত্ত হয়েন। এইরূপ 
গোলযোগে সপ্তম শতাব্দী শেষ হয়। 
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স্পা 








প্রদেশয় হিন্দুরাজগণ। 
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প্রথম অধ্যায়। 


'ষ্টম শতাব্দীর প্রথমীংশে ভারতবর্ষে আর এক বোদেশিক 
শত্রু আসিরী উপস্থিত হয়। মহম্মদ ৫৬৯ খুঃ অন্দে জন্ম 
গ্রহন করিয়া এক নৃতন ধন্ম প্রচার করেন । মক্কা তাহার জন্ম- 
শ্ভন। কিন্য মক্কাবাসীরা তাহার ধন্মগ্রহণ করা দূরে থাকুক, বরং 
তাহাকে বপ কত্রিবার চে করিতত লাগিল। তাহাতে তিনি পলা- 
ইরা মদিনানগরে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন (৬২২)। এইস্থনে ভার 
নূতন ধন্মের বহুল প্রচার হইল। পরাক্রাস্ত মারবগণ নবধর্ষদো- 
ন্মাদে উন্মত্ত হইয়া 'অচিরকালমধো 'আটলাণ্টিক মহাসাগর 
হইতে ভূমধ্য সাগরের পূর্বাতীর পর্য্যন্ত এক প্রকাণ্ড ধর্তন্ত 
রাজত্ব স্থাপন করিলেন । নিবীর্ধ্য পারসিকগণ তাহাদের হস্তে 
বিহভবিধ্বস্ত হইয়া গেল। অপ্িকাংশই মুসলমান ধর্ম গ্রহণ 
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করিল; অনেকে পলাইয়। কাম্পিয়ান হদের তীরবন্তী পার্বত্য 
প্রদেশে, এবং কেহ কেহ বা গুজরাঁটে আশ্রয় গ্রহণ করিল। গুজ- 
রাটস্থ পারদীকগণ অগ্াঁপি পার্গী নামে পরিচিত, এবং অগ্ঠাপি 
তাহার! স্বদেশীয় প্রাচীন ধন্ম আশ্রর করিয়া আছে। ইহারা 
অগ্নি উপাঁসক । 

পারস্ত অধিকার হইয়া গেলে ভারতবর্ষের উপর 
মুসলমানদিগের লোলদৃষ্টিপতিত হইল । বোগদাদের খলিফা ওমর 
আপন সেনাপতি মহম্মদ বিন.কাসিমকে বহনংখ্যক সেন্য লইয়া 
ভারতবর্ষ 'আক্রমণার্থ প্রেরণ করিলেন। কাসিম অচিরকাল 
মধ্যে বেলুচিস্থানের ভীষণ মরুভূমি উত্তীর্ণ হইয়া সিন্ধদেশের 
রাজধানী আলোর নগরে উপস্তিত হইলেন, এবং ঘোর- 
তর যুদ্ধের পর সিক্কুরাজবণ্শ ধনংন করত আলোর ও আাঙ্গণাঁলাদ 
অধিকার কবিলেন (৭১৫)। এই'পে ভারতবর্ষে সন্ধপ্রথম মুসল- 
মাঁন জয়পতাক1 উড্ভীয়মাঁন হইল । 

কিন্তু শক ও হুনগণের ন্যাঁয়, মুসলমানগণ ও ভারতবর্ষে বন্ধমূল 
হইন্তে পারিল না। সিন্ধদেশার় সৌবীর রাজপুতগণ মুসলমান- 
দিগের সহিত ঘোরতর যৃদ্ধ করিয়া ভীহাদিগকে দূরীকৃত 
করেন (৭৫০)। এই মুদ্ধে চিতোররাজবংশের স্থাপয়িতী বাঞ্গারাওল 
অত্যন্ত পরাক্রম প্রকাশ করিয়াছিলেন । 

হর্ষবদ্ধনের পর আর কেহ আর্ধাবর্তে প্রকাণ্ড হিন্দুসাপ্রাজা 
স্থাপন করিতে পারেন নাই। তাহার মৃত্যুর পর একশত বৎসরের 
মধ্যে তাহার সামন্তরাজগণ একে একে সকলেই লয় প্রাপ্ত হন। 
৭৪৪খুঃ অবের পর বলভী বাজগণের কোন সংবাদ পাওয়া যায় না। 
মালবগণেরও আর কোন সংবাদ পাওয়া যায় না। অষ্টম 
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শতাব্দীর মধ্যভাগে মৌখরী ও গুপ্ুবংশও ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। 
অষ্টম শতাব্দীর শেব অংশ ও নবম শতাব্দীর প্রথমাংশের ইতিহাস 
অন্ধকারম্য়। 
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নবম শতাকীর মবাভাগে গোপাল মগধদেশে পালবংশ স্তাঁপন 
করেন । পালবংশের রাজধানী ওদন্তপুর, মুক্ষের জেলা অবস্থিত । 
ইহারা বৌদ্ধধন্মাবলন্বী ছিলেন ততকালে বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষের 
অপরাপর স্তান হইতে লোপ পাইলেও, ইহার উৎপত্তি স্থান মগধে 
বিলক্ষণ প্রবল ছিল। নালন্দ ও বিক্রমণীলায় দুইটি প্রধান বৌদ্ধমঠ 
ছিল। বাঁবাণপীর বৌদ্ধমঠও বিলক্ষণ শ্ীবৃদ্ধি লাভ করিয়াছিল | 
ইভাদের সবে চীন, তাতার, মালয়, আনাম, শ্তাম প্রভৃতি দেশ 
হইতে অনেক বৌদ্ধ ভিক্ষু ধর্মজ্ঞানলাভার্থ মগধে আগমন 
করিতেন, এবং বৌদ্ধভিক্ষ দীপঙ্কর শ্রজ্ঞান সপ্পুতি বর্ষ বয়সে 
হিনালয়ের উত্তঙ্গ শঙ্গসমহ উত্তীর্ণ ভইয়া তিব্বত দেশে 
যাইয়া মভাঁষান মত স্সাঁপন করত তিববতীয়দিগকে পিশাচ 
উপাসনার ভস্ত ভইন্তে উদ্ধান করেন | আহার বভসত্খাক শিষ্য 
এই সময়ে তিবনতে অবস্থান করত অনেক বৌদ্ধগ্রন্ত ভিব্বতীয় 
ভাষায় অন্রবাদ করবেন | দেশভঠিতকরকার্যে পালবংশীয় রীজ- গণের 
বিশেষ অনুরাগ ছিল। তাহারা বে সকল বড় বড় দিঘী খনন করিয়া 
গিয়াছেন, ভাহা দেখিলে আজিও বিশ্ময়াঁপন্ন হইতে হয়। তাহারা 
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বৈদ্যশাস্ত্রের অনেক উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন । পাঁলবংশীয় 
নয়পাল রাজার একজন সভাসদের পুজ স্থপ্রসিদ্ধ চক্রপাণি দত্ত 
আঘুর্বেদসন্বন্ধীয় এক প্রকাণ্ড গ্রন্ত সংকলন করেন, ১০৬০ । 

বৌদ্বধন্ম্শীবলম্বী ছিলেন বলিয়া হিন্দুদিগের প্রতি পালরাঁজগণের 
কিছুমাত্র অনাস্তা ছিল ন1। তাহাদের প্রধান মন্থা ব্রাহ্মণ ছিলেন। 
প্রাচীন ঘটকের গ্রন্থে দৃষ্ট হয় ষেআদিশুর কোলার্চ দেশ হইন্রে 
পঞ্চ ব্রাঙ্গণ আনয়ন করেন। পালবতশীয়গণ আদিশ্রের পর এই 
অঞ্চলে আবধিপতা লভি করেন । এই পঞ্চবাক্ষণেন বশবরগণের 
কাহাকে কাহাঁকে ৪ তাহারা গ্রাম প্রদান করেন। রাজদণ্ত গ্রাম 
প্রাপ্ত হওয়ায় তীহাঁরা গ্রামীণ বা গাঞ্ি হয়েন। 

মগধে রাঁজা স্কাপনের অল্পকাল পরেই গৌড় নগর ভীভাদের 
হস্তগত হয়। তীভাঁরা গৌড়েশ্বর বলি ব্বানব গর্ব করিয়া 
আসিয়।ছেন। ১১৯৭ সালে বক্তিয়ার গোখিন্দপাল দেবকে 
পরাভৃত করিয়া ওসন্তপুরী ধংস কবেন। ইহার পরও 
গোবিন্দপাল যতদিন জীবিত ছিলেন, বৌদ্ধগণ তীহাকেই রাজ! 
বলিয়া মানিত। এই সময়ে লিখিত বৌদ্ধগ্রন্থ অদ্যাপি নেপালে 
বর্তমান আছে । 

গৌড় প্রভৃতি প্রদেশ অধিকৃত থাকিলেও সমস্ত বাঙ্গালা 
তাহাদের "অধীন ছিলনা । কারণ দ্বাদশ শতাব্দীৰ প্রথম 
ভাগে দাক্ষিণাতাবাদী চন্দ্রবংশীয় সামন্তসেন ভাগীরথী তটে 
বঙ্গদেশে উপনিবেশ সংস্তাপন করেন, এবং স্তাহর পৌন্র হেমস্ত 
সেন বঙ্গদেশে স্বাধীন রাজা স্বাপন করেন । হেমন্ত সেনের পুত্র 
বল্লালসেন বঙগদেশের সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ রাজী ।তিনি বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ, 
কাযস্থ ও বৈদ্যগণকে কৌলিগ্্য মর্যাদা প্রদান করিয়া নৃতন 
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সমাজের পত্তন করেন। ত্বাহাঁর পুত্র লক্ষ্মণ সেন মিথিলা দেশ 
পর্যযস্ত জয় করিয়াছিলেন! মিথিলায় তাঁহার নামে এক অব্দ প্রচলিত 
আছে, উহা.১১১৯ অকে আরস্ত হয়। লক্ষ্মণ সেন প্রথমাবস্থায় বড়ই 
পরাক্রীত্ত হইয়াছিলেন | তাহার প্রভাবে পাল- রাজগণ মগধদেশে 
আবদ্ধ হইয়াছিলেন। তীহার অশীতিবর্ষ বয়সে , ১১৯৮ সালে 
বক্তিয়ার খিলিজি বাঙ্গালা আক্রমণ করেন। বাজ পৈত্রিক 
রাজধানী নবদ্বীপ শক্রহস্তে প্রদান করিয়া বিক্রমপুর পলায়ন 
করেন। তথায় তাহার বংশধরেরা আরও ১২০ বৎসর 
স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিয়া মুসলমানগণের হস্তে ধ্বংস প্রাপ্ত 
হয়েন। 


ততীয় অধ্যায় । 


কনৌজ। পুর্ন উক্ত ভইয়াছে হর্ষবদ্ধনের মৃত্যুর পর 
কনোছের ধারাঁবাছিক উতিভাস পাঁওয়া যায় না । নবম শতাবীর 
মধ্যভাগে যশোবর্শাদেব কনোজেন্ রাজ! হইয়াছিলেন । মহাকবি 
ভবভূতি উহারই আশ্রয়ে বাস করিতেন। কথিত আছে কাশ্মীর 
পতি ললিতাদিত্য দিগিজয়ে বিরত হইয়া যশোবর্শীকে পরাজয় 
করতঃ ভবভৃতিকে কাশ্মীরে লইয়া ধান। দশমশতান্পীর প্রথমে 
পালবংণীয় চারিজন রাজার নাম পাওয়া যায়, থা ভোজ, মহেজ্জ- 
পাল,ক্ষিতিপাল ও দেবপাঁল (৯০০-৯৪৮ খুঃ অন্ব )। শেষোক্ধ 


তৃতীয় অধ্যায়। ৪৫ 


তিন জন রাজার রাজ্যকালে মহাকবি রাঁজশেখর ত্াহাক 
ধ্তিহাসিক কাব্যাবলি রচনা করিয়াছিলেন । ইহাদের সঙ্গে কাল- 
প্রবের চগ্ডেলবংশীয় রাজগণের বারশ্বার যুদ্ধ বিগ্রহ হয়। তাহাদের 
ইতিহাসেই ইহাদের বৃত্বান্ত শুনিতে পাওয়। যায় । এই বংশীক্ব 
রাজাপালের রাজত্বকালে গজনীপতি সুলতান মামু কনোজ আক্র- 
মণ করেন । রাজী যুদ্ধের জন্ত প্রস্তত ছিলেন না। তিনি মামুদের 
সহিত সঞ্ধি করিতে বাধ্য হন। এই সা্ধ হওয়ায় কালগ্জর ও গোয়ালি- 
য়ারের রাজগণ বাজ্যপালের পরম শক্র হইয়া উঠেন। মামুদ 
মিত্ররাজার রুক্ষার্থ দুইবার মধ্যদেশ আক্রমণ করিতে বাধ্য 
হন। এমম কি একবার তিনি কালগ্জর হুর্গও আক্রমণ করি- 
য়াছিলেন । কিন্ত হিন্দুবীজগণ তাহাতেও ভাত হন নাই । রাজ্য- 
পালের পর আরও দ্রইজন পালবংণায় রাজার নাম পাওয়া 
যার। তাহার পরই রাষ্্রকুউবংশার রাজগণ কনোজ অধিকাৰ 
করেন। এই বংশে সাতজন মহাপরাক্রান্ত রাজা হইয়াছিলেন ; 
তাহাদের মধো গোবিন্দদেব মনুসংহিতার টীকা রচনা করেন) 
এবং তাহার আশ্ররে লক্ষ্াধর স্মতিকক্পতর রচনা করেন। এই 
₹শের সপ্তম রাজ! জয়চন্দ্রের সময় ঘুসপমানেরা কনোজ আক্র- 
মণ ও অধিকার করে। জয়চন্দ্রের বংশধর শিবজী মরু প্রদেশে 
পলারন করিয়া মারবাররাজ্য স্থাপন করেন। এই বাজোর 
ব্াজধানী যোধপুর । ইহা অগ্ভাঁপি বর্তমান আছে। 
কালঞ্জর। নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে চন্দ্রবংশীয় চন্ত্রাদিত্য 
বা চণ্ডেলগণ বুন্দেলখণ্ড ও তন্নিকটবর্তী স্থানে এক বিস্তীর্ণ 
রাঙা স্থাপন করেন। ইহা এক সময় যমুনা হইতে নন্মদ। 
গ্রবং কালগ্রর হইতে গোয়ালিম়র পধ্যস্ত বিস্তীর্ণ ছিল। ইহা 


৪৬ ভারতবর্ষের ইতিহাস। 


দের প্রথম রাজধানী থজ্জুরবাহক বা খাজুরাহা। দ্বিতীয় 
রাজধানী মাহোবা এবং তৃতীয় রাজধানী ভারতের অজেয় 
গিরিছুর্গ কালঞ্জর। দশম শতাব্দীর মধ্যভাগে চণ্ডেলবংশীয় 
যশোবন্মদেব ইহা অধিকার করিয়া চণ্ডেল রাজোর রাজধানী 
করেন। চেদিরাজ, মালবাধিপতি, কনোজরাজ এবং চৌহান- . 
বংশীয়দিগের সহিত ইহাদের সব্বদা যুদ্ধ বিগ্রহাদি চলিত। 
এই বংশায় ধাঙ্গদেব লাহোবূপতি জয়পালের সাহাধ্যার্থ গমন 
করিয়া সবক্তগানের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, এবং কনোজপতি 
মামুদের সহিত সন্ধি কবার ধাঙ্গদেবের পুক্র গগুদেব 
তাশাকে বিনাশ করিয়াছিলেন। ইহার প্রপৌল্র কীর্তি" 
বন্মার অধিকারকালে মহাকবি ইষ্ণচমিশ্র প্রবোধ চক্রোদয় নামক 
একখানি উত্রুষ্ট রূপক কাব্য রচনা করেন। খৃষ্টায় দ্বাদশ- 
শতাব্দীর শেবভাগে পৃর্থীরাজ চোহান পরমর্দীদেবকে যুদ্ধে পরা- 
জয় করিয়া তাভাব রাজন পশ্চিমাংশ আয্মসাৎ করেন । পরমন্্ী- 
দেবের সময়ে মুনলঘানেরা মহম্মদ ঘোরাব অধানে ভারতবর্ষ 
আক্রমণ করেন, এব” পরমন্ধীদেব মুসলনানিগের সহিত বারম্বার 
যুদ্ধ করেন। কুতব উদ্দান কাল্গুর অধিকার করিয়া লয়েন, 
কিন্তু গরমর্দাদেবের পুত্র ত্রেলোক্যবন্মা উহার পুনরুদ্ধার করেন। 
ভ্রেলোক্যবন্মার বংশধনেরা আব ও ৩০০ বতসর্‌ রাজত্ব করেন । 
মুসলমানেরা ইলটিস্মিস্‌ (আলতামস)এর সময় কালঞজর আক্র- 
মণ করিয়াছিল, কিন্তু ইহ] অধিকার করিতে পারে নাই। এই 
বংশের শেষ রাজা কীগ্ডিসিহের সময় সেরসাহ কালঞ্জর আক্রু- 
মণ করেন এবং মেরসাহের পুত্র হইসলামসাহা হু অধিকার করিয়া 
ব্বা্জার প্রাণসংহার করেন। এইরূপে চণ্ডেল রাজবংশের লোপ 


চতুর্থ অধ্যায় । ৪৭ 


হয়। কীর্তিসিংহ গড়মণ্ডলের রাজা দলপতির সহিত আপন কন্ত 
দুর্গাবতীর বিবাহ দেন। দুর্গাবতী আকবরের" সহিত ঘোরতর যুদ্ধ 
করিয়া নিধনপ্রাপ্ত হয়েন। 


পপ সপ 


চতুর্থ অধ্যায়। 


চোদরাজ্য । ষষ্ঠ শতাব্দীতে যশোধর্খদেব চেদিরাজ্য আস্ঘসাং 
করিলে পর চেদিগণের আর কোনও উল্লেখ পাগুরা যায় না। 
পরে নবম শতাব্দীতে কোঁকরদেব উহাদের প্রাধান্য আবার সংস্থা 
পন করেন | নর্খ্দাতীরবন্তী ত্রিপুরীনগব উহাদিগের রাজ 
ধানী ছিল। মাঁলব,চালুক্য ও চণ্ডেলদিগের সহিত ইহাদের সর্বদা 
যুদ্ধ বিগ্রহ হইত। ৬।৭ পুরুষ বাঁজন্বের পর ব্রিপুবীরাজের এক ভ্রাতা 
আরও পৃর্বাঞ্চলে গিয়া রত্রপুৰ নগরে আপন রাজধানী স্থাপন 
করেন। ত্রিপুরীর রাজগণ কথন মুসলমানেব অধীনতা স্বীকার 
করেন নাই। খুষ্টীয় চত্ুদশশতাব্দীতে যখন বঘেলথণ্ডের 
 বঘেলাগণ অত্যান্ত প্রবল হইরা উঠিল, তখন ত্রিপুৰীরাজ্য লোপ 
পায়। ক্নত্রপুরের রাজব*শ বন্ৃকাল স্বাধীন থাকিয়া ১৭২০ হইতে 
১৯৭৩" অবের মধ্য রঘুজী ভোসলার হস্তে রাজাচ্ুত হয়েন। 
মধ্য প্রদেশের জঙ্গল মধ্যে এখনও স্থানে স্থান রত্পুরের 
চেদ্দিগণকে দেখিতে পাওয়া যায় । 

মালব। যশোধন্মদেবের বংশধরগণ কতদিন মালবে রাডত্ব 
করেন ও (কি কারণে তাহাদের রাজাচ্যুতি হয় বলা "যায় না। 
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হর্ষবর্ধন মালবদেশ আত্মসাৎ করিয়াছিলেন। হর্যদেবের পর মালবের 
আর কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। নবম শতাব্দীর প্রথমভাগে 
পরমারগণ মালব আক্রমণ ও অধিকার করিরা ধার! নগরীতে 
রাজধানী স্থাপন করেন। কথিত আছে, বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের ধেন্গু 
নন্দিনীকে হরণ করিয়! লইয়া গেলে,বশিষ্ঠ অর্ব,দ পর্বতে যজ্ঞকুণ্ডে 
আহুতি প্রদান করেন। তাহাতে এক বীর পুরুষ জন্ম গ্রহণ করেন। 
ইহার নাম পরমার। ইহার বংশধরেরা বহুকাল অবধি অর্ধ 
পর্ধতের নিকটে অচলগডে বাস করিতেন । এই বংশীয় উপেকন্ত্র 
সর্ধপ্রথম মালবদেশের রাজী'হয়েন। তাহার পর বৈবিসিংহ, সীয়াক 
এবং বাকৃপতি মালবের রাজ। হইয়াছিলেন। ইহাদের পর দ্বিতীয় 
বৈরিসিংহ, পরে তাহার পুত্র শ্রীহ্যদেব রাজত্ব করেন। হ্র্ষ- 
দেব দাক্ষিণাতোর রাষ্কৃটদিগের সহিত বারম্বার যুদ্ধ করিয়া- 
ছিলেন। ৯৭২। হ্র্যদেবের পুত্র মুগ্ধ নিজে কবি ছিলেন এবং 
পণ্ডিতগণের বড় সমাদর করিতেন। তাহার সভায় ধনিক, 
ধনগ্য়, হলাঘুধ, প্রভৃতি প্রধান প্রধান গ্রন্থকার বর্তমান ছিলেন । 
তিনি নানাদেশ জয় করিয়াছিলেন । ত্রিপুরার চেদিগণ ও কল্যাণ- 
নগরের চালুক্যগণ, তাহার অন্ত্রবল সহা করিয়াছিলেন । 
তিনি চালুক্যরাজ দ্বিতীর তৈলপকে ১৬ বার যুদ্ধে পরাজিত 
করেন, কিন্তু সপ্তদশ বারে পরাজিত ও বন্দীকৃত হন; 
কিছুদিন পরে কারাগ্ুহ হইতে পলায়নের চেষ্টা কবায় 
ধৃত ও নিহত হন। ৯৯৩ । মুঞ্জের পর তাহার ভ্রাতা সিন্ধুরাজ 
মালবের রাজা হইয়া পূর্ব পুরুষদিগের কীন্তি অক্ষুপ্ন রাখিয়া, 
ছিলেন। তিনি অন্ততঃ ৭৮ বৎসর রাক্ধত্ব করিয়াছিলেন । 
সিন্ধুরাজের পুত্র বিখ্যাত ভোজরাজা। ইনি নিজে একজন 


পঞ্চম অধ্যায় । ৪৯ 


প্র্সিক্ব কবি ও গ্রন্থকার ছিলেন। ইহার সভায় অলঙ্কার 
জ্যোতিষ, স্থৃতি ও ঘোগশান্ত্বের অনেক গ্রন্থ লিখিত হয়। গৃজনী- 
পতি মামু কালঞ্জর ও সোমনাথ আক্রমণ করিলে ইনি তাহার 
সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। চেদিরাজ ও কল্যাণপুরপতি ইহার 
সহিত যুদ্ধে অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হইয়াছিলেন, এই জন্য তাহার! 
উভয়ে মিলিয়া ভোজের রাজ্য আক্রমণ করিয়া তীহাকে নিধন 
করেন এবং তাহার রাজধানী অধিকার করিয়া লয়েন। 
১০৬২। কিন্তু তংপুত্র উদরাদিত্য শক্রগণকে দূরীভূত করিয়া 
পিতৃরাজ্য উদ্ধার করেন। তাহার পুন্র লক্ষণদেব চেদ্িরাঁজ- 
ধানী ত্রিপুরী আক্রমণ করিয়াছিলেন, ১১০৪।৫। সম্রাট 
ইল্টিপমিস্‌ ১২৩২ অন্দে উজ্জরনী অধিকার করিয়া! মহাকালের 
মন্দির ধ্বংল করেন। গুজরাটের শেব, রাজা সারঙ্গদেব ও 
মালবপতির সহিত যুদ্ধ করিযািলেন। ইহাতে বোধ হয় 
আলাউদ্দিনের হস্তেই পরমার বংশ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। 


পঞ্চম অধ্যায় | 


গুজরাট । এপর্যন্ত গুজরাটে ছুইটী রাজবংশের উল্লেখ 
দেখিতে পাওয়া যায়। গুর্জর রাজবংশ মধা ও দক্ষিণ গুজধ্নাটে, 
এবং বলভীরাজবংশ গুজরাটের অবশিষ্ অংশে, রাজত্ব 
করিতেন । ইহারা কেহই স্বাধীন ছিলেন বলিষ়া বোধ হষ না; 


৪ 


৫৪ ভারতবর্ষের ইতিহাস । 


কিন্তু ইহারা যে কাহার প্রীধান্ত স্বীকার করিতেন তাহাও জানা 
যার না। অথচ ৭৪৬ খৃষ্টায় অন্দে চীপৌতৎকটবংশীয় বনরাজ 
অনহিল পত্তন নামক নগরসংস্থাপন পূর্বক এক নুতন বাঁজবংশ 
স্থাপন করেন । চাঁপোত্কটু বা চওড়া রাজগণও সমস্ত গুজরাটে 
অধীশ্বর ছিলেন না। +৯০ হইতে ৮১০ থুষ্টীয় অবের মধে 
মালাখেটবাসী রাষ্ট্রকুটদিগের অধিপতি তৃতীয় গোবিন্দ গুর্জর- 
রাজ্য আক্রমণ করত ত্র রাজ্যের রাজধানী ভূগুকচ্ছ বা বরৌচ 
নগরে শিবির সন্নিবেশ করেন, এবং আপন ভ্রাতা ইন্দ্রকে গুর্জর 
সিংহাসন প্রদান করেন। ইন্দ্র ও তাহার বংণায় বাষ্ট্রকুটগণ 
মালাখেটের ব্াজাকে কর প্রদ্দান করত বরোৌচে বাছত্ব করি- 
তেন । ইন্দ্র, ভাহার পুল ও তাহার পৌত্র এই তিনজনে প্রায় ৩০ 
বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। এদিকে চওড়া বাঁজগণ সাতপুকরুষে 
প্রায় ১৯৬ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন । ইহাদের সময়ে অনহিল 
পন নগর নানা প্রকার সুরমাহন্ ও অদ্রালিকাদিতে স্ুশো- 
ভিত হইরাছিল। 

চওড়াবংশার সাঁমন্থ সিংহের সময় অনহিলপত্তন চালুক্য- 
দিগের অধিরূৃত হয়। গুকদ্বাতের প্রথম চালুক্য বাজার নাম 
মূলরাজ। কেহ কেহ বলেন যে মূলরাজ সামন্ত সিংহের ভাগি- 
নেয় ছিলেন। কেহ কেহ কহেন মুলরাভ যুদ্ধ করিয়া গুজরাট 
জয় করেন। ৯৪৩ খৃঃ অন্দ। মুলরাজ দীর্ঘকাল প্রীজত্ব করিয়া 
পরলোক গমন করিলে তাহার পুত্র চামুগদেব গুজরাটের রাজা 
হয়েন। ইহারই সমক্ষে গজনীপতি মামুদ সুলতান ও রাজ- 
পুতাঁনার মধ্য দিয়া অনহিল পত্তনে উপস্থিত হন। রাজা যুদ্ধের 
কোন উদ্ভোগই করেন নাই। স্থতরাং তিনি পলায়ন করিয়া! 


পঞ্চম অধ্যায় । ৫১ 


জীবন রক্ষা করিলেন। মামু অনহিল পত্তনে কিছুদিন অবস্থান 
করত সোমনাথ আক্রমণার্থ উদ্ঠোগ করিতে লাগিলেন। তিনি 
সৌমনাথে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন চামুগুদেব বহুতর সামন্ত 
রাজ সমভিব্যাহারে মন্দির রক্ষার্থ উপস্থিত হইয়াছেন । উভয় 
পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ চলিতে লাগিল, কিন্তু তিন দিবস যুদ্ধের 
পর হিন্দুরা পরাজিত হইলেন। মামুদ সোমনাথ মন্দিন 
লুষ্ঠন করিলেন। সোমনাথের মনোহর দৃশ্ঠ দৃষ্টে মামুদ 
একবার মনে করিয়াছিলেন ঘে তথায় আপন ব্রাজধানী 
স্থাপন করিবেন, কিন্তু তাহার নীতিজ্ঞ মন্ত্রীগণ তাহাকে এ 
অভিপ্রায় পরিত্যাগ করিতে বপিলেন। মামুদ প্রতাবর্তন 
করিলে চাল্ক্গণ আবার সমস্ত গুজরাট অধিকাৰ কলির! 
লইলেন। চামুণ্ডের পৌল্র ভীমবাজ ভোভজদেবকে পরাজয় 
করিয়া ধারানগর অধিকার করিয়াছিলেন, এবং সিক্গুনদী পাব 
হইয়া সমন্ত সিন্ুদেশ হন্তগত কবিয়াছিলেন। কুমারপাল 
এইবংশের সর্ধপ্রধান রাজা । তিনি বভদূর আপন প্রভাব 
বিস্তার করিয়াছিলেন! তাহার সমযে ১১৭৮ খুঃ অন্দে স্ুপ্র- 
সিদ্ধ মহম্মদ ঘোরী গুজরাট আক্রমণ করিয়াছিলেন কিন্ত 
অন্যন্ত লাঞ্চিত হইয়া তথা হইতে পলায়ন করেন। কুমারপালেব 
উত্তরাধিকাঁরীরা হীনবীধ্য হইয়া পড়িলে কুতব উদ্দীন আইবেক 
গুজরাট আক্রমণ করেন, ১১৯২। বাজা হীন্বীর্যা হইলেও 
তাহার জ্ঞতি 'ও সামন্ত লবণপ্রসাদ্ের পরাক্রমে মুদলমানগণ 
গুজরাটে .লব্ধপ্রবেশ হইতে পারে নাই। ক্রমে লবণপ্রনাদের 
বংশেই বাজলক্ষী অধিষ্ঠিত হয়েন। তাহার পুক্র বুহদ্বল ও 
পৌত্র বিশালদেব অত্যস্ত.পরাক্রাস্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু বিশাল 


৫২ ভারতবর্ষের ইতিহাস । 


দেবের উত্তরাধিকারীরা হীনবীর্য্য হইলে আলাউদ্দীনের সেনাঁনী 
উলাঘ খা গুজরাট অধিকার করিয়া উহা মুসলমান রাজা 
ভুক্ত করিয়া .লয়েন। লবণপ্রসাদ ব্রাঘ্বপল্লীর জায়গীরদার 
ছিলেন, সেইজন্য তাহার বংশ বাঘেলাবংশ বলিয়া পরিচিত । 
চানুক্য ও বাঘেলা রাজাঁদিগের অনেকেই জৈনধর্্ম গ্রহণ 
করিয়াছিলেন । তাহারা পশুহিংসার অত্যন্ত বিরোধী ছিলেন । 
কুমারপাঁলদেব গুঞ্জরাটে মাংসবিক্রয় বন্ধ করিয়াছেন এবং যাহারা 
মাংসকিক্রয় করিত তাহাপিগকে তিন বৎসরের আয় ক্ষতিপূরণ 
প্রদান করেন। ইহারা হিন্দু ও জৈনদিগের ক্ন্য বহুসংখ্যক 
মন্দির নিন্মাণ করিয়াছিলেন এবং সকল সন্প্রদ্াযস্থ পণ্ডিত 
গণের সমাদর করিতেন । 


ষ্ঠ অধ্যায়। 


পিন্ু। কাসিম সিদ্ধদেশ ত্যাগ করিয়া গেলে রাজপুত- বংশীয় 
সৌবীরগণ ৫০০ বদর ধরিয়া অবিবাদে সিন্ধুরাজ্যে রাজত্ব করেন । 
মধো মধ্যে গুজরাটের চালুক্যগণ ইহাদিগের রাজ্য আক্রমণ 
করিতেন। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে নাসীরউদ্দিন কুবাচ। 
সিঙ্ুরাজ্যের উত্তর অংশ অধিকার করিয়া ২৪ বৎসর রাজত্ব 
করেন ) এবং ১২১২ থ্‌ঃ অবে তাহার মৃত্যুর পর সৌমন বংশীয় 
রাজপুতগণ দিন্ধুর আধিপত্যলাভ করেন। এই বংশীয় রাজগণের 


ষষ্ঠ অধ্যায়। €৩ 


উপাধি জাঁম। ১৩৮০ অবের পর জাম তিশ্মাজির উত্তরাঁধি- 
কারিগণ মুসলমান ধর্খে দীক্ষিত হয়েন ) তদবধি সিন্ধুদেশ মুসল- 
মানের অধিকৃত ২য় | 

পঞ্জাব। হর্ষবদ্ধনের "পর পঞ্জাবের ইতিহাস পাঁওয়! 
যায় না। ন্রিগর্ত ও কাশ্ীরের রাজার! মধ্যে মধো পঞ্জাব 
আক্রমণ ও অধিকার করিতেন । দশম শতাব্দীর শেষ 
ভাগে পাল উপাধিধারী রাজগণ পণ্জাবে রাজত্ব করিতেন। 
লাহোর তাহাদিগের রাজধানী ছিল। কাঁশ্বীর ও মুলতাঁন 
তাহাদিগের অধিরূৃত ছিল। এই সময়ে গজনীতে এক নূতন মুসল- 
মান রাজ্য স্কাপিত হয় । গজনীপতি সবক্তগীন ও ততপুল সুলতান 
মামুদের সহিত লাহোবরাজ জন্দপাল ও তৎপর অনঙ্গপালেন 
বারম্বার বৃদ্ধ হয়--এই যুদ্ধে পরাজিত হইযা ভিন্দুগণ মসলমানকে 
কর দিতে বাধা হন। কিন্তু ১০১৩ সালে অনঙ্গপালেব পুল্র 
দ্বিতীয় জয়পাল বিদ্রোহিতাঁচরণ কবাঘ মামূদ তাহাকে রীজাচাভ 
করিয়া পঞ্জাব নিজ সামাজ্য ভুক্ত করিয়া লন । এই অবধি 
ভারতবর্ষের একাংশে মুনলমান অধিকার স্থাপিত হয়। ইহার 
সবিস্তর বিবরণ পরে লিখিত হইবে। 


অপ্তম অধ্যায়। 


পুর্বে যে সমস্ত রাজ্যের উল্লেখ কর! হইল তত্ভিন্ন কাশীর, 
গড়োয়াল, কমায়ুন, নেপাল, কামরূপ, চিতোর প্রভৃতি বহুতর 
ক্ষদ্রক্টুদ দেশ ছিল। ইহারা কখনও স্বাধীন থাঁকিত, কখনও 
বা নিকটবন্তী কোন পরাক্রান্ত রাজার অধীন হইত। কিন্ত 
খষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে দিল্লী ও আজমীর একটা পরাত্রাস্ত 
রাজবংশের অধীন হুর । 

ফুবিচিন্ের স্থাপিত ইন্্রপ্রস্থ নগর বছকাঁল ধরিয়া চন্দ্রবংণীয় 
রাজগণের রীজধানী ছিল। পরে চন্ত্রবংশীয়ের! রাজ্য ত্রষ্ট হইলে 
ইন্দপ্রস্থেরও অবনতি হয়। খুঃ পুঃ প্রথম বা ছিতীয় শতাবীতে 
দিলু নামে একজন রাজা ইন্দ্রপ্রস্থের নিকট আপন নামানুসারে 
দিল্লী নামক একটা নৃতন নগর স্থাপন করেন। কিন্তু শকগণ 
দিলুর রাজ্য ধ্বংস করিলে দিলী নগরের অধঃপতন হয়। 
খুঙ্ঈীয় ৭৩৩ অবে তোমর বংশীম্ব অনঙ্গপাল দিল্লীর পুনঃ সংস্কার 
করেন তোনরেরা ১৯ পুরুষ দিল্লীতে রাজত্ব করেন, এবং 
১১৫১ খুঃ অব্দ পর্য্যন্ত দিল্লীতে তাহাদের রাজত্ব ছিল। তোমরের! 
বিশেষ পরাক্রান্ত রাজা! ছিলেন না, এবং দিললীও বিশেষ সমৃদ্ধিশালী 
নগর ছিল না। 

কিন্ত.১১৫১ খৃঃ অন্দে আজমীরাধিপতি চাহ্মান বা! চৌহান 
বংশীন্ধ বিশালদেব দিল্লা অধিকার করেন। শেষ তোমর রাজ! 
অন্ক্গপাল আপন কন্তার সহিত্র বিশাল দেবের পুত্র সোষেশ্বরের 
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বিবাহ দেন, এবং সোমেশ্বরের পুক্র পৃথুকে পুক্র রূপে গ্রহণ 
করেন। অনেক বিবাদ বিসম্বাদের পর পুধুরায় দিল্লী ও আজ- 
মীরের রাজা! হয়েন। তিনি প্রার দিল্লাতেই অবস্থান করিতেন 
এবং দিল্লীতে নিজ নামে এক প্রকাণ্ড দুর্গ নিশ্মাণ করেন। 
উহা এখন রায় পিথোরা নামে বিখাত। 

পৃধুরায়ের রাজত্ব সময়ে তিনটা প্রধান ঘটনা সংঘটিত 
হইম্াছিল। এই তিনটী ঘটনাই কবিচাদের প্রসিদ্ধ হিন্দী 
মহাকাব্য পৃথুরায় রাসোতে বর্ণিত হইয়াছে । প্রথমটী কনোজ 
পতি জয়চন্দ্রের সহিত বিরোধ; দ্বিতীয়টী পরমদ্দীদেবকে 
পরাজিত করিয়া মাহোবা অধিকার । ভতহীরটী মুসলমান 
দিগের সহিত বিরোধে তাহার রাজা নাশ ও নিধন প্রাপ্তি । 
প্রথম ভ্ুইটী হিন্দু রাজত্বের ঘটনা । তৃতীর়টা লইয়া ভারতবর্ষের 
মুসলমান রাজত্বের হুত্রপাত। 


অফটম অধ্যায়। 


খৃষ্টায় দ্বিতীয় হইতে পঞ্চম শতাব্দী পর্যান্ত গঙ্গা-আখা ধারী 
কাজগণ মহীস্থরের পশ্চিমভাগে, এবং কাদম্ব রাজগণ বন- 
বাসীতে,-বজত্ব করিতেন। পাণ্ডা ও চে'ল রাজোর কথা 
পূর্বেই উক্ত হইয়াছে । পশ্চিম ঘাট হইতে সমুদ্র পধাস্ত যে সংকীর্ণ 
ভূখণ্ড আছে তাহার উত্তরে শীলহারগণ, মধ্যে কদন্ব, ও দক্ষিণে 
নায়েরগণ রাজত্ব করিতেন। কথিত আছে পরশুরাম পাঞ্চাল 
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প্রদেশস্থ অহিচ্ছত্্র নগর হইতে কতকগুলি ব্রা্ষণ আনাইয়। এই 
অঞ্চলে উপনিবেশ সংস্থাপন করেন। ইহাদের মধ্যে কেহ রাজ! 
ছিল না। নায়েরগণ দেশের কর্তা ছিলেন, তাহারা চেররাজ্য 
হইতে পাচি বত্সর অন্তর এক একজন পেরুমল বা শাসনকর্তী! 
লইয়া আসিতেন। ত্রেশজন পেরুমল শাসন করিলে শেষ পেকমল 
ধশ্মীন্তর গ্রহণ করিয়া মক্কায় গমন করেন । এই অঞ্চলে বহুসংখাক 
ইভুদী ও খুষ্টানের বাস আছে। কথিত'আছে, খুষ্টায় ৭সালে জেরু- 
সালেম নগর ধ্বংস হইলে ধহুসংখ্যক ইনদী এই স্তানে আসিয়া 
উপস্থিত হয়। যীশু খুষ্টের একজন প্রেরিত পুরুষ সেন্ট থোমা 
এই অঞ্চলে অনেক লোককে খৃষ্ট ধন্মে দীক্ষিত করিয়! এ্রাণতভ্যাগ 
করেন। মান্দ্াজের নিকট মাঁলিলাপুরে ভাভাঁর সমাধি অদ্যাপি 
ব্তমান আছে, এবং উহা ভারতবানী আদি খুষ্ানদিগের একটা 
প্রধান তীর্থ স্থান ছিল। 

বাস্তবিক ভারতবর্ষের দক্ষিণাপশের সহিত বভকালপুর্বে 
আরব, মিলর, গ্রীন পিরিনা প্রক্তি দেশের লোকের বিলক্ষণ 
সম্পর্ক ছিল। বিখ্যাত গীক ভৌগোলিক ্ীনি ছিভীর শতভাক্গীতে 
এই অঞ্চলের অনেকগুলি প্রধান নগরের নাম উল্লেখ 
করিয়াছেন । 

ুষ্টায় পঞ্চম শতাব্দী হইতে মুসলমান রাজ্য স্থাপন পর্যন্ত 
দাক্ষিণাতোর ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যাঁয়। পূর্বেই উক্ত 
হইয়াছে, অন্ধ,গণ খুষ্টার প্রথম শতাব্ীতে দাক্ষিণাত্যের উত্তর 
ভাগে অত্যান্ত পরাক্রমশালী ছিলেন। এ সময়েই পল্লবগণ 
দক্ষিণ ভারতে আপনাদিগের প্রাধান্ স্থাপন করিতে থাকেন । 
তাহার! আপনাদিগকে দ্রোণপুক্র অশ্বখামার বংশ বলিয়া পরিচয় 
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দিতেন। জুতরাং তাহারা ত্রাঙ্গণ ছিলেন। কাঞ্ধীনগর 
তাহাদিগের রাজধানী ছিল। ভারতের নরটি হিন্দু তীর্থের মধ্যে 
কাঞ্চী একটা প্রধান। পলবরাজগণ উভাতে নে সকল প্রকাণ্ড 
প্রকাণ্ড হিন্দু দেবালয় স্থাপন করিরা গিম্বাছেন, তাহা দেখিলে 
বিশ্মিত হইতে হয় । পঞ্চম শতাব্দীর শেষ ভাগে চীন পরিত্রীজক 
ফাহিয়ান এই নগরের যে বিবরণ দিয়া গিষাচেন তাহাতে জানা 
যায় যে এরূপ সমুদ্ধ নগর ততকালে আর ছিল না। কিন্তু ষষ্ঠ 
শতাবীতে পরলবদিগের এক প্রবল শক্র আসিয়া উপস্থিত হয়। 
ইহারা চন্দ্রবংশীয় ক্ষজিয়। কথিত আছে অযোধ্যা নগরে 
ইহারা ৫৯ পুরুষ বাস করিয়াছিলেন ।  ইহাদিগের নাম 
চালৃক্য। পল্পবদিগের সহিত দক্ষিণ ভারতের প্রাধান্ত লইয়া 
ঈহাদিগের শত্রুতা হইরাছিল। চীলুক্য বংবার প্রণম বিক্রমা- 
দিত্য মহাবলীদিগের উচ্ছেদ সাধন করেন এবং কাঞ্ধীনগৰ 
'অবরোধ করেন । ভাভার পুল প্রলিকেশা পল্পবদিগের পশ্চিমাংশায় 
রাজধানী বাতাপীনগর অধিকার করতঃ তথায় 'আপনাদিগের 
রাজধানী স্থাপন করেন । চালুকা ও পল্লবদিগের নিরম্তর 
যুদ্ধবিগ্রহে বাতাপী নগর অনেক বার ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে; 
কিন্তু চালুকাগণ কাঞ্ধীনগর দই একবার 'অধিকার করিলে উহা! 
ধবংস করিতে সাহস পান নাই। এই বংনায় কীগ্িবক্মার পুজ 
সত্যাশ্রয় আর্াবর্তের একচ্ছত্রাধিপতি হর্ধদেবকে পরাভৃত 
করিয়া দাক্ষিণাঁত্োর স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্ধু 
পল্পবেরা এই সমগ্নে তাহাকে অত্যান্ত ব্যতিবাস্ত করিয়া! তুলিয়া- 
ছিল। সত্যাশ্রয় আপন ভ্রাতা কুক্জ বিষ্টুবদ্ধনকে কষ ও গোদাববী 
নদীর মধ্যবর্তী ভৃভাগ প্রদান করিয়া তথায় এক নুতন চালুক্য রাজ্য 
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স্কাপন করেন । উহা! সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে একাদশ 
শতাব্দীর শেষভাঁগ পর্ষ্যস্ত অপ্রতিহত প্রভাবে রাজত্ব করিয়া 
লোপ প্রাপ্ত হয়। 

চালুক্য রাজোর যতই শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল, পল্পবগণ ততই 
হীনপ্রভ হইতে লাগিলেন । একাদশ শতাবীতে পল্পব রাজ্যের 
লোপ হয়। কিন্তু চালুফ্যদিগের সহিত ইহাঁদিগের বিবাদ বরা- 
বরই অক্ষু্ন ছিল । স্ুবিখাঁত শঙ্করাচার্ষা সপ্তম শতাব্দীর শেষভাগে 
মলয়বর প্রদেশে জন্মগ্রহণ করিয়া অদ্বৈত মত প্রচার করেন । তিনি 
ও তাহার শিষোরা ভারতবর্ষেধে ভীষণ বিপ্রব উপস্থিত করিয়া- 
ছিলেন তাহার বলে অদ্বৈতধর্মমের অতান্ত শ্রীনুদ্ধি হয়। কিন্ত 
ইভাঁতে বৌদ্ধ, জৈন, তান্ত্রিক, বামাচারী ও অঘোরপন্থীদিগের 
বিশেষ ক্ষতি হয়। শঙ্করাচার্যের সময় হইতেই হিন্দুরাজগণ হিন্দু 
সন্ন্যাসীদিগের জন্য নানাস্থানে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মঠ নির্মীপ 
কিয়া দিতে থাকেন । 


নবম অধ্যায় । 


অষ্টম শতাক্ীতে রষ্ট বা রাষ্কূট ক্ষব্বিয়গণ চালুক্যদিগের 
প্রবল বিরোধী হইয়া উঠেন। দাক্ষিণাত্যে ইহাদের রাজধানী 
মাল্যথেট। ইহারা কোঙ্কনের মৌর্যযবংশ, বনবাশীর কদশ্ববংশ 
ও পল্লব প্রস্ততি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজা একত্র করিয়া এক মহাসাম্রাজ্য 
স্থাপন করেন। রা্কূট বংশীয় দস্তিছুর্গ ৭৫৩ খৃঃ অবে চালুক্য 


নবম অধ্যায়। ৫৯ 


বংশীয় শেষ রাজা দ্বিতীয় কীতিবন্দাকে পরীভূত করিয়া 
চালুক্যগণকে করদরাজা রূপে পরিণত করিয়াছিলেন । অল্পদিনের 
মধ্যে চালৃকাদিগের প্রধান বংশ লোপ প্রাপ হয়। রাষ্ট্রকু বংশের 
তৃতীয় গোবিন্দ একজন মহাপরাক্রমশালী রাজা ছিলেন । 
তিনি গুজরাটের লাটমগ্ডল অধিকার করিয়া আপন ভ্রাতা 
ইন্দ্রকে তথায় রাজা করিয়া দেন; এ কণা পূর্বেই উল্লিখিত 
হইয়াছে । একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে রাষ্ট্রকূটেরী ক্রমে কনোজ 
অধিকার করেন। এবং অদ্বাপি তাহারা রাঠোর নাষে 
যোধপুর বা মরুপ্রদেশে রাজত্ব করিতেছেন। রাষ্ট্রকূটেরা 
বিষ ও শিবের উপাসক ছিলেন । তাহাদের সময়ে ইলোরার 
প্রসিদ্ধ গুহা সমূহ হিন্দু মন্দিরে পরিণত হম্। ইহারা তের 
পুরুষ রাঁজত্ব করিলে পর চানুক্যদিগের এক শাখ! প্রবল হইয়া 
ইহাদিগের উচ্ছেদ সাধন করে। চালুক্য তৈলপ ৯৭২ খৃষ্টয় 
অবে রাষ্ট্রকৃটদিগের শেষ রাজা করুলকে বিনাশ করিয়া মহা- 
রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তা হইয়া উঠেন। ্াষ্ট্রকুট ও চালৃক্যবংশের 
সামন্ত রাজগণ অনেকেই বিলক্ষণ পরাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন 
এবং অনেক সমম্ন আপনাদিগকে স্বাধীন বলিয়া পরিচয় দিতেন | 
ইহাদের মধ্যে শীলহারগণ প্রধান । 

তৈলপ প্রতিষ্ঠিত, দ্বিতীয় চালুকা বংশ মহাপরাক্রান্ত হই- 
যাছিল। এই বংশীয় বিক্রমাদিত্য দক্ষিণে চোলরাজ ও উত্তরে 
মালরাধিপতির সহিত বারবার যুদ্ধ করিয়াছিলেন । এই বংশীয়- 
গণের রাজত্ব কালে কল্যাণনগরীতে মিতাক্ষরা রচিত হয়। 
ইহাদের সময়ে স্থতি শাস্ত্রের বিলক্ষণ চর্চা হইয়াছিল। এই 
বংশীয় ঘসোষেশ্বর নিজে অভিলধিতার্থচিস্তামণি নামক নীতি- 


৬৪ ভারতবর্ষের ইতিহাস । 


শাস্তের এক প্রকাণ্ড পুস্তক প্রণয়ন করেন। ভারা হিন্দু 
ছিলেন এবং হিন্দুধর্শের শ্রীবদ্ধির জন্য বিশেষ বত করিয়াছিলেন । 
১১৫৭ খুষ্টাবন্দে চেদিবংশীয় বিক্ষল তৃতীয় তৈলপকে দৃরীভৃত্চ 
করিয়া কলাণে আপনাকে বাজী বলিয়া ঘোষণা করিয়া দেন। 
ইহাঁরই একজন মন্ত্রী বাসব এই সময়ে একটা নৃতন ধর্মমত 
প্রচার করেন । উহার নাম লিঙ্গায়েত মত। বাসব রীজকোষ 
হইতে বহ অর্থ বায় করিয়া জঙ্গমনামধাপী আপন শিষাগণের 
উন্নতি বিধান করিছে থাকেন, তাহাতে বিশ্ষল বাসবের উপব 
অত্যান্ত বিরক্ত হন। এই উপলক্ষে উভষেরু বিবাদ হয় এবং 
বাসব বিজ্জলকে নিধন করেন । এই গহরিচ্ছেদে কলাণ নগর 
ধ্বংসাবশেষে পরিণত হয় । বি্ছলের পুলগণ ১০ বৎসর রাঁজত্ 
করিয়াছিলেন, পরে ১১৮১ আান্দে হোয়শালা বংশীয় ছ্বিতীয় বল্লাল 
তাহাদিগেব রাজা মান্মসাৎ করেন । 

চাল্ক্য বংশায় চতুর্থ দোমেশ্বব সামন্তরাজ বোনের সহ্কায় 
ভায় আবার পৈতক রাজা লাভ করিয়াছিলেন, কিন্ক বগালের 
হস্তে সোমেশ্বর ৪ বোল্স উভয়েই শিবন গ্রাপু হয়েন। 

স্র্যাবংশীয় চোল রাজণ্লুণঙ বারাবাহিক উতিহাপ পাওয়া ঘায় 
না। তাহাদের বাজপানা চোলমগুল। বোধ হয় পল্লববংশ ধ্বংস 
হইলে তাহাদের প্রভাব বুদ্ধি হইননা উঠে। খুষ্টায় দশম শতাব্দীর 
শেন ভাগে চোলবাজগণ গোদাবরী প্রদেশেই চালুকা রাজগণের 
সহিত বারম্বার যুদ্ধকরেন। উীহাদেরই মধ্যে রাজেন্দ্র চোঁল 
খৃষ্টায় একাদশ শতাব্দীর প্রারগ্ভে দিপ্রিজয়ে বহিগত হইয়া পাগ্য, 
চের প্রভৃতি দাক্ষিণাতোর রাজগণকে পরাস্ত করিয়া উড়িষা। 
অধিকার করেন। এবং গোবিন্দচন্দ্র নামক রাজার হস্ত 


দশম অধ্যায়। ৬১ 


হইতে বাঙ্গালা দেশ গ্রহণ করতঃ মহীপাল দেবকে পরাস্ত করেন । 
মহীপাল দেব মগধের রাজা ছিলেন। সমুদ্র পর্যযস্ত তাহার 
বাজ্য বিশ্বৃত ছিল। 


দশম ভধ্যায়। 


যাদবগণ কুষ্েের বংশজাত। উহারা মনে করিতেন ফে 
মথুরা ইহাদের প্রথম রাজধানী, দ্বারক। দ্বিতীয়। এই বংশাক্ষ 
দৃঢ়প্রহীর নামক রাজার সমদ্ষে যাদবের দক্ষিণাপঞ্থে একটা 
সামন্ত রাজ্য স্থাপন করেন। ইহার বংশধরেরা রাষ্ট্রকূট ও 
দ্বিতায় চলুকা রাজগণের অধীন ছিলেন। অধীন ভাবেই ১৮ 
পুরুষ অতাত হয়। উনবিংশ রাজ ভিল্লম ১১৮৯ খুঃ অর্জে 
চালুক্য ও বল্লালগণকে পরাজিত করিয়া কল্যাণ নগর অধিকার 
করেন এবং দেবগিরি নগর সংস্থাপন করিয়া তথায় আপনার 
রাজধানী স্থাপন করেন। হোয়শ[লা-বল্লালদিগের সহিত দেব- 
গিরির যাদবগণের ঘোরতর যুদ্ধ হয়। উভয়েই দাক্ষিণাত্যে প্রীধান্ 
লাভার্থ বদ্পরিকর । স্থতরাং প্রায় ২৩ পুরুষ ক্রমাগত যুদ্ধ 
হইতে থকে । কিন্ত পরিণামে দেবগিরির যাদবেরাই দাক্ষিণাত্যে 
প্রধান বলিরা স্বীকৃত হয়েন। ইহারা সাত পুরুষ রাজত্ব করেন। 
ইহারা অত্যন্ত বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। ইহাদের ত্বাশ্রয্বে 


৬২ ভারতবর্ষের ইতিহাস। 


হেমাউ্রি বহুসংখ্যক স্মৃতির পুস্তক প্রণয়ন করেন এবং ইহছাদেরই 
আশ্রয়ে স্থপ্রসিদ্ধ বোপদেব মুগ্ধবোধাদি ব্হুতর গ্রন্থ রচনা 
করেন। ইহাদেরই সামস্ত নিকুম্তবংশীয়দিগের আশ্রয়ে ভাস্ক- 
রাচার্ধয তাহার জগদিখ্যাত জ্যোতিযগ্রস্থ সকল রচনা করিয়া" 
ছিলেন। আলাউদ্দীন খিলিজি এই রাজ্য কিরূপে আত্মসাৎ করেন 
সে কথা পরে উক্ত হইবে । 

ভোয়শীল! বল্লালগণও যাদব বংশীয়। উহাদের রাজধানী 
দ্বারসমুদ্র। উহারা চালুক্যদিগের অধীনে থাকিয়া বহুকালা- 
বধি আপনাদের প্রভাব বদ্ধিত করিতেছিলেন। ইহাদের প্রথম 
পরাক্রাস্ত রাজা বল্লাল। দ্বিতীয় রাজা বিষ্ঙবদ্ধনের সময় মহাত্মা 
রামান্থজ আবিভূত হইয়া দক্ষিণ ভারতবর্ষে বৈষব মত সংস্থাপন 
করেন। বিষুবদ্ধন বামান্ুজের শিষা ছিলেন । ইহাতে বিষু- 
বদ্ধনের প্রভাব আরও বদ্ধিত হয়। ১১১৭-১১৩৭ থুঃ অব। 
চালুক্য বংশ ব্বংস হইলে ইহারা সমস্ত মহীস্থর ও তন্নিকট- 
বর্তী প্রদেশ সমূহ অধিকার করিয়া.একটা বিস্তৃত রাজ্য স্থাপন 
করেন। দেবগিরির যাদবগণের সহিত ইহাদের সর্বদা বিবাদ 
বিসম্বাদ হইত। হোরশাল বংশীপ্ধ দ্বিতীয় বল্পাল আপনাকে স্বাধীন 
বলিয়া ধোষপা করেন এবং সম্রাট উপাধি ধারণ করেন। এই 
বংশের আর্‌ পাচজন রাজা রাজত্ব করার পর মুসলমানদিগের 
আক্রমণে এই রাজ্য ধ্বংস হয়। 

দ্বিতীয় চালৃক্যবংশ হীনবীর্ধ্য হইলে তাহাপিগের সামন্ত বোন্ম 
এক স্ময়ে তাহাদের অত্যন্ত উপকার করিয়াছিলেন । বোম 
কাকতেয় বংায় ছিলেন। চালুক্যগণের -রাজ্য লোপ হইবার 
পরই কাকতেয়গণ স্বাধীন হইলেন। ওরঙ্গল ইহাদের রাজধানী । 


হিন্দু সভ্যতা । ৬৩ 


ইহার! অনেক পুরুষ রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং অনেক পণ্তিতকে 
প্রতিপালন করিয়াছিলেন। সুপ্রসিহ্ধ টীকাঁকার মল্লিনাথ ইহ। 
দ্িগেরই আশ্রিত ছিলেন। আলাউদ্দীন ইহাঁদিগের উচ্ছেদ 
সাধন করিতে সমর্থ হয়েন নাই। বামনী রাজোর মুসলমান 
নরপতিগণ বারস্বার যুদ্ধ করিয়া! ইহাঁদিগকে পধু্দস্ত করিয়া- 
ছিলেন এবং তীহাদেরই তস্তে ইহাদিগের লোঁপ হয়, এই বংশায় 
প্রতাপ্রুদ্র অত্যন্ত প্রসিদ্ধ । ১৪৩৪ খুঃ অন্দে শেষ বাজ আহন্মদ- 
সাহা বামনার সহিত যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হয়েন। ইহার 
পরও প্রায় ১৫০ বৎসর ওরঙ্গল হিন্দুগণের অধীন ছিল। কুতব- 
সাহী রাজগণ উহার ধ্বংস সাধন করেন । 





হিন্দু সভ্যতা । 

্রাহ্মণ হিন্দু-সমাজের শীর্ষ স্থানীয়। বেদ ত্রাঙ্মণের নিকটই 
আবিভূতি হইয়াছিল; দেবতাদিগের সহিত মন্ুুষ্ণের যে সম্বন্ধ 
ব্রাহ্গণ তাহাতে মধ্যবত্তী 7 ব্রাজ্ঞণ কল্পসত্রসমূহের গ্রণেত!। কল্পস্থত্র 
হইতেই স্থৃতি সংহিতা সমূহের উৎপত্তি ) সংহিতা সমূহ ত্রাহ্মণেরই 
আচার, ব্যবহার, নিত্য ক্রিয়া, ও চতুরাশ্রমপালনের ব্যবস্থা- 
বলিতে পরিপূর্ণ । অন্ত সকল জাতি ব্রাহ্মণের অন্গকরণ করিবে 
মাত্র। সংহিতা যাহা হইয়া গিয়াছে ভাহাই চুড়ান্ত ; তাহার আর 
ব্যতিক্রম হইবে না। সংহিতার অর্থ লইয়া বিবাদ হইলে ব্রাহ্মণই 
তাহার মীনাংসা করিবেন। 
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রাঁজা দেশের অধিপতি, তাঁহার ক্ষমতা অসীম, তিনি দণ্ডের 
কর্তা, তিনি সকলের বক্ষক, তাহার শবীর পবিত্র, তাহার 
বিরুদ্ধে কার্ধ্য করিলে তাহার শাস্তি প্রাণবধ, কিন্তু সে রাজাও 
সংহিতাসমূহের মতান্থনারে কাধ্য কবিতে ও ব্রাহ্মণদিগের পরা 
মর্শ লইতে বাধ্য অন্য দেশে ব্যবস্থাপন, বিচাঁব ও দণ্ড পরিচালন 
এই তিন শক্তির সমষ্টির নাম রাজা | হিন্দুদিগেব মধ্যে বযবস্থাপন 
যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে । বিচাব সম্পূর্ণ ূপে আাঙ্গণের হস্তে । 
ব্লাজা কেবল মাত্র দণ্ড পবিচালক। এই জন্য বৈদেশিক আক্রমণে 
রাজশক্তি লুপ্ত হইলেও হিন্দু সমাজ অক্ষুপ্ন আছে, এবং এই জন্যই 
হিন্দুদিগেব শ্বাধীনতা সময়ে তভাঁবা সভ্যতার উচ্চতর চূড়ায় 
আরোহণ কবিতে সক্ষম হইযাছিলেন। সমস্ত বাজশক্তি এক 
ব্ক্তিতে নিহিত হইলে উহা ঘোরতর যথেচ্ছচীরে পব্ণত হগ্; 
সেই শক্তি বহুহর ব্যক্তিতে প্রসাপিভ করিধা হিন্দুগণ একটা 
অপুর্ব সমাজ সংগঠন করিতে সমর্থ ভইষাছিলেন । 

ব্রাহ্মণ ধনবান্‌ ছিলেন না, কুখিকান্য কবিতেন না, বাণিজ্য 
করিতেন না, ভূমির অধিকারা ছিলেন না, তিনি বাল্যকাল 
অবধি বিদ্যা উপাজ্জন করিতেন ; যে কল কাধ্য কবিলে শরীর 
ও মন সুস্থ, সবল এবং কা্যক্গম হয, পঞ্চম বৎসর বরস হইতেই 
তিনি সেইগুলি অভ্যাস করিতেন এনং যদিন সেইগুলি কাহার 
অস্থি মজ্জায় প্রবেশ না করিত ততদিন তিনি বিবত হইতেন ন]। 
সুস্থ শরীরে চিস্াণীল মন স্থাপনের নাম তপঃ এবং পৃথিবীর মধ্যে 
ব্রাঙ্মণই একমাত্র তপশ্বী ছিলেন। একাগ্রতাবলে তাহারা যখন 
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যে কার্ষ্যে নিযুক্ত হইয়াছেন, সেই কার্য্যেই মনীধিতাঁর পরাকাণ্ঠা 
প্রদর্শন করিয়াছেন । 

খক্‌, য্ুঃ ও সামবেদের ব্রাহ্মণ সমূহে তাঁহাদিগের মনীধিতার 
প্রথম উচ্োধ হয়। ক্রমে উহা হইতে তিন প্রকার কল্পস্থত্রের ও 
অন্যান্য বেদাঙ্গের ল্যষ্টি হয়। এবং উহাদের শীর্ষদেশে উপনিষৎ সমূহ 
আবিভূতি হইয়া ব্রাহ্মণগণের মনস্থিতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে । 

গৃহাস্ত্র । গৃস্থস্ত্র সমূহে ব্রাঙ্গণদিগের শয্যাত্যাগকাল হইতে 
পুনরায় শয়নকাল পর্যযস্ত নিত্যক্রিয়া, এবং ভূমিক্ঠ হওয়ার ক্ষণ 
হইতে মৃতদেহ ভক্মীভৃত হওয়া পর্যন্ত সংস্কারসমূহের 
বাবস্থা আছে; যাহার এই সমস্ত সংস্কার যথারীতি সম্পাদিত 
হইয়াছে, সেই যথার্থ ব্রাহ্মণ। উপনয়ন ব্রাঙ্মণদিগের প্রধান সংস্থার 
ইহাই তাহাদিগের প্রকৃত বিদ্যারন্ত। উপনয়নের পর কেহ ৯, 
কেহ ১৮,কেহ ২৭, এবং কেহ বা ৩৬ ছত্রিশ বৎসর কাল গুরুকুলে 
বাস করিয়া অভিলযিত বিদ্যা সম্পূর্ণরূপে উপাজ্জন করত ততপরে 
বিবাহ করিয়া গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিতেন । কিন্তু ইহাতেও 
'ানেক ব্রাহ্মণের জ্ঞানপিপাসা চরিতার্থ হইত না। তাহারা 
আকৃতদার অবস্থাতেই যাবজ্জীবন গুরুকুলে বাস করিরা দর্শন 
ও বিজ্ঞানের গভীরতম মতসমূহ আবিষ্কার করিতেন। গৃহস্থেরও 
কেবলমাত্র আমোদ আহ্লাদ ও সাংসারিক বাপারে নিমজ্জিত 
থ/কিবার উপায় ছিল না। যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্াপন, 
দান ও প্রতিগ্রহ এই ছয় কার্ষোই তাহার সময় অতিবাহিত 
হইত। বুদ্ধ অবস্থায় তিনি গৃহে থাকিতেন না। তখন তাহাকে 
অরণ্যে বাস করিতে হইত) এবং তথায় বন্যফলমূলাদি তাহার 
উপজীবিক] হইত। এই সময়ে তাহারা অন্যান্য বানপ্রস্থের সহিত 
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মিপিত হইম়া,ধর্্মীলাপে ও ধর্মচর্চায় সময় অতিবাহিত করিতেন । 
ফলমূল আহরণের শক্তি হ্রাস হইলে ভিক্ষা তাহাদের উপ- 
জীবিকা হইত । অরণ্যে ভিক্ষা মিলে না,জুতরাং কাহাঁদিগকে জন- 
পদ্েআগমন করিতে হইত,এবং তথায় আপন দীর্ঘ জীবনে আবিষ্কৃত 
ংসারিক ও সামার্জিক তব্বসমূহের উপদেশ দিতে হইত । বানপ্রস্থ- 
দিগের সমবেত মণ্ডলী হইতে আমরা পুরাণ ও উপপুরাণের মূল তত্ব- 
গুলি প্রাপ্ত হইয়াছি ! এই মূলতন্বগুলিই পরিণামে পুস্তকাকারে 
নিবন্ধ হইপ্না অনেক সংস্করণ ও প্রতিসংক্করণের পর বর্তমান মহা 
পুরাণ ও উপপুবাণ আকারে উপনীত হইয়াছে । ভিক্ষদিগের 
উপদেশমাঁপা হইতে আমবা ধন্ম ও দশনের জ্ঞানলাভ করিয়াছি । 
শৌতশ্তত্র 1 গৃহ কন ব্যতাত আর্ধ্যদিগের কতকগুলি জাতীন্ব 
উৎসব ছিল,এই সকল উৎসব অবশ্ট কর্তব্যের মধ গণা ছিল না। 
বিশেষ ক্ষমতাশালী বাক্তি ভিন্ন কেহই এই সকল বৃহৎ হজ্জের 
অনুষ্ঠান করিতে পাত্রিত না । এই সকল যজ্জে নানাবিধ উত্তিজ্জ ও 
খনিজাদি দ্রব্যের প্রয়োজন হইত । ইহাই আধ্্য পদার্থ বিদ্যার 
মূল । এই সকল বজ্ঞে নানা আকারের নানাবিধ বেদীর প্রয়োজন 
হইত, এবং বেদী নিশ্দীণে বিলক্ষণ বুদ্ধিনৈপুণ্য প্রদশন কন্িতে 
ত। বেদীর আকার নিরপণার্থে যে শাস্ত্র আবিষ্কৃত হয়, 
তাহাই ভারতীর রেখাগণিতেব্র মূল | 
সাময়াচারিক বা ধর্মস্ত্র । গৃহা ও শৌতভিন অন্যানা 
সংসারকাধ্্ের জন্য ধষিগণ ঘে গৃত্রসমূহ প্রণয়ন করেন, তাহার 
নাম সাময়াচারিক বা ধশ্মস্থত্র | ইহাতে গৃহস্থের কর্তব্য, বাজার 
কর্তব্য, পৌরজানপদবর্গের কর্তব্য সংক্রান্ত বিধিব্যবস্থা প্রদত্ত 
হইমাছে। ইহারই কোন কোন অধ্যায় পরিস্ফ,ট হইয়! পরিণাষে 
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রাজনীতি, দণ্ডনীতি, সমাজনীতি ও ব্যবহারনীতি প্রভৃতি শাস্ত্রে 
স্থাষ্টি হইয়াছে । বাস্তবিকও স্থৃতিসংহিতা গুলি এই সকল ধর্দস্থত্রেরই 
ূপান্তরমাত্র। ইহাদেরই পরিবর্তে ২বিংশতি খানি প্রধান,ও প্রাক 
৭* থাঁণি অপ্রধান স্বৃতিসংহিতা শ্রচলিত আছে। এহ সকল 
সংহিতা ধর্মস্থত্রসমূহের পরবর্তী কালে লিখিত। কালক্রমে এগুলিও 
ছুর্বোধ হইপা আপিলে হিন্দু রাজত্বের শেষভাগে দশম, একাদশ ও 
ছাদশ শতাব্দীতে ইহাদের টীকাঁলেখা আরম্ভ হয়, এবং ২১ খানি 
সংগ্রহ বা নিবন্ধ গ্রন্থ লিখিত হইতে থাকে ; কিন্ত অধিকাংশ টাক! 
ও নিবন্ধ মুসপমানদিগ্র রাজত্ব কালে লিখিত হস | 
ব্যাকরণ শাঙ্সে হিন্দুরা অতিশন্প পারদশিতা লাভ করিয়া, 
ছিলেন । ১৭৬০টা মার ধাতু হইতে সমস্ত বাক্ময় নিশ্মিত হইয়াছে; 
শব শান্তর এই নিগুটতম তত্ব থুষ্ট জন্মের সহম্ম বৎসর পূর্বে 
তাঁহার] অবগত হইন্নাছিলেন। পাণিশির ব্যাকরণ যেরূপ 
তাবে লিখিত, স'ক্কত ভিন্ন পৃথিবীর আর কোন ভাষার ব্যাকরণ 
সেরূপ ভাবে লিখিত হয় নাই। পাণিনির টাকা টিপ্লনী লইয়া 
বহুসংখ্যক গ্রন্থ লিখিত হইক্নাছে, তথাপি পাণিনি ভিন্ন ব্যাকরণ 
সম্বন্ধে আরও সাতটা মত এদেশে চলিতেছে । ব্রাহ্গণেরা কেবল 
যে সংস্কত ভাষার বাকরণ লিখিষাঁছিলেন . এমন নহে, সংস্কৃত 
হইতে উৎপন্ন পালি, মহারাষ্ট্র, মাগধী, ও শৌরসেনী প্রভতি 
প্রীক্কত ভাষারও বাকরণ প্রণয়ন করিয়াছেন । ভাবাজঙ্ঞান ও 
শব্দশাস্ত্রের এতদূর উন্নতি আর কোনও দেশে হয় নাই। 
জ্যোতিষ । ক্তরকার্যের সময়নিবূপণার্থ অতি প্রাচীনকালে 
জ্যোতিষের প্রয়োজন হয়; এশাস্ত্রেও ভারতবর্ষীয়ের! যথেষ্ট উন্নতি 
লাভ করিয়াছিলেন। গ্রীকদিগের নিকট জ্যোতিষ সম্বন্ধে তাহার! 
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ভানেক বিষয়ে খণী,একথা-সত্য হইলেও তাহাদিগের জ্যোতিষ 
গ্রীকদিগের জ্যোতিষ অপেক্ষা যে অনেক প্রাচীন সে বিষয়ে সন্দেহ 
নাই। ভারতবর্ষে গ্রীক রাঁজত্ব লোপ পাইবার পর ত্রক্গগুপ্ত ও বরাহ্‌- 
মিহির অনেক নুতনতত্ব আবিষ্কার করিয়াছিলেন । ভাস্করাচার্য্য খুষ্টীয় 
একাদশ শতাব্দীতে পৃথিবীর আকর্ষণশক্ষি স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। 
কাব্যশান্ত্ব। খগ্বেদের খধিগণ আপনাদিগের কবিত্ব শক্তির 
যথেষ্ট পরিচয় দিয়া গিয়াছেন | বৈদিক সাহিত্যেরও অনেক স্থলে 
কবিত্ব শক্তির বিশেষ উন্মেষ দেখিতে পাওয়া যায়। বৈদিক 
সাহিত্য পরিত্যাগ করিয়া সংস্কত সাহিত্যে প্রবেশ করিলে 
মহাকবি বালীকির অদ্বিতীয় মহাকাব্য ব্বামানঘণে কবিস্ব 
শক্তির অদ্ভত বিকাশ দেখিক্বা মুগ্ধ ভইতে হয়। মহাভারতের 
মল উপাখ্যান ব্যাসদেবের অদ্টুত কিত্ব শক্তির পরিচয় প্রদান 
করিতেছে । মহাভারতের এক একটি উপাথান এক এক মহা- 
কাবা । বাস, বালাকি ইহারা যে শিজেই কবি ছিলেন, এমন নহে, 
উহাদের প্রণীত কাবোৰ রসাস্বাদ করিরা পরবন্তী শত শত কবির 
কবিত্ব শক্তির বিকাঁশ হইযাঁছে। তাহাদের প্রণীত উপাখ্যানগুলিই 
পরবন্ী কবিগণের প্রধান অবলম্বন । এই সকল উপাখ্যান অবলম্বন 
করিয়াই মহাকবি কালিদাস অলৌকিক প্রতিভাবলে লোকাতীত 
সৌন্দর্য্য স্থষ্টি করিয়া সমস্ত জগত মুগ্ধ করিনা গিয়াছেন । মহাকৰি 
ভবড়ত্বিও এই সকল উপাখ্যান অবলম্বন করিরাই অন্থুপম নাটক 
সকল রচনা করিয়! গিয়াছেন | ভারতব্ধীয় কাব্য সমূহের নৃতনস্থ 
'এই যে, উহাতে স্ষ্টির মধ্যে যাহা কিছু প্রকাণ্ড, যাহা কিছু নুতন, 
ও যাহা কিছু সুন্দর, একত্রিত করিয়া সামাজিকের সম্মুখে এক 
একটি অনিবচনীয় চিত্র প্ররর্শিত ক! হয়। সামাজিক যখন সে 
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অলৌকিক চিত্র দেখিয়া তাহার বরসাস্বাদে নিমগ্ন থাকেন, সেই 
সময়ে তাহার অলক্ষ্যে তাহার জদয় সৎপথে নীত হয়, এবং অধশ্্ন 
ও পাপের প্রতি তাহার ঘোরতর বিদ্বেষ উপস্থিত হয়। 

গণিত। একদিকে ধরিতে গেলে ভারতবর্ষীয়েরা গণিতশাস্তে 
জগতের শিক্ষাণ্তর। কারণ এক হইতে দশ পর্যন্ত অঙ্ক গুলির পর- 
স্পর সংমিলনে যে পরাদ্ধ সংখ্যার উৎপত্তি হয়,এ তত্ব তাহারাই আঁবি- 
ফাঁর করিয়াছিলেন । এই দশমিক সংখ্যার প্রণালী আরেবেরা হিন্দু- 
দিগের নিকট প্রাপূু হন,ও ইয়ুরোপীরের! আরবদিগের নিকট প্রাপ্ত 
হইয়াছেন । পাটীগণিত,বীজগণিত এবং ব্রিকোণমিতি শাস্ত্রে হিন্দুরা 
অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন। আধুনিক ইয়রোপীয়েরা এই সকল 
শান্ত্রে ভারতবর্ধীয়দিগের অপেক্ষা অধিক জ্ঞানলাভ করিয়াছেন, 
সত্য, কিন্তু তাহাঁরাও অনেক স্তলে প্রাচীন ভারতবর্ধীয়দিগের 
বুদ্ধিকৌশল দেখিয়া এখন ও আশ্চর্য হন । 

আধুর্বেদ। অতি প্রাচীনকাল হইতেই আযুর্বেদের প্রতি 
খধিগণের দৃষ্টি আরুই হয়। ধাহারা-জন্ম, জর ও মরণ জনিত দুঃখের 
অবসান করিবার জন্য কঠোর তপস্তা করিতেন, তাহারা ষে 
জীবের রোগঘন্বণা নিবারণের জন্য বিশেষ চেষ্টা পাইবেন, 
ইহাতে বিচিত্র কি? হিন্দ্রাঁজগণ সকলেই প্রায় ৫ বংসর অন্তর 
দর্শন ও বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণের এক এক দভা আহ্বান 
করিতেন। এই সভায় যে কেহ রসায়ন ও উদ্ভিদাদি বিদ্যায় নূতন- 
তত্ব প্রদর্শন করিতে পারিতেন, তিনিই সম্মানিত ও পুরস্কৃত হই- 
তেন। মনুষা ও পশুদিগের জন্য চিকিৎসালয় স্থাপন,বৌদ্ধরাজগণের 
এক প্রধান কর্তব্য কর্্শ ছিল। এইরূপ অবস্থায় ও এইরূপ 
উৎসাহ পাইয়া, মনুষ্য ও পওুদিগের চিকিৎসা শাস্ত্র ভারতবর্ষে যে 
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উন্নতির চরম সীমাঁ উপনীত হইবে, তাহাতে বিচিত্র কফি? 
অতি প্রাচীন কালে, ভরদ্ধাজ খষি, মনুষ্য সমাজে, সর্ব প্রথমে, 
চিকিৎসা তত্ব শিক্ষা দেন বলিয়া! প্রবাদ আছে। তাহার ছাত্র সমূহ 
সকলেই চিকিৎসা সম্বন্ধে সংহিতা রচনা করেন, ও সেই সকল 
সংহিতাই অনেক সংস্কার ও প্রতিসংস্কার লাভ করিয়া বর্তমান 
চরক, সুুশত, হাবীত ও অগস্তি সংহিতাকপে পরিণত হইয়াছে। 
প্রায় দ্ুই সৃহত্র বৎসর পুর্ব হহতেই চিকিৎসা কারধ্যের সৌকধ্যার্থ 
সংগ্রহ গ্রন্থসমূত লিখিত হহতে আরম্ত হয়। প্রায় ১৪০০ শভ 
বৎসরের পুর্বকালীন হস্তাক্ষরে লিখিত এক খানি সংগ্রহ গ্রন্থ 
সম্প্রতি মধ্যএসিকার প্রাপ্ত হয়া গিক্াছে । চক্রপাণি দত্তের 
সংগ্রহ পুস্তক খুষ্টীয় ১০৬০ সালে লিখিত হয় । 

দরশন । কিন্ দশনশান্সই ভাবভপষেব প্রধান গৌরবের বস্তু 
জন্ম, জরা, ও মরণ এই নভাপত্রয় হইতে উদ্ধার পাবার উপাঁজ 
উদ্ভাবন করাই দশন শান্সের উদ্দেশ্য । শাপ্তকাবগণেরে মতে মনুষ্য 
যে কর্ম করে তাহার ফল তাভাকে ভোগ কপ্সি তই হইবে | কিন্ত 
এপ দেখিতে পাও্রা যায় নে,অনেকেই এ জন্মেস্ব স্ব কৃত কম্মেত 
ফলভোগ করে না, এবং নন্রষা এই জন্মে বে স্থথ ৪ত্ুঃখ ভোগ 
করে, তাহাবও কারণ সকল সমর বুঝা যাঁর না। এই জন্ঠই শান্স- 
কাঁরগণের সংস্কার, যে মনুধা আপন কম্মবঘল ভোগের জন্য অনাদি 
কাল হইতে অনন্তকাল পধান্ত অসপ্থ্য জন্ম পবিগ্রহ কত্রিয়া থাকে | 
কিন্ত জন্ম গ্রহণ করিলেই জন্ম, জরা, ও মরণ এই তিন যন্ত্রণা 
অনিবাধ্য। কিরূপে এই ব্রিবিধ দুঃখের অবসান হইতে পারে, 
প্রাচীন খধিগণ তাহারই চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতেন । তাহাদের মত 
এই যে, তত্বজ্জান হইলে সবার জন্ম হয় না । তত্বজ্ঞানে কর্ম নাশ 
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করে। তত্বজ্ঞান শবের অর্থ, কোন্‌ বস্ত কি তাহার যথার্থ জ্ঞান) 
স্থতরাং আমি কি, ও জগৎ কি, এই দুইটি পদার্থের তত্ব লইয়া 
মীমাংসা করিবার আবশ্তক হইয়া উঠে। এই তত্বের“মীমাংসা 
করিতে গিয়া নানামুনি নানা মত প্রকাশ করিয়া গিরাছেন । 
তত্বজ্ঞানসন্বন্ধে খধিগণ যত প্রকার মতই প্রচার করুন না 
কেন, সকলেই আত্মমত সংস্তাপনের জন্য যে অলৌকিক 
যুক্তি পরম্পরার আশ্রর গ্রহণ করিয়ান্ভেন, ও যেরূপ গভীর 
চিন্তাশীলতা প্রদর্শন করিরাছেন, তন্দশনে ভূমণ্লের যাবতীয় 
জ্ঞালী ব্যক্তি বিশ্বয়াপনন হইয়াছেন । এ সম্বন্ধে বৌদ্ধ ও জৈন 
মত লইরা ভারতবর্ষে উনব্িশ প্রকার মত প্রচলিত আছে, 
তাহার মধো হিন্দুদিগের ছয়টি মত 'প্রধাঁন ; যথা সাংখা, পাতগঞ্জল, 
ন্যায়, বৈশেষিক, বেদান্ত, ও মীমাংসা । এই ছয়টি যথাক্রমে 
কপিল, পতঞ্জলি, গোভম, কণাদ, ব্যাস ও জৈমিনির দ্বারা 
সংস্াপিত । এই সমস্ত মতের মধ্যে বেদান্ত মতেরই আদর 
অধিক | শঙ্করাচার্ধ্য বেদান্তের যে ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন, 
ভারতবর্ষের অধিকাংশ পণ্ডিতই তাহাই গ্রহণ করিয়া থাকেন । 
রামানুজের বেদান্ত ব্াধ্যাও অনেক স্থানে প্রচলিত আছে। 
বঙ্গদেশে বেদান্তের তত আদর নাই । উদরনাচার্ধ্য বৈশেধিক 
দশনের যে ব্যাখ্যা করিয়। গিয়াছেন,তাহাই তাহাদের অবলম্বন । 
বোগীরা পতঞ্জলির মতানুসারে কাধ্য করিরা অলৌকিক শক্তি 
লাভের চেষ্টা করিয়া থাকেন । যাহারা বেদোক্ত জ্ঞাি কীর্ধ্যই 
মুক্তি লাভের উপায় বলিয়া মনে করেন, তাহার মীমাংসা দশনের 
চচ্চা করিয়া থাকেন। মীমাংসা দর্শনের প্রধান টাঁকাকার 
কুমারিল ভষ্ট। তিনি শঙ্করাচার্য্ের পূর্বে প্রাহুতি হন। 


তৃতীয় খণ্ড । 





মুনলমান অধিকার । 


০০০০ 
চল 


প্রথম অধ্যায়। 


গজনী রাজবংশ । 


বোগদাদের খলিফাগণ জুই তিন শত বৎসর অপ্রতিহত 
প্রভাবে রাজত্ব করেন। শাহাদের রাজত্ব আটলাণ্টিক মহা 
সমুদ্র হইতে ভারতবর্ষের পশ্চিম সীম! পর্ষাস্ত বিস্তৃত ছিল। 
কিন্ত তাহারা হীনবীধধ্য হইয়া পড়িলে তাহাদের বিশাল সাম্রাজ্য 
নান। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত হয়। তন্মধ্যে খোরানান 
রাজ্য একটা । উহার রাজধানী নিশাপুর। থলিফাগণের 
শেষ অবস্থা সামানি নামক এক ব্যক্তি তীহাদের বিশেষ প্রিক়্ 
পাত্র হইয়াছিলেন । তীহারই বংশধরগণ নিশাপুবের শ্বাবীন বাজা 
হন। নাসীরউদ্দীন নামক একজন সামানি বংণীয় নরপতিত্ব 
আলপ্তগীন নামক একজন ক্রীত দাস ছিল। আলগ্ুগীন ক্রমে 
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গ্রভুর প্রিপ্নপাঁজ হইয়া উঠেন এবং আফগানিস্থানের অন্তর্গত 
গনী নগর অধিকার করত তগায় স্বাধীন হন। তাহার ক্রীতদাস 
সবক্তশীন, তাহার কন্যাকে বিবাহ করেন এবং সেই স্প্রে 
তাহার উত্তরাধিকারী হন। সবক্তগীন চারিদিকে আপন 
বাজ্য বিস্তার করিতে থাকেন এবং ক্রমে হিন্দু রাজ্যের পশ্চিম 
সীমায় উপস্থিত হন। 

হিন্দুদিগের সীমান্ত প্রদেশে একটি প্রবল মুসলমান সাম্রাজ্য 
স্থাপিত হওয়ায় হিন্দুগণ অত্যন্ত ভীত হন। লাহোরাধিপতি 
জয়পাল উহাদের দমন করা নিতীস্ত আঁবশ্ক বলিয়া যনে করেন। 
কিন্ত তিনি পেশৌব্ের নিকটবর্তী লোমঘান নামক স্থানের যুদ্ধে 
পরাজিত হন এবং তাহার শিবিরাদি সমস্ত শত্রু হস্তে পতিত হয । 

ইহার কিছুদিন পরেই সবক্তগীনের মৃত্যু হয়। এই সুযোগে 
জয়পাল পুনরাঁর মুসলমানদিগকে আক্রমণ করেন, কিন্ত পুনরাষ 
পরাস্ত হইম্সা সন্ধি করিতে বাধ্য হন। মুসলমান দিগের পক্ষে 
যিনি এই যুদ্ধের নেতা ছিলেন, তাহার নাম স্থলতান মামুদ। 
তিনি সবক্তগীনের পুন্র, তখন তাহার বয়স অতি অন্ন । জঙ়্ 
পালের সহিত সন্ষিষ্কাপন করিয়া আপন বাজ্যের পুর্ব সীম! 
নিরাপদ করত: মামুদ শ্বরাজোর পশ্চিম সীম রক্ষার্থ অগ্রসর 
হল। তথায় ও আপন শক্রগণকে দমন করতঃ মামুদ গজনীতে 
প্রত্যাগমন করিয়া শুনিতে পান যে জয়পাল, মুসলমানের অধীন 
হওয়া অপেক্ষা প্রাণভ্যাগ শ্রেয়ঃকলপ বিবেচনা করিনা অগ্রি- 
প্রবেশ করিয়াছেন, কিন্তু তাহার পুক্র অনঙ্গপাল সা্ধর নির্দেশানু, 
সারে কার্ধ্য করিতেছেন। অনঙ্গপাল শান্তভাবে থাকিলেও 
তাহার অধীণস্থ ভাটীয়ার রাজা মামুদের প্রাণান্ত স্বীকার 
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করিতে চাহে না। এই কথা শুনিয়া মামুদ পুনরায় ভারগ- 
বর্ষে উপস্থিত হন, এবং ভাটাদ্বাপতিকে উত্তমরূপ শিক্ষা 
প্রদান করেন। তাহার পর সুলতানে তাহার আপন 
পেনানী আবুলফতে লোদী বিদ্রোহী হন। তাহাকে শাসন 
করিবার জন্য মামুদ তৃতীরবার ভারতবর্ষে আগমন করেন । 
মামুদ তই প্রবল হইতে লাগিলেন, হিন্দুগণ ততই অধিক ভীত 
হইতে লাগিলেন । এই নিমিত্ত ঠাহারা অনক্পালকে নেতা 
করিরা সৈন্ত সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। আজমীর, কালজরু, 
উজ্জপ্বিনী, কনোজ ও গোয়ালিয়ব্র প্রভৃতি স্বানের রাজগণ 
সকলেই সাহাব্য করিতে লাগিলেন । সমস্ত হিন্দুস্তানের 
ক্্ীলোকেরা আপনাদের অলঙ্কারাদি বিক্রয় করিরা যুদ্ধের জন্ক 
অর্থ সাহায্য করিতে লাগিল । অনেক অক্ষৌহিণী সেনা সংগৃহীত 
হইল । পার্ধতীক় গোক্ষরজাতীক় /লীঁকেরা হিন্দুদিগের সহায় 
হইলেন । এইরূপ ভীষপ উদ্যোগ দেখিয়া মামুদ বিচলিত হতউ- 
লেন, কিম্ক ভাবিলেন, হয়, এইবার ভারুতে মুসলমানের প্রাবান্ 
স্থাপিত হইবে, না হয়, 'একেবাতেহ হইবে লা। তিনি সাহস 
সহকারে মদ্ধে অগ্রসর হইলেন | ভাগ্যলঙ্গীশী তাহার প্রতি 
প্রসন্ন হইলেন । যুদ্ধে অনঙ্গপালেপ হস্তী আহত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্র 
পরিত্যাগ করিল । সেনাপভন্র অভাবে হিন্দগণ ছক্তঙ্ 
হইস্বা পলায়ন করিল। মাঁমুদ ভাঁড1পিগের পশ্চাদ্ধাবমান হইলেন 
এবং তাহাদিগকে বিহত বিধ্বস্ত করিলেন। তিনি তথা হইছে 
লুঠনার্থ হিন্দুদিগের অন্যতম প্রধান তীর্থ নগরকোট গমন কষেন । 
এখন বাহাকে কাঙ্গাড়া বলে পূর্বে এ স্তানকে নগরকোট বলিত । 
জ্ালামুখী উহারই সন্গিকটে অবস্থিত । মামুদ নগরলুঠঠন 
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করিলেন এবং দেবদেবীর প্রতিমাসমূহ ধ্বংস করত গজনী 
প্রত্যাগমন করিলেন । 

ইহার পর তিনি ছুই বার কাশ্মীর লুগন করেন। বিষম 
পার্বত্যপ্রদেশে তাহাকে অনেক কষ্ট ভোগ করিতে হইলে ও 
তিনি ছইবারই লুণ্ঠন কার্যে বিলক্ষণ লাভবান হইয়।ছিলেন । 
তাহার পৰ্ু তিনি বহুসংখ্যক সেন্ত সংগ্রহ করুত মধ্যভারতেক 
প্রধান ন্গরু কান্যবুজের বিরুদ্ধে গমন করেন। কান্যকুজ ব! 
কনোজ তখন মগখেন পালবংশার় বাজাদিগের অধান ছিল। 
কিন্তু রনোজে এ বংশেগহ একজন স্বতন্ত্র রাজা রাজত্ব করিতেন । 
তাহার নাম ব্বাজ্যপাল। তিনি মামুদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে সক্ষম 
হইবেন না দেখিয়া তাহার বশত শ্বাকার করেন । মামুন ৪ 
কান্কুজ্ পরিত্যাগ করত মথুরা গমন করেন এবং তথাম্ নগর 
লুষ্ঠন ও দেবরীন্দগাণ ফ্বংস কাত আব করেন) 
কাধ্যে তাহার ২০ শিন সমন্ব আবাহ্ত হন্ত। তিনি মথুবাপ 
অনেক অপক।র করেন, বটে, কিন্তু মথুবার অন্পমেয় সৌবধাবপি 
দৃষ্টে তাহার নিজ রাজধানী গজনাকেও ভাদৃশ লসৌধমালাগ্গ 
বিভৃষিত করিবার বাসনা জন্মে এবং এহ সময হইতেই [পি 
অগ্তালিকা শিম্মাণ কঙগ্িতে আরম্ভ কবেন। 

তিশি গনী প্রতিনিবুত্ত হইয়া শুনিলেন বে কালগ্ররাখি- 
পতি গণ্ডরাজা, তাহার মিত্রধীজ কনোজপতিকে, মুসলমানের 
মিত্র বলিগ্া পাঁড়ন করিতে আবস্ত কবিয়াছেন। এই কথ। 
শুনিয়া তিনি দুইবার কালঞ্রবপতিকে দমন করিবার জগ্ত 
ভারতবর্ষে আগমন করেন । কিন্তু গওরাজাৰ তাহাতে বিশেষ 
কোন ক্ষতি হয় নাই। 
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এই সময়ে একবার লাহোরপতি দ্বিতীয় জয়পাল তীহার 
আগমনে বাধা দিতে চেষ্টা করায় মামুদ, তাহাকে পরাস্ত 
করিয়া পঞ্জাৰ প্রদেশ গজণীব সাম্রাজাতুক্ত করিয়া লয়েন। 
ভারতে মুসলমান সাম্াজোর এই প্রথম হ্বত্রপাত। ১৭২৩ । 

গুজরাটের দক্ষিণ সমুদ্রতীরে সোমনাথ নামে এক প্রসিদ্ধ 
শিবলিঙ্গ ছিল। ইহা হিন্দুিগের একটি প্রধান তীর্থস্থান । মামুদ 
ধী মন্দির লুষ্ঠনার্থ বদ্দপর্িক' হন। ভিনি আজমীরের পথে 
অর্ব,দপর্বতশ্রেণী উত্তীর্ণ হইয়া! গুজরাটের রাজধানী অনহিল- 
বারাপত্বনে উপস্থিত হইলেন | ভীহার অতর্কিত আগমনে ভীত 
হইয়া গুজরাটরাজ চালুকাবংশীয় চামুগদেব গিরিহুর্গ আশ্রয় 
করেন। সহজেই গুজরাট পরাজিত হইল। মামুদ সসৈন্তে 
সোমনাথপত্তনের দিকে ধাবমান হইলেন । তথায় মন্িরাধি- 
কারিগণ মন্দির বক্ষার্থ বনুস্াক সৈন্ত সংগ্রহ পূর্বক মামুদের 
অপেক্ষা করিতেছিলেন। মশ্দিবটি সমুদ্রমধাবর্তী একটী দ্বীপের 
উপর অবস্থিত। এক সংকী “ খত দ্বারা এ দ্বীপে প্রবেশ করিতে 
হয়। এই সংকীর্ণ ভূখণ্ডে বাজপুহদিগের সহিত মুসলমানদিগের 
ঘোরতর যুদ্ধ ভষ। ব্রা্দপুভেরা সমলমানদিগকে বারশ্বার পরা 
জিত ও প্রভিনিবর্তিত করিতে লাগিল এবং মামুদের পশ্চান্তাগে 
হিন্দুরাজগণ সসৈম্ভ আসিরা উপগ্তিত হইলেন । মামুদ এই- 
রূপে উভরদিক হইতে, আক্রান্ত হইয়া জীবনেব আশা পরিত্যাগ 
পুর্বক ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ত করিলেন। হল্লক্ষণের মধোই ৫০* 
প্রকাগডকায় রাজপুত বীর ভূমিশায়ী হয়। মুসলমানদিগের 
অকুতোভয় সাহস ও অসাধারণ বীরত্ব দর্শনে হিন্দুগণ ভীত 
হইয়া পলায়ন করে। সোমনাথের মন্দির মুসলমানদিগের 
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কর-কবলিত হয়। মাদুদ মন্দির ও দেবমুর্তি সমূহ ধ্বংস 
করেন । 

প্রান্ধ একবৎসর কাল গুজরাটে অবস্থিতি করিয়া মামু 
স্বদেশ প্রত্যাগমন করিলেন । ইহার পর তিনি আর ভারতবর্ষে 
আইসেন নাই | তাহার বিশাল রাজোোর পশ্চিমসীমার তুরক্ষবংশীয় 
লোকদিগের সহিত বিবাদ বিসম্বাদেই তহার অবশিষ্ট জীবন 
অতিবাহিত হয়। 

মামুদের মৃত্যুর অল্পদিন পরেই তাহার বিশাল সাম্রাজ্য ভগ্র- 
প্রান হইয়া গেল। সেলজুগ তাতারেরা রাজ্যের পশ্চিমাংশ সমস্তই 
অধিকার করিয়া লইল। তথন পঞ্জীব প্রদেশই গজনীাবংশীয়- 
দিগের প্রধান সম্পত্তি হইয়া উঠিল। এই সময়ে দিলীর 
হিন্দুরাজগণ নগরকোট পুনরুদ্ধার করিয়া লাহোর অধিকার 
করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন । দিলার তোমরবংশীরদিগের 
সহিত গজনীবংশীয়দের বিবাদ চলিতে লাগিল। কিন্ত 
গজনীপতিদিগের গৃহদ্বারে আর এক প্রবল শক্র আপিয়া উপস্থিত 
হইল। কান্দাহারের সমীপবন্তী ঘোর নামক উপত্যকা- 
বাসী স্ুরবংণীর পাঠানগণ বহুকাল স্বাধীনভাবে রাজ্য করিতে 
ছিলেন। কিন্তু গজনীপতির! তাহাদের প্রতি নানাপ্রকার অত্যা- 
চার করায় স্বরেরা আলাউদ্দীনের নেতৃত্বে গজনীনগর ধ্বংস 
করিল। গজনীপতি পলায়ন করিয়া লাহোরে আশ্রয় গ্রহণ 
করিলেন | তন্বধি লাহোর গজনীবংশীয়দিগের রাজধানী হইল। 
খসরু ও খসরুমালিক নামক ছুইজন রাজ প্রায় ৪* বৎসর 
লাহোরে রাজত্ব করিয়াছিলেন । 


এল িজকস্পতিুেরর 


দ্বিতীয় অধ্াঁয়। 


ঘোবু বংশ। 


আলাউদ্দীনের মৃতার করেক বৎসর পরে গিয়াস্উদ্দীন 
ও মহম্মদ ছুই ভ্রাতা ঘোরে ব্রাজা হন। এই ছুই 
জাতার যাবজ্জীবন সন্ভাৰ ছিল; মুসলমানদিগের মধ্যে এরূপ 
সৌন্রাত্র প্রায় দেখা যায় না । ঘোরেরা তাতারদিগের সহিত যুদ্ধ 
করিয়া পশ্চিমাঞ্চলে আপনাদিগের রাজ্য বৃদ্ধি করিতে থাকেন। 
১১৭৬ সালে মহম্মদ ঘোরী পঞ্চনদীর সঙ্গমস্থলে উচনগর অধি- 
কার করেন । 

ইহার ছুই বৎসর পরে তিনি গুজরাট আক্রমণ করিয়া 
পরাস্ত ও অবমানিত হইরা প্রত্যাবর্তন করেন। তৎপরে 
তিনি খসরু মালিকের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত হয়েন এবং দিক্ধু- 
দের আক্রমণ করেন । ১১৮১৬ সালে অতর্কিতভাবে লাহোর 
আক্রমণ করতঃ উহা অধিকার করেন এবং গজনী বংশীয় শ্ষে- 
রাজাকে কারারুদ্ধ করিয়া ঘোররাজধানীতে প্রেরণ করেন । 
লাহোরে বদ্ধমূল হইয়া মহম্মদ ঘোরী ক্রমশঃ হিন্দুস্থানের দিকে 
অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন । 


দ্বিতীয় অধ্যায় | ৭৯ 


এই সময়ে আজমীর অধিপতি চৌহানবংশীয় পৃথীরাজ উত্তরা- 
ধিকার হ্ত্রে তাহার মাতামহ তোখর বংশীর অনঙ্গপালের 
পরিতাক্ত দিলীর সিংহাসন অধিকার করতঃ অত্যন্ত পরাক্রাস্ত 
হুইপ্রা উঠেন | মহম্মদ লাহোর হইতে পূর্ববিকে আগমন করত 
বতীন্দা ছূর্গ অবরোধ কত্রিবামাত্র হিন্দুরাজগণ মিলিত হইয়া! 
সরস্বতীতীব্রে নারান্বণগ্রামে তাহার সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করেন । 
মুসলমানেরা পরাগিত হইয়া পলাম্ন করেন। হিন্দুরা ২৯ 
ক্রোশ পর্যন্ত তাহাদিগের পশ্চাদ্ধাবমান হন। দুই বৎসর পৰে 
মহম্মদ ঘোরী আবার সৈস্ত সংগ্রহ পুর্বক বৈরনিধ্যাতনার্থ 
ভারতবর্ষে আগমন করেন। থানেশ্বরের নিকটবর্তী তিরৌব্রির 
বিস্তীর্ণ সমতল ক্ষেত্রে উভয়পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ হয্স। এই যুদ্ধে 
হিন্দুগণ পরাস্ত এবং তাহাদিগের সেনাপতি প্রথীরাজ নিহত হন । 
দিল্লী ও আজমীর মুসলমানদিগের হস্তগত হয়। মহম্মদ আপনার 
ক্রীতদাস কুতবুদ্দীনকে দিলীর শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন এবং 
পৃথথীরাজের এক পুত্রকে আজমীরের সিংহাসন প্রদান করেন 
(১১৯৩)। পর বৎসর মহম্মদ ঘোরী ভারতবর্ষে প্রতাবর্তন করিক়! 
ইটওয়ার যুদ্ধে কনোজরাজ জরচন্দ্রকে পরাজিত করিয়া কনোজ 
ও বারাণসী অধিকার করেন। 

এই সকল ঘটনার অল্পদিন পরেই বখতিয়ার থিলিজি নামক 
একজন সুসলমান সেনাপতি বিহার প্রদেশ আক্রমণ করেন । 
তখন পালবংশীয় গোবিনাপাল মগধে রাজত্ব করিতে ছিলেন। 
তিনি মুদলমানদিগের আক্রমণ নিবারণ করিতে অসমর্থ হওয়া 
ষুসলমানেরা তাহার রাজধানী ওদস্তপুর অধিকার করিয়া লন, ও 
তশ্নিকটবর্তী সমস্ত বৌদ্ধতিক্ফুদিগকে তরবারিমুখে নিক্ষেপ 


৮০ ভারতবর্ষের ইতিহাস। 


করেন। প্ররুত্পক্ষে এই সময্ব হইতেই বৌদ্বধন্্ম ভারতবর্ষ হইতে 
লোপ পায়। বেখানে যেখানে প্রাচীন বৌদ্ধবিহারের ভগ্নাবশেষ 
আবিষ্কৃত হইনাছে,তথাবই মুসলমানদিগের অগ্নি ও অসির পরাক্রম 
লক্ষিত হইজাছে। মগধ মুনলমানদিগের অধিরুত হইয়াছিল, বটে, 
কিন্তু মিথিলা হয় নাই। অবোধ্যারও অনেক অংশ মুসলমান- 
দ্রিগের করকবলিত হয় নাই। 

মগধবিজরের কিছুপিন পরে,১২৯৮ খুষ্টাবে,বখতিয়ার খিলিজি 
বাঙ্গালা আক্রমণ করেন । তথাকার প্রাচীন রাজা লক্ষ্ণসেন 
ততকালে নবখীপে অধর্তিত কর্গিতেছিলেন। বখতিয়ার অতকিত- 
স্ভাবে উপস্থিত হইয়। উক্তনগর অধিকার কবেন। বুদ্ধরাজ। 
পূর্ব বাঞ্গালার পলায়ন করেন এবং তাহার পুত্র মাধৰ- 
সেন নৈহ্য সণগ্রহ করত শিক্রমপুর হইতে মুসলমানদিগের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ যার। করেন। হিন্দুরা গৌড়নগর রক্ষা করিবার জন্য 
বিস্তর চেষ্টা কববাহিলেন, কিন্তু তাহাদের সকল চেষ্ঠা বার্থ হয! 
গৌড় মুসল্মানপিগের হস্তে পতিত হইলেও সেনবংশীয় রাজগণ 
হহার পরও প্রা ১২০ বৎসর পুক্ববঙ্গে রাজত্ব করেন । পুনঃ পুনঃ 
জয়ল[ভে প্রাসাহিত হইরা। বথতিয়ার খিলিঞ্জি আসাম আক্রমণ 
করেন। কিন্ত তথায় অকৃতকার্ষ্য হইয়া বাঙ্গালায় প্রত্যাবর্তন 
করেন এবং অল্পদিনের মধোই প্রাণত্যাগ করেন । 

মুসলমানগণ যখন কনোজ আক্রমণে ব্যস্ত ছিলেন, তখন 
সমাজমীরের রাজ তাহার স্বজাতীয়গণ করুক অত্যন্ত উৎপীড়িত 
হন। সুতরাং কুতব একজন মুসলমানকে তাহার রক্ষকম্বরূপ 
তথায় প্রেরণ করেন । 

মহম্মদ ঘোরীর সহিত যুদ্ধে গোক্ষুর নামক পঞ্জাবের পার্বত্য 


তৃতীয় অধ্যায় । ৮১ 


পদেশবাপী এক 'অসভাজাতি অত্যন্ত উৎ্পীডিভ হয়। ১২০৫ খু 
অবে মহম্মর বখন পিন্ধুতারে শিবির সন্নিবেশ করিয়া অবস্থিতি 
করিত্েেছিলেন, সেই সময় উহারা অভকিভভাবে তাহার শিপির 
আক্রমণ করে ও তাহার প্রাণবধ করে। 

মঙম্মন বোন মৃত্যুর পর ১৯০৬ খুঃ আন্দে কুভবউদ্দীন 
দির্লীতে এব, নাসীরউদ্দান কুবাচ। পিন্বদেশে স্বাপান হন । ইহার 
১9 বৎসরের মধ্যে দেন্ুক ভাভারগণ সমস্ত আফগানিস্থান 
আবকার কায] লর। 


তৃতীয় অধ্যায় । 


দাসরাজগণ । (১২০৬ হইতে ১৯২৮৮) 


কুতবউদ্দীন ভারতবর্ষের প্রণম গ্রসশমান স্তুলতান। তিনি 
মভম্মদ বোরার ক্রাভগান ছিলেন। তাহার জামাভা সুলভান 
ইলটিনমিল্ও ক্রাতনান ছিলেন। ইল্টিস্মিসের জামাতা 
স্তলতান শিয়াসউদ্দীন বুলবনও ক্রীতদাস ছিলেন । এইজন্য 
ইহাদিগকে ও ইহাশিগের উত্তরাধিকারিগণকে তিহাসিকেরা 
দাসরাজগণ এই আখ্যা প্রদান করিয়াছেন । 

দাসরাজগণ কালকর ও গুজরাট রাজা অধিকার করিবার 
জন্য বারম্বার চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। 
স্থলতান ইলটিদ্মিন্‌ পরমার রাজপুতগণকে পরাম্রিত করি 

১. 


৮২ ভাঁবতবর্ষেব ইতিহাস। 


উজ্জধিনী নগব ধ্বংস কবেন ও শভত্রন্য প্রলিদ্ধ মহাকালদেবের 
মন্দিব ভূমিসাৎ কবেন। (১২৬২) ইলটউদমিসেব মৃঙ্াব 
কিছুপিন পরবে উঠাহাৰ কন্তা বিভিঘা ভ বঙবর্ষেগ অনান্ধবী 
হবযেন। ভিনি প্রাম ৪ বসব বাভত্ব কবেন। ভাহাব পরবে 
বাপবে আধ কথন কোন স্রা,শাক চিল্লা সিতভামহন আবোঠণ 
কারন নাউ। 

দাসবাজ খলবাঃনন বাজত্বব 7 বাঙ্গাল।+ *নিনকর্তী ভাগ 
বলথা বিচদ্রাতা গহল, লবন তাতগক মণ করবেন এব, 
হবিষ্যতে বিদ্বোভ না ১৭, এতছগ্ঠ, স্ব।। পপ বোব। পার্থ কে 
ধাঙ্গালান শাসনকনী। নিযুন্ত করবেন । 

হল.টিসমিসেব খাজখক|ে মধ্য এপিনাঘ ভক্িন খাব আবি 
উাব ভম | তিনি মক্ষোলিখার ঘাবাণ জাতিসনুহাকে একত্র কবিষাও 
পূর্তে প্রশান্ত মহাপাগতের ঠাঁব হভত5 পম বট্টিক সাগর 
পর্য্যন্ত সমস্ত মভাদেশ অধিক্ান জবেন | তে কেহ ভাহাব বিন ছে 
অন্যান কপিম্বাছে, (িতিশি হাভগকেই সব শে ভভা করিষাছেন , 
ভাঙাব বাজ্গধানা অধিকাৰ কণত সমশস্ত অবিবাপিগণেৰ 
প্রাণনাশ কবিবাছেন | এই সম.7 সেলভ্কগণ এসিবাব প**১ 
ভাগে বড প্রবল হহযাছিল। ন্ুভবা” জঙ্গিসর্থাব সহি 5 
ভাহাপিগের ঘোরওব সংগ্রাম হম। সেলজুকবাজ জেলাল উদ্দান 
পলামন কবত এখাক। শিন্ধুনপা পাব ১হয়। হলটিস্শিমেব শবণাপক্গ 
হুন। হ্বলতান জর্গিসেব ভষে ঠাঙাকে আশ্রব ধেন নাই । হল 
টিদ্মিসের এই ব্যবহাবে সপ্ধঃ হনবা জর্গিস ভাবভবর্ষ আক্রনণ 
ফরেন নাই । কিন্তু জঙ্গিলেণ মুত্্যুবক পৰ মোগলণণ বাবস্বাৰ 
ভারত আক্রমথ কনা দাপব।পগশকে বিপর্ধ্যন্ত কবিরাহ্লি। 


তৃতীয় অধ্যায় । ৮৩ 


মোঁগলগণ তখনও মুসলমান ধন্ম গ্রহণ করে নাই। তাহাদি- 
গের ধর্ম কি ছিল, বলা যায় না। অনেকেই মনে কণেন 
তাহারা বৌদ্ধ ছিল। তাহারা মুসলমানগণকে অন্যান্ত্র ঘ্ণা করি 
দানরাজগণ যে কেবল মোগলগ্ণর আক্রমণে বাতিবান্ত 
হইয়াছিলেন, এমন নছে, ভাহাদিগকে বহুসংখ্যক রাজাচুত 
মসলমান রাজাকে ভরণপোষণ কধিতে হইত। দাসরাজ 
বুলবনের সময় এইদ্ধপ ৩২ জন রাজ? দিল্লীতে বাম করিতেন 
এব* তাহাদের জন্ত বুলবনের রাজস্বের অনেক টাকা ব্যয়িভ 
তহত। বুলবনের রাজন্বের সশয় ভাহার পুত্র বোখারাখা। 
বাঙ্গ।লার শাসনকর্ভী ভিলেন এবং তাহার পৌন্র কেকোবাদ 
দিল্লাতে অবস্থান করিতেন। বুলবনের মৃত্তাব পর কেকোবাদ 
দির্নার সিহাসনে আরোহণ করেন । তিনি অতি অসচ্চরিত্র 9 
অকন্মণা ছিলেন। পঞ্জবের শাসনকত্তী জেলালউদ্দীন ১২৮৮ 
খুগ্লান্দে তাহার প্রাণ মংহার করত দিল্লীর সি্ভাসন অধিকার 
করেন। কিন্ত ভীভার পিতা কোথারা ধাকে বাঙ্ষালার শাপন- 
কড়ন্ে দুটাভূত করেন । 


চতুর্থ অধায়। 


০৭ 


থিলিজী বংশ । 


[খপিজীবত্ণারণিগেৰ রাজত্বকালে মোগলেরা দলে দলে মসল- 
মান সৈঙ্ে প্রবেশ করিতে লাগিল এব” যসলঘান ধন্ম গ্রহণ 
কৰিষা মুসলমানপধিগেরর বলবুদ্ধি করিডে লাশিল। এই নবধলে 
গীবান্‌ হইযা খিপিভারাভ্র গ্রেলালউন্দানেব ভ্রাতুদ্পুক্র 
আগ্গাউিদ্লান প্রন্দধমাদব ও বুক্ষেলে গুরু অন্তত কয়ে 
স্ট' শিশিদ্রর্গ অধিকার পূর্বক আপনার দাক্ষিণাত্য যাত্রার পথ 
প্বিষ্কাব করিষা লমেন। নেবপিপিব যাণবগণ তাহার প্রধান 
ল্য গ্কিনা। [ভান ১২৯৩ গুঙ্গন্বে ৮০০০ সৈম্য লইঘু$ অতকভ- 
লাবে দেবগিগ্রির ছ্বীপদেশে উপস্থিত হ্ইন্না ঘৃদ্ধ ঘোষণা করেন 
এস প্রচার করিনা বেন, নে ভিন অগ্রবাবা সৈশ্ লইযা 
মাসিঘাছেন মাত্র, মূল সেম্ত পশশতৎ আসিতেছে । দেবগিরির 
সাজা বামদের একান্ত ভাত হইয়া তাহার বন্তভা শ্বাকার কবি 
(লেন এবং প্রচুৰ অর্থ পিন্না তাহার তুষ্টি সম্পাদন কৰিলেন। 
দাক্ষিণাত্য হইত(১২৯৫) প্রত্যাগমন করিরা আলাউদ্দীন কৌশলে 
সাপন পিতৃব্য স্থলতান জেলাল উদ্দানের প্রাণ সংহার করত 
নর" দিলীর সিংহাসন অধিকার করেন । 

ঠাঁহারই সগয়ে শুজরটি অধিকৃত ও দাক্ষিণাত্য বিজিত 
হল। তিনি ছিতোর ছর্গ অরধ্িকার করেন। তাহার প্রধান 


চতুর্থ অধ্যায় | ৮€ 


সেনাপতির নাম কাঁফুর ; তিনি এক জন রাজপুত সন্তান ছিলেন, 
পরে মুনলমানধন্ম গ্রহণ কবেন। ইনি মুসলমানধন্মে দীর্ষিত হইস। 
ঘোর হিন্দুদ্বেবী হইয়া উঠেন এবং আলাউদ্দীনেত্র সেনাপভিহে 
শিযুক্ত হইয়া দ্রাক্ষিণাত্যের সমস্ত হিন্দবাজনহ্ব পব্স করেন। 
দেবশিরির যাদব্গণ ও দ্বারসধুদ্রের হোক্ষপালা বলালগণ কা 
বেরু হস্তে ধ্বস প্রাপ্ূু হবেন।। খ্ররুক্গলেরু কাকতেদগণ ও ভাহার 
প্রতাপে ভীত হইয়াছিল, কিন্ক তিনি গুত্রঙ্গলবীজ্য পৰংস করিতে 
সক্ষম হয়েন নাই। ভিনি সেতুবন্ধ রামেশর পর্যন্ত আক্রমণ 
করিমাছিলেন ; এং মলম্নবর উপকূলে ও উপস্থিত হইঘাছিলেন | 
খিশালদেবের মৃত্যুর প্র গুঅবাটের নাঘেলাগণ নিব্বিদ্রে রাজ 
করিতেছিলেন । তাহাদের পপ্রাক্রম এবং সৈত্তয সামন্ত যাগেছঈ 
ছিল। শেষ রাজা সারঙ্গদেব মালবপতিকে পবাক্তপ কৰিব? 
ছিলেন বপিম়া উল্লেখ আছে । কিন্ত তিনি 9 আলাউদ্দানের নিক 
পবাস্ত হন 1১২৯৭) এবং তরবপি গুজত্রাট ও মালব সুসলমান 
সামাজাতুক্ত হউগা বায় । 

আলাউন্দানের পুর মবাত্রক পিল্লীন সম্রাট ভইলে মালিক 
থসক নামক একজন হিন্দু নাজপুত ভাহাবৰ অভান্থ [প্রিরপার। 
হইয়া উঠে। ইনি খেমন কম্মকৃশল তেমনই ধশ্মক্ঞানবিরতিভ 
ছিগেন। ভশিও দাক্ষিণাতো গমন পুষ্ধক নানাদেশ জয় করিয়। 
বিস্তর অর্থ লইরা আসেন। হনি সম্রাট মবাঝককে 
বধ করিয়া তাহার শিশু পুভ্রকে দিংহাসনে আরোহণ করাইয়া! 
স্বরং সাম্াজোর সর্বময় কর্তী হইয়া উঠেন। এই ব্যাপারে ভারত- 
বর্ধধানী সমস্ত মুসলমানই অত্যন্ত ভীত হইয়া উঠে। কেহ কেহ 
অন্গমান করেন, খসরু যদি এ সময় হিন্দু রাজগণের সাহায্য 


৮৬ ভাঁবতবর্ষের ইতিহাস । 


পাঁইতেন, তাহা হইলে, বৌধ হয়, ভারতবর্ষ হইতে মুসলমান 
দিতশর নাম বিলুপ্ত হইত। কিন্তু মুসলমানেরা সমবেত হঙা 
খসরুর হন্ত হইতে সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য পঞ্জাবের সুযোগা 
শাসনকর্তা গাঁজিখ্থাকে আহ্বান করেন। তিনি খসককে পরাস্ত 
এ নিতত করিয়া গিয়াস্উদ্দীন নাম ধারণ করত দিল্লীর সিংহাসনে 
আবিরোহণ করেন । (১৩২১) 


পঞ্চম অধ্যায় । 
তোগলকবংশ । 


আলাউদ্দীনের সেনাপতি মল্িককাফুর দাক্ষিণাত্যের সমস্য 
প্রদেশ ক্তয় করিয়াছিলেন, সত্য, কিস্থ তথার হিন্দুরাঁজগণই 
রাজা করিতেছিলেন। গিয়াসউদ্দীন মহারাষ্দেশ মুসলমান 
সামাজ্ঞারুক্ত করিয়া লয়েন। কিন্ক তিনি অধিক দিন রাক্ত্ 
করিতে পারেন নাই। তিনি বভকাল পঞ্চাবে শাসনকর্তা ছিলেন ; 
লং প্রা ৫ বলব ধবিকা মোগল আক্রমণ হইতে ভারতবর্ষ 
ধক্ষা করিয়াছিলেন । তিনি যখন দিল্লীর সিংহাসনে অধিরোহণ 
করেন তখন তাহার বয়স প্রায় অশীতি বংসর। ভিনি 
চারিবংসর দিল্লীর পিংহাস্নে 'অধিরূঢ় ছিলেন । পরে তাহার 
পুল্র জুনা খা কৌশলে তাহার প্রাণ বধ করেন । জুনা খা মহম্মদ 


পঞ্চম অধাঁয়। ৮৭ 


তোগলক .নাম বারণ করিয়। দিল্লীব সম্বাট হইয়া ১০২৫ 
হইতে ১৩৫১ খুষ্টাবব পর্যন্ত রাজত্ব কবেন | এই কয় বৎসর মধো 
দিল্লীর পাঠান সাম্নাজা 'ন্তহিত হয় এবং উতপরিবর্ডে অনেক- 
গুলি ক্ষ ক্ষুদ্র স্বাধীন মুসলমান বাজা স্থাপিত হন। মহম্মদের পর 
ফিরোজ তোগলক ও উাহাব উভ্ভরাঁধিকাবিগণ বদিও দিল্লীর 
সমাট উপাধি গ্রহণ কবিতিন কিন বাস্তবিক ভাঠাঁবা সম্রাট 
ছিলেন না! দিল্লী ও ভতনিকউবন্ঠী প্রদেশের স্বাদীন রাজা ছিলেন 
মাত্র। 
মহম্মপঘোরী এব” তাভাব উন্তবাধিকাশীদিগেব সহিত কে 
সকল মুস্গমান ভাবতবর্ষে আগমন করেন ভীহাদিগেল 
অআধিকাণ্শহই আফগান বা পাঠান ব্শান। আফগানিস্তান 
নেক গুণি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপতাকাস বিভক্ত । এক একটি উপত্যকা। 
এক এক বশীর লোকের অধিকার । প্রতোক বংশেরই এক এক 
ভন প্রধান পুরুৰ ছিলেন তাহাদের নীম মামীর । আমীর দিগকে 
ভারতবর্ষে হাম্বীর ব্লিত। ঘোরী ও খিপজীগণ আফগানলি- 
স্তানেব এক এক উপতাকাবু অধিপতি ছিলেন । 
মহম্মদ তোগলক নানা শাস্সে সপিত ও নানা বিদ্যা 
পারদর্শী ছিলেন। দশন শান্ত তাহার বিশেষ অধিকার ছিল। 
মুসলমান ধন্মে তাহার বিলক্ষণ আস্থা ছিল। কিন্তু প্রজাব 
সখ দুঃখের দিকে ঠাহাৰ কিছুমান দৃষ্টি ছিল নাঁ। অনেকে 
মনে করেন ভাহার মন্তিফ বিকৃত ছিল। বাস্তবিকও তাহার 
কাধ্য পরম্পরা দৃষ্টেও তাহাই অন্তমান হয়। পাঠান রার্জ। 
ংস করিবার জন্ত যতগুলি নোবের আবশ্তক, পে. সকল গুলিই 
একাধারে তাহাতে বিদ্যমান ছিল। দেখশিরির মনোহর 


৮৮ ভারতবর্ষের ইতিছাস। 


পাৰ্বতীয় দ্ৃশ্ত ও উতকৃ্ট জল বায়ু দেখিয়া তিনি এ নগরকে 
পাঠান সাআাজ্যের রাজধানা করিবেন বলিম্পা সঙ্কল্প করেন) 
এবং উহার নাম দৌলতাবাৰ রাখেন । পরে দিল্লীর অধিবাসী- 
পিগের প্রতি আজ্ঞ। প্রচাক্ করেন, বে, থে কেহ দৌলতাবাদে 
বাইতে অস্বীকত হইবে, তাহাকে কঠিন শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। 
এইরূপে তিনি দুইবার আজ্ঞা প্রচার করিয়া দিলীর অধিবাসী- 
গিগকে উত্ত্যক্ত করিযাছিলেন। তিনি চীন দেশ আক্রমণার্প 
বহু সংখ্যক সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন । এই বাতুলের কাধ্যে 
তাহার সমস্ত সৈগ্ঠ ধ্বংস প্রাপূু হম। পারন্ত অধিকাবের জন্য ও 
তিনি প্রচ্রত্র সৈন্য সংগ্রহ কনিম্বাছিলেন ) কিন্ত ভাহাধিগকে 
বেতন দিবার তাভার সামথ্য ছিল নাঁ। এইরূপ নানাবিধ 
অপবাদে দিলা বীজকোঁব শূন্য ভইরা আইসে। স্রহনাং কর 
বুদ্ধি ভিন্ন রাজা রক্ষান আব কোন উপার থাকে না। গঙ্গা 
ও বমুনার মপাবর্ভী প্রদেশের প্রজাগণ করভারে প্রপাড়িত 
ভইম্বা অরুণো আশ্রয় গ্রহণ করে । মহম্মদ দেই অবুণা শিকারা- 
গণ কনক পরিবেষ্টিত করিরা বন্ পণ্র নান প্রজাগণের বব 
সাধন কতেন। রাজকোষ শন্ত ভইলে তিনি শুশিলেন চীনে 
শের টাকা! ব্যব্জত ভর । অঘনি চিনি আারভববে কাগজে 
টাকা ঢালাইতে লাগিলেন | কিন্ত যখন বাজার বাজার সন্ত্রম 
নাই ভখন রাজার নোট কে লহবে। 

পাঠান সমাটগণের রাজত্বকালে প্রদেশায শাসন কর্তারা 
প্রারই স্বার্ধান ভাবে কাধ্য করিতেন। তাভারা আপন জ্ঞাতি 
বন্ধবর্গকে আফ্রগানিস্থান হইতে আহবান করিয়া আপনাদের 
অধীনস্থ প্রদেশে বাস করাইতেন 3 এবং ম্বগণে পর্রিবেষিত 


পঞ্চম অধ্াঁর। ৮৯ 


তইরাঁ এতই প্রতাপশালী হই উঠিতেন নে অনেক সমন্নে 
পিল্পাশ্বরকে গ্রাহা করিতেন না। বাঙ্গানা দেশে শাসনকত্তাত। 
এইরূপে স্বাধীন ভাবে কার্ধা কপিরা আশিতেছিলেন 1 মতম্মাণ 
বাঙ্গালাকে তিন ভাগে বিভক্ত করি তথা ভিন জন শালন 
কর্তা শিবুক্ত করেন। ইডার কিছু পূর্বে পুর্ব বাঙ্গান। নুনলমান 
পিগের অশিকৃভ হর । পুঝব বাগালার শাননকর্তী বাহার 
খা একেবারেই স্বাধীন বিয়া আপনাকে প্রচার করেন। 
সশ্রাট তাহাকে দমন করিতে সমর্থ হইলেও ক্রমে বাঙ্গালা 
ত্যন্ত গোলযোগ উপহ্িত হয় । অধ্কালেত মধো ৭৮ ভন 
শাসনকর্তা বিজ্বোগা হন, এবং পাটিশেষে হাজি হলি 
পুর্ব পশ্চিম ও দর্সি। বাঙ্গানা একধরিভ কত্রিঘা সমন্তন্দীন 
উপাণি ধারণ করত আপনাকে স্বাধীন বলা প্রচার কছিছ। 
তপন (১৩৪৫)। 
এইরূপে বাঙ্গালা দেশ হন্্রচাণ্ত হইল গেল! কিন্ত সম্বট 
ইঠার উদ্ধারের জন্য কোন চেটাপ্ত কহিভে পাদিলেন লা: 
ঘেভেড়ু এই সময়ে গুজরাট মালব ও দাক্ষিথাভো বিদোত 
উপস্থিত হইরাছিল। বে স্কন মোগল পাঠান সৈন্টে প্রাবেশ 
ল।ভ করিয়াঙ্িল এবং ঘাহাদিশের সাহানো আলাউদ্দিন শালব 
গুজরাট ও পার্সিণাভা জয্গ কির ভাধাদের বো নালা? 
দেশীয় লোক ছিল। ইহারা এক এক সঙ্গাত্রেত্ অধানে বু 
করিত। এই সদ্দারণিগের সাধারণ নাম আমীরানি সাদ । 
যে কেহ যুদ্ধ কাধ্যে দক্ষ হইত, সেই কতকগুলি অন্ুচর সংগ্রহ 
করিয়া এই আমীর দলে প্রবেশ করিতে পারিভ। ইহাদের 
'রাজ ভক্তি কিছু মাত্র ছিল না । যত প্রকার বিদ্রোহ খিপন্তি 


৯৪ ভাঁরহবর্ষের ইতিহাঁস। 


ও হাঙ্সাম উপস্থিত হইন্ত, ইহারা তাহার মলে খাঁকিত | ১৩৩৭ খ্বং 
অক মহন্মদ আপনার একজন অবন্মণ্য প্রিয়বযস্ত আঁজীক্ত, 
হামিদকে মালবের শাসনকর্তী করিয়া প্রেরণ কালে, তাভাকে 
বলিম়ী দেন, তুমি আমীরানি সাদা দিগের প্রতি দুর্টি রাঁখিও | 
হতভাগা ধারানগরে উপস্থিত হইয়াই আমীরগণকে নিমন্বণ করিস 
৮০ জনের প্রাণ বধ কদ্দিল। মালব, গুজরাট ও দাশ্ষিণাহোর 
সমস্ত আমীরানি সাদা বিচ্দাহী হইয়া উঠিল । প্রতোক প্রধান 
নগালেই ৩০। মণ জ্রন করিরা আমীর থাঁকিত। সকলেই বাদ- 
সাহেল প্রতিনিধি শামনকর্াগণকে দূর করিত দিম্পা নগর ও 
রাক্তকোষ লুগন করত বিদ্রোহ উত্থাপিত করিল। বাদসা 
এই বিশাল বিদ্রোী সেনা তরঙ্গের সহিত গ্রার পনর বৎসর 
কাল্প অনবরত যুদ্ধ করিয়া খকভর পরিশমে কান্ত ভয়? 
১০৫১ ২৪ অন্দে প্রাণম্াঁগ কটিসিলন 1 দিনি অতি কে 
গজপাটের বিদাহ প্রশঘিহ করিয়াছিলেন । কিস্ক সমস্ত 


দাক্ষিতাতা তাভার ভস্থ্টাত ভইমাহিল । 


জপ পাপোপপাশ তত পিপি 


বষ্ট অধায়। 
তৈমুরলঙ্গ | 


মভশ্বাদর উত্তরাধিকারী ফিরোজ তোগলক প্রথমেই দাক্গি 
ণাতার স্বাধীনতা স্বীকার করিলেন, এবং সর্ধপ্রবনত্ধে বঙ্গদেশ 
'আগভাবীন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্ত ছুইবার 


ষষ্ঠ অধ্যায়। ৯১ 


অক্ৃতকার্ধ্য হইয়া ভিনি বাঙ্গালারও স্বাধীনতা স্বীকার করি- 
লেন। গুজরাট ও মালব এক প্রকার শ্বাবীন ভাবেই কাধ 
করিতে লাগিল। তিনি যখন যে শাঁসনকর্তীাকেই এই ভ্রই 
স্কানে পাঠাইয়া দিতেন তাহারাই প্রজাবগের সভিত মিলিত 
হইয়া আপনার বল বদ্ধি করিত। স্ুতবাং বাঙ্গালার পশ্চিম 
সীমা গগ্ডক নদী ভইতে পঞ্জাব পর্যাস্ত প্রাদেশেই ফিরোজ 
তোগলক অবিবাদে রাজন্ব করিতেন | উীভার সময়ে বত সংগাক 
রাজপুত মুসলমান ধন্মে দীক্ষিত ভয় । বল সণ্খাক মসলমান পীর 
এইট সময়ে আবিভতি ভইয়া নানাপিকে সুসলমান ধঙ্শের প্রভাব 
বিস্তার করিয়াছিলেন | ফিরোজ সাহ অন্যান্ত প্রক্তারগ্তক ছিলেন। 
তিনি অনেক পথ ঘাঁট পুক্ষরিনী কূপ ও সবাই প্রভৃতি পূর্ণ 
কার্য করিয়া দেশের অনেক মঙ্গল করিষা গিরাঁছেন । জীহাব 
উত্তরাবিকারী মামদ ততোগ্লকের রাজত্বের প্রগম ভাগে 
মালব '9 গুজরাট শ্বাধীন হইয়া উঠে; এবং ১২৯৪ খুঃ অবে 
হার প্রধান মন্ত্রী খোজা জাহান সরকী দিলী রাজোর 
পূর্নান্ধ অধিকার করিরা জৌনপুত্র নগরে একটি স্বাধীন রাজা 
স্কাপন করেন । স্রতরাৎ এই সময়ে পাঠানরাজা পঞ্জাব সহ্ভিনদ 
ও দিল্লী প্রদেশে পর্যাবসিত ভয় | 

খঃ ১৩৯৮ অকে ভাকতবর্ষে আব এক মহা উপপ্রব উপ 
স্থিত হইয়া! দিল্লী সাশ্রাজোব যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল, তাহাও 
ধবংস করিয়াছিল। তৈমুরলঙ্গ অগণিত তাতার সেনা সমভি 
বণহারে মধ্য এসিয়ার সমস্ত রাজ্যগুলি ধ্বংস করিয়। দ্রতবেগে 
ভারতবর্ষে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । ছুর্ধল মামূদ ভঙ্ষে 
গুজরাটে পলায়ন করিয়া প্রাণরক্ষা করিলেন। দিল্লীরাজ্য তৎ- 


৯২ ভারতবর্ষের ইতিহাস । 


কালে অন্তবিবাৰে ছিন্ন ডিন্প হইয়া গিরাছিল; তৈমুরলঙ্গের ম্যাথ 
পৰাক্রান্ত রাজার সহিত যুদ্ধ করিতে কাহার ও ক্ষমতা ছিল না। 
*তমরলঙ্গ দে নগর অবরোধ করিভেন ভাভারই সমস্ত অর্ধিবাখি 
গণকে তব্বাশী মুবে প্রক্ষেপ কর্দিচেন । ভানতবর্ষে প্রবেশ 
করিব দিল্লী উপস্থিত হওয়া পধ্যন্ত ভৈমুরলঙ্গ ৭৮টী নগর এই 
রূপে বিনষ্ট করিযাছিলেন ; অন্যান্য শগতের অধিবাসিগণ তাহার 
গমনের পৃর্বেই পঙানন লঠব্থা প্রাণ বক্ষা করিয়াছিল । 
দিল্লাতে উপগ্িত হহলে নগানাসারা সে সনগ্রহ কবি তাহার 
আগমনে বাধা পিবান্র চে কপ্রিনাচিন, কিছ্ কতকাধ্য হইতে 
পারে নাই | তৈনুত নণবুখাশাবদেণেন প্রা রক্ষা করিব, 
আশ্বাস পিলে, নগব্বাসারা নখবপাপ উন্থাটন করিনা পিল। 
তৈয়ব দিলা প্রণেশ করি? আপনাকে ভাবতবষের সম্রাট 
বাঁলর! ঘোষণা করিয়া দিলেন ইজ পাত লগ্ন ও হচাকাগ্ 
মারন্ত হইল । পাচ পিন পিল্লীঠে মন্্রষ্যরক্ে নদা বহিতে 
লাপিল। শবরান্িতে ব্রান্তাখলি এপ পর্গিপুর্রিভ হইতে 
লাগিল, ঘে, ভাভাবৰ উপ, যাতা রাত বদ্ধ ভা গেল। 
৫ দিনের পল ভৈমব শিল্পী ভাগ করিলেন । পথে সমস্ত 
মিরাটবানীগিগিকে সুঠানাথে ন্দেপ কিস উন্ভতরমুখে হপিদ্বাৰে 
উপস্থিত ভহলেন ; ভথান হিন্দ ৩ তাকে অহ্যস্ত ব্যতিব্যস্ত 
রুবিপা তুলিল। ভিনি ভব ভান্তে কম।গভ শদ্ধ করিতে 
করিতে পার্ধতা পথ দিরা আদ্ু,নগরে উপস্থিত হইলেন এবং 
তথা হইতে বে পথে আপিয়াহ্থিলেন নেই পথ পিয়া ভারতবর্ষ 
হইতে নিক্ষান্ত হইলেন। অব্রাজকতা, ছভিক্ষ ও মহামারী 
তাহার পশ্চাদ্ভাগে হৃত্য করিতে লাগিল । মানব সমাজের 


প্রথম অধ্যার। ৯৩ 


নত ভযানক শন্ক মন্তধ্য মধ্যে জন্মগ্রহণ কবিয়াছিল, তন্মধ্যে 
জঙ্গিন ও তৈমুর প্রধান । শিবতাদ দুজনেই সমান, তবে 
জঙ্গি তৈমুরেৰ ন্যায় বিশ্বাসঘাতক ভিলেন না। 

তৈমুরলঙ্গ ভাবভবর্ধ ভইভে প্রন্তান করিলেন । শিল্পী ভই 
মাস জন্শৃনা বৃঠিল | ভাভাল পলু মানাদেল মন্থা একবাল দিল্লী 
গাধকানু করিষা লইল | কিন জল্প দিনের মক্যেই ভাভাব প্রাৎ 
বিশ ভইল 1 ভথন মামুদ আাণন পাভবানীছে পুন, প্রভ্যাগভি 
»গইকোন। ভিনি নামনা এ ১০১০ হাঃ জা প্যান্থ বাজন্র কবিদা 
শিলেন। তিনি ভাবিভ দার্কিভিষ্ট বিলাতে মদ্রা প্রশ্তহ বন্ধ কলা? 
ভইমাঠিল, এবং শিশীল অপার ভাতহাানেপ আধিপভা গরিত্যাঃ 
“বিষাঙিলেন। 


চতুর্থ খণ্ড | 





বি 


প্রথম আধ্যায়। 





দিল্লী রাজবংশ | 


মামুদের মৃত্যুর পর কিছুশিন ঘোর অরাজকতা উপস্থিত 
ভন । পরে পঞ্জাবের শাসনকর্তী খিডির খা সায়দ পিশ্লীৰ 
পিংভাসনে অবধিরূঢ় হন। থিভির খা রাজ উপাধি ধারণ করবেন 
নাট । ভিনি আপনাকে নৈঘবের প্রতিশিধি বলিঘা প্রকাশ 
করিতেন । ঠাঁভার বদ্শীয়েরা চি পুকৰ পিঠ্জাভে রাজন 
করেন । ইহাদের নাম সায়দন'শ। উঠাদের সময়ে রাজাসামা। 
ক্রমে সঙ্কীর্ণ হইয়া শিলীর প্রাচীর মাত্রে পর্যবসিত হয়। লোদী 
বংশার পাঠানদিগের সহিত সারদদিগের বড়ই বিরোধ ছিল। 
এই বশীর বিলোললোদী সচিন্দ ও পঞ্জাব অধিকার কবিরা 
দিল্লী আক্রমণ করিলে শেষ সায়দ রাজা আলাউদ্দীন, তাহার 
হস্তে পিল্লী সমগণ করিয়া, বদাউন নগরে, আপন উদ্যানে, জীৰ- 
নের অবশিষ্ট অংশ বন্ম চচ্চায় অতিবাহিত করেন । 


প্রথম অধ্যায়। ৯৫ 


বিলোল গিল্লীব অধিকার প্রাপ্ত হইযাই বাজোপাধিধাবণ 
করিলেন), এব মুণভান বাজ্য অধিকাৰ কাঁববাব জন্য বুদ্ধ 
ঘাব্রা কবিলেন। টিনি ফুলতানে গৌছিবাব পুর্বে জৌনপুণবৰ 
সকাবাজ দিলা আক্রমণ কুবাঘ তিনি মুণহান পরিভাগি 
কপিষ। ডোনপুতেবি সঙিঠ যুদ্ধ করিতে জাগস্ত করিলেন ২৬ 
ধহসব ক্রমাগ 5 সুদ্ধ করিবার পণ জোনপুবেক স্বাবীন বা? 
ধ্বস ভইল ও পত্ত বাভা শি তাছাড়া হতগ | ১৪৭৮ । 
খষ্ঠাঘ ১১৮৮ ৮ ল্‌ ভাতাবহভ্ভাঙভলে ততৎপুল 2েতকন্দণ রাজা 
হত বিভব দেশ াশ্লা সামাজ্যভুভত করেন । হশি অতান্ঠ 
ভিশ্দেবা চলেন, এবং হিন্দিগেব ঠ।থফানা নিয়ে কিবা 
ছিলেন | ১৫১৩ খুঃ অন্দে ভাভাব মৃভাব পব তংপুল ইত্রাঙিষ 
পিণ্াসনে আবেোহণ কঙ্েন। ইলশি আর্ত উদ্ধত ও গব্বিত স্মভ। 
বেব লোক ছিলেন এবং বাচ্যেব প্রব্ণান (1 কদিগকে অত্যন্ত 
৬স্ফ ভাচ্ছাল্য কশিতেন। এইজন্য তাহা সম বহবাব বিদ্রোহ 
৬পাণ্ৃত ভব। জৌনপুব বাজা পুনব্বাৰ স্বাধান ৪1 পঞ্জাবেধ 
শাসনকর্তা দোলভ1 লোদী কাঝুলানিপতি তৈমুব বশী বাৰ- 
বুক ভাবতবর্ষে আহ্বান কবেন। বাবব ক্রঃশহ অহসব হহব। 
লাভোধ অধিকার কখিষা লন । পবে তিনি সহন্দ প্রদেশে উপ- 
স্ডিত হইলে ইব্রাঙিম লোপা তাহার সহিহ যুদ্ধ কপিতে অগ্রসৰ 
হন। পাশিপথে উভযপন্ষে ঘোবতব যুদ্ধ হয। এহ যুদ্ধে ইত্রাহি্ 
পোণী প্রাণত্যাগ কবেন এবং বাবব জয়লাভ কবেন। ইব্রা 
হিমের প্রা ৪০ হাজাব সৈম্ত নিহত হয। বাবব "অবিলম্বে 
আগবা ও পিলী অধিকার করিয়া! লন। 





দ্বিতীয় অধায়। 
বাঙাল! | 


ফিরোজ ভোগলক পীঙ্গালাব স্বাধীন লাজী সমস্দ্দীনের 
ভিভ বন্ধে পযুারত্ত ভইথ। ১০৫৭ প্রঃ অঞ্ধে বাঙ্গালাৰ স্বাধীনতা 
সাকাঁব কবেন। উহার পরব বৎসবেই অমন্তদ্দীনের সুভ্ভা হম। 
সঃল্তন্দান গৌডেব নিকউবৃত্তী পাণুসা নগবে আপনা বাজধানী 
প্রাপন কাঁংবাঞ্িলেন। সমস্দ্পানের পুজ সেকেন্দর পা$য়াৰ 
প্রশিদ্ধ আদিনা মন্দির নিন্মাণ কবেন। সেকেনব্র প্রজ ও 
পীলগণ বিশেষ পবাক্রান্ত ছিলেন না। দ্বিনাজ্পুরের হিন্দু 
পাজা গণেশ তাহার প্রপৌভ্রকে বিনাশ করিয়া বাঙ্গালাৰ অধি 
পর্তি তন ১৪০৫) এব হিন্দু ও মুসলমান উভনেরই মনো! 
পঙ্চন কবড ৮৯ বৎসর বাজত্র করেন। তাহা পুজ যদ্ত মুপল: 
মান ধঙ্ধ গ্রহণ করত জেলাল উদ্দীন নাম ধারণ করেন এবং 
পালন্ঘাহম্মদ সাহ। প্রাপীড়ন করায় নিহত হন । ১৪৪৫ । 
দূদলমানেলা আবার সমস্থদ্দীনেব ব্ধীয় একজনকে রাজ? 
কনব্ন। ইনি ৪ উঠাব বংশারগণ ৪২ বৎসর রাজত্ব করেন । 
ঠভবা খোজা ও হাবসীদিগকে অতান্তু প্রশ্রয় দিয়াছ্িলেন | 
উহাব! এতই পবাক্রান্ত হইয়াছিল বে পবিশেষে রাজবংশ ধ্বংস 
করত আপনারাই ৭৮ বৎসর রাজ্য করিয়াছিল। এই সময়ে 
গাসাম বা কমভাপুর এবং ্রিপুবার হিন্দুরাজারা বাঙ্গালার অনেক 


দ্বিতীয় অধ্যায়। ৯৭ 


শ আত্মসাৎ কণিয়াছিলেন এবং জৌনপুররাজ বিহার 
অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন। 

১৪৯৪ খ্ুঃ অব্ে সায়দ বংশীর হোসেন সা, খোজ ও হাবপি- 
দিগকে দমন করিয়া বাঙ্গাল।র সি“হাসনে অধিরোহণ করেন। 
ইনি নিজে স্বুদ্ধি খী নামক একজন কামাস্ের অধীনে কার্য 
করিতেন । হিন্দুদিগেহ উপর ইহার বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল। উহারই 
রাজত্বকালে পপ ও সনাতন দবীব্রখাস ও সাকরমল্িক উপাধি 
প্রাপ্ত হইয়া র[জোর প্রধান মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত হন। ইনি 
কমতাপুর রাজা ধ্বংস করেন ও উড়িষ্যার সহিত বারম্বার যুদ্ধ 
করেন ; কিন্ধ শিহার অধিকার করিতে গিয়া সেকেন্দর লোদীর 
সহিত সঞ্ধি করিতে বাধা ভন | উভার দই পুল নসবৎ ও মামু 
১৫৩১ খুঃ অব পর্যান্ত বাজত্র করেন। শবিখাত সেরসাহ মামুদকে 
দূরীভূত করিয়া বাঙ্গালার সিণ্ভাসনে আবোহণ ফরেন। সের- 
সাহ দিল্লীর অধিপতি হইলে বাঙ্গাল] আবার পাঠান সাতত্রাজাতুক্ত 
হয়। সের সাহের বংশীয়গণ দিলী হইতে দূরীকৃত হইয়াও বাক্ষা- 
লায় রাজত্ব করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন; তাহাতে বাঙ্গালামু 
অনেক গোলধোগ উপস্থিত হয় ! করবাণাবংশীয় স্থলেমান এই 
সমস্ত গোলযোগ নিবারণ করিয়া ১৫৬০ খৃঃ অবে বাঙ্গালা 
অদ্বিতীয় অধিপতি হন এবং তাড়ানগরে আপনার বাজধালী 
স্থাপন করেন। 

কালাপাহাড় নামে সুলেমানের একজন সেনাপতি ছিলেন । 
ইনি পুর্বে হিন্দু ছিলেন ; কিন্তু মুসলমান ধন্ম গ্রহণ করিয়া অবধি 
হিন্দু দেব দেবীর অত্যন্ত বিদ্বেষ করিতেন । ইনি ১৫৬৭ খৃঃ অক্ষে 
উড়িয্যার শেষ হিন্দু রাজা তেলেঙ্গ। মুকুন্দদেবকে পরাজিত করিনা 


ণ্‌ 


৯৮ ভারতবর্ষের ইতিহাস । 


উড়িষা! দেশ অবিকার করেন এবং জগন্নাথের বিগ্রহ অগিতে 
নিক্ষেপ করেন । ১৫৭২ খুষ্টান্দে সুলেমানের মৃত হইলে পাঠা-, 
নের। তাহার ভ্রাতা দাদুকে রাজসিংহাসন প্রদান করেন । দাধুদ 
আকবর বাদসাহের সহিত বিবাদ করিয়া তিন বৎসরের মধ্যে 
রাজ্যচাত হন এবং বাঙ্গালা মোগলসাম্রাজ্যতুক্ত হয়। 


ততীয় অধ্যায়। 
জৌনপুর ! 


জৌনপুব রাজোর স্থাপরিতা একজন খোজা ছিলেন । 
ইহার নাম মালিকপারওয়ার, উপাধি খোজা জাহান। মামুদ 
তোগলক ইহাকে দিল্লীর পূর্বাঞ্চলের শাসন কর্তা নিযুক্ত করিয়া 
মালিক উদ্‌ সর্ক এই উপাধি প্রদান করেন। ১৩৯৪। ইনি 
বিলম্বে আপনাকে স্বা্ীন বলিয়া ঘোষণা করেন এবং আপন 
পালিত পুত্র মোবারিক্‌ সাহকে আপন রাজ্য ও উপাধি প্রদান 
করিরা যান। এই হইতে সরকী বংশ আরম্ভ হয়। খোজ! 
জাহানকে লইয়া এই বংশে ছয় জন রাজা হইয়াছিলেন । ইহাদের 
রাঞ্জত্ব বাঙ্গালার পশ্চিম সীমা হইতে কনোজের পুর্ববসীম৷ পর্যান্ত 
বিকৃত ছিল) ইহারা বহুসংখাক উৎকৃষ্ট অট্টালিক নিশ্বীণ 
করিরা জৌনপুর নগরের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছিলেন। বিলোল 
লোদী জৌনপুর রাজ্য অধিকার করিলেও শেষ রাজা হোসেন সা 


চতুর্থ অধ্যায়। ৯৯ 


১৪৯৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বিহারে রাজত্ব করিয়াছিলেন । তথায় 
সেকেন্দর লোদী কর্তৃক পরাজিন্ত হইয়া তিনি বাঙ্গালায় পলায়ন 
করেন। ইহার ৫ বৎসর পরে তাহার মৃত্যু হয়। ইভাতেই 
সর্কী বংশ লোপ হয়। সেকেন্র লোদী ৌনপুরে 
উপস্থিত হইয়া! সর্কী দিগের অনেক স্ুরম্য হ্ম্য বিনষ্ট করেন । 
সরকী বশ ধ্বংস হইলেও বাবর ও হুমায়ুনের রাজত্ব কালে 
পাঠানেরা দরিয়া খা লোহানী ও তাহার পুজ্র নাহাতরের 
কর্তত্বাধীনে জৌনপুরে একটি স্বতশ্ব পাঠান রাজ্য স্তাপন করিযা- 
ছিলেন কিন্তু উহা অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই । পাঠান বন্শীয় 
সেরসাহ সমাট হইলে পর, জৌনপুর বাজ্যের আর কিছুমাত্র 
স্বতন্ত্রতা ছিল না। 


চতর্থ অধ্যায় । 
মুলতানরাজ্য। 


তৈমুরের পৌন্র পীর মহম্মদ মুগগতান আক্রমণ করার পৰ 
হইতে ১৪৪৩ খুষ্টাব্দ পর্যান্ত মুলভানে অনেক অরাজকতা ও 
গোলযোগ উপস্থিত হয়। দিলীর অধীশ্বরেরা দিল্লী লইয়া 
ব্যতিব্যস্ত থাকিতেন ; দুরবর্তী মুলতানের প্রতি তীহাদের বড় 
লক্ষ্য থাকিত না। এ অবে মুলতানবাদীরা একত্র হইয়া সেখ, 
ইউসফকে আপনাদের রাজা কৰেন। ইউসফের শ্বশুর রাস্ম 


নতি ভারতবর্ষের ইতিহাস । 


সেহরা আপন জামাতাকে হত্যা করিয়া ১৪৪৫ খুষ্টার্জে মুলভানের 
রাজা হইলেন। ইনি মুদলনান ছিলেন। কিন্তু শিবলিঙ্গের 
পুজা করিতেন বলিয়া ইহাকে ও ইহার স্বজাতীয়গণকে 
লুঙ্গী বলিত। হুমায়ূনের রাজত্ব কালে লুঙ্গাবংশ লোপ প্রাপ্ত হক 
এবং মুলভান দিশ্লীসাম্রাজা ভুক্ত হইয়া যায়) যিনি লুঙ্গাদিগের 
শেষ রাজাকে পরাজিত ও বিনষ্ট করেন, তাহার নাম সা হোসেন 
আৰ্ঘুন। সা হোসেনের পিতআ সা বেগ আর্ঘুন, ইহার কিছুদিন 
পুর্বে, সিন্ধদেশের মুসলমান ধর্মীবলম্বী সুমানা রাজপুত বংখায় 
জাম্‌ উপাধিধারী বাজগণের জ্ঞাতিবিরোধের সুবিধা পাইয়। 
এ দেশ অধিকার করিয়া লম্বেন। তাহার পুত্র মূলতান অধিকার 
করিলে পিস্ধু ও মুলভান এক রাঁজাতুক্ত হইয়া গেল। আর্ঘুনেরা 
মূখে দিল্লীর অধীনতা স্বীকার করিলেও কার্ধাতঃ সম্পূর্ণ 
স্বাধীন ছিলেন । 


পঞ্চম অধ্যায় । 


গুজরাট । 


দিল্লীর সম্রাট আলাটদ্দীনের সেনাপতি মল্লিক কাকুর 
১২৯৭ খুঃ অন্দে গুজরাট প্রদেশ অধিকার করিয়া বাঘেল সহিষী 
কনলা দেবীকে আলাউদ্দিনের হস্তে অর্পণ করেন। তদবধি 
প্রায় একশত বংসর গুজরাট প্রদেশ দিলীর পাঠান সম্রাটদিগের 


পঞ্চম অধ্যায় । ১০১ 


অধীন ছিল। ইতিমধ্যে গুজরাটের মুসলমান শাসনকর্তা 
ফাহৎ উলমুলগুক দেব মন্দির নিম্মাণ প্রভৃতি হিন্দুদিগের সন্ভোষ- 
কর কার্য করিয়া তাভাদিগের সহিত সন্ভাব স্তাপন করিতে 
ছিলেন ; তাহাতে দিল্লীর সম্রাট অসন্ধষ্ঠ হই) তাহাকে পদস্ট্যত 
করত পাণিপথ নিবাসী মুনলমান ধন্মাবল্বী একজন রাজপুতকে 
গুজরাটের শীপনকর্তী করিয়া প্রেরণ করেন। ইঙার নাম 
জাফর। ইনি মোজাফর নাম ধারণ পূর্বক গুজরাটে প্রথম 
স্বাধীন মুদলমান রাজা হরেন, এবং হিন্দুদিগের দেবমুন্ধি সকল 
ধ্বংস ও ভীর্ধাদি অপবিত্র করত মুসলমান ধন্মের প্রাধান্য স্কাপন 
করেন! ইহার পুত্র আমেদ অনহিলবারা হইতে রাজধানী 
উঠাইঘ্া আমেদাবাদে লইয়া যান। আমেদের নামান্তসারেই 
উহার নাম আমেদাবাদ হইয়াছিল। তিনি এই নগর নান 
হৃরমা প্রাসাদ ও মসজিদে একপ স্ৃশোভিত করিয়াছিলেন বে 
অদ্যাপি উহা ভারতবর্ষের একটি প্রধান সৌন্দধ্যশালী নগৰ 
বলিয়া বিধান আছে। মালবের স্ুলভান হোসঙ্গ সা ও 
খান্দেশের ফেরুকীবাজগণের সভিত আমেদের অনেক বাব যুদ্ধ 
বিগ্রহাদি হইয়াছিল, এবং প্রতোক বৃদ্ধেই গুজরাটপতি জয় লাভ 
করিয়াছিলেন । আমেদের উত্তরাধিকারীগণের মধ্যে মামুদ 
বিগার। অন্যন্ত পরাক্রান্ত হইধাছিলেন । তিনি গুজবাটস্থিত দুইটি 
প্রাচীন হিন্দু রাজবংশ একেবাবে ধ্বংস করিয়া জুনাগড় বা 
গিরিব্রজ ৪ চম্পানগর নামক দুর্ডেদা দুগদ্ধয় অখকার করেন। 
ইলিও অত্যন্ত হিন্দুবিদ্বেষী ছিলেন৷ মামুদ বিগারার উত্তরাধি- 
কারী মোজফাঁর মান্দুনগর অধিকার করিয়া মালব দেশের 
মুদলমান রাজাকে একান্ত পধুদস্ত করিয়াছিলেন। তিনি 


১০২ ভারতবর্ষের ইতিহাস । 


জলযুদ্ধে পটু ছিলেন এবং পোর্ত,গীজদিগেক্ধ সহিত হুষ্ক! 
করিয়াছিলেন । 

গুজরাটের মুসলমান রাজাদিগের মধ্যে বাহাদুর সাহ 
অত্যন্ত লৌকপ্রিয় ছিলেন। তাহার পিতার মৃত্যু সময়ে তিনি 
দিল্লীতে অবস্থান করিতেছিলেন। দিল্লীশ্বর তাহাকে জৌনপুর 
রাজা প্রদান করিতে কৃতসংকল্প হুইয়ভিলেন। কিন্তু স্বদেশ- 
বাসী গুমবাওগণ তাহাকে আহ্বান করা তিনি গুজরাটে 
আসিয়া উপস্থিত হন; এবং ১৫২৬ সালে গুজরাট সিংহাসনে 
আরোহণ করেন এবং অবিলম্বে মালবপতি স্থলতান মামু্দ 
খিলিজীর বিরুদ্ধে যুদ্ধধাত্রা করেন । এই গৃদ্ধে মালবের স্বাবীনতা 
লোপ পায় এবং মালব প্রদেশ গুজরাটের অস্তভূক্তি হয়। 
চিতোরাধিপতি রাণা সংগ্রামসিংহ মালবরাজের সহায়তা 
করায়, বাহাছ্বর চিতোর আক্রমণ করেন, এবং উক্ত নগর সম্পূর্ণ 
রূপে ধ্বস করেন। চিতোরেব বাঁজপুত কামিনীগণ মুনলমান 
হস্ত পতিত হওয়া অপেক্স] প্রাণভাগ শ্রেয়ক্ষব বিবেচনা করিয়া 
তঞ্কর জহরব্রত অনুষ্ঠান করেন। মুত বাঁপা সংগ্রামসিংহের 
মহিধী কর্ণাবতী হম্বাতুনকে ধরন্মভ্রাতা সন্বোধন করিরা তাভার 
নিকটে “রাখি” প্রেরণ করেন। ভমায়ূনও ধন্মতগ্রীর রক্ষার্থ 
সসৈন্্যে চিতোরে উপস্থিত ভন, এবং তথা হইতে বাহাছুর 
সাহের শাসনকর্ভীকে দূরীভৃত করিয়া গুজরাটে আগমন 
করেন, এবং বিপুল বিক্রমের সহিত ছুর্ভেদ্য চম্পানগরের হুূর্গ 
অধিকার করত গুজরাট প্রদেশ মোগল সাম্রাজ্য ভুক্ত করিয়া 
লন । কিন্তু কাহার রাজত্ব অচিরাৎ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়ঃ এবং 
গুদ্ধরাট আরও ৬৭ বৎসর স্বাধীন থাকে। 


পঞ্চম অধ্যায়। ১০৩ 


হুমায়ূনের আক্রমণে পরাজিত ও ভগ্নপ্রভাব হইয়া বাহাছুর 
সাহ পর্ত,গীজদিগের নিকট সাহাব্য প্রার্থনা করেন। এই 
সময়ে পর্ত,গীজেরা সোমনাথপন্তনের সমীপবর্ভী দিউ নামক 
একটি স্থান অধিকার করিবার ভন্ত একান্ত বাগ্র হইরাছিল। 
কিন্ত বাহাদুর সাহ কিছুতেই শ্রস্থান তাহাদিগকে অধিকার 
করিতে দেন নাই। উপস্থিত বিপদ হইত উদ্ধার পাইবার 
আশায় তিনি উক্ত স্থান পর্ভগাজদিগকে প্রদান করিতে 
বাধ্য হইলেন পরে খন অল্প দিনের মধ্যেই হুমায়ূনের 
রাজা ধ্বংস হৃইগ্া গেল, তখন তাহার অত্যান্ত অনুতাপ 
উপস্থিত হইল। তগন তিনি সঞ্ধির নিয়ম ভঙ্গ করিবার 
চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন । কিন্তু পঞ্টগাজেরা তাভা অপেক্ষা 
ধূর্ত । উহারা তাহাকে নিমন্ত্রণ করিরা জাহাজে লইরা গেল 
এবং সেই খাঁনেই তাহার প্রাণ বিয়োগ হইল । ইহার পর 
গুজরাটের ইততবৃত্তে উল্লেখবোগা ঘটনা আর কিছু দেখিতে 
পাওয়া বায় না । ১৫৭২ খুঃ অন্দে শেব রাজা তৃভীর মোজাফর 
সাহ সম্রাট আকবরের হস্তে গুহ্বরাট সমপণ করিয়া, আকবরের 
বাজসভার একজন সদস্ত হইলেন। এইরূপ ৯ বংসর কাল 
অতিবাঠিত করিয়া রাজসভা হইতে পলায়ন করত কাটিরারের 
হিন্দুরাজ! রায় সিংহের আশ্ররে নিজ হতভাগ্য জীবনের শেবাংশ 
অতিবাহিত করেন। 

গুজরাটের সুলতানগণ বোথার। দেশীয় মোল্লানিগের অত্যান্ত 
বশীভূত ছিলেন এবং হিন্দু প্রজাগণের উপর ধন্গন্ন্ধে অত্যন্ত 
উৎপীড়ন করিতেন। 


ষ্ঠ অধ্যায় । 


মালব ও খান্দেশ। 


মালব। সম্রাট ফিরোজ তোগ্লকের বীজত্বকাঁলে দেলো- 
যার খা ঘুবী মালবের শাসনকত্ৃত্পদে নিযুক্ত হয়েন। 
দামস্কসের ঘুরী স্বলতানগণ উহার আদিপুরুষ। ইনি অল্পদিনের 
মধ্যেই মালব প্রদেশে স্বকীয় স্বাবীনতী স্থাপন করেন; এবং 
উজচ্জরিনী পরিত্যাগ করিয়া মান্দুনগরে বাজধানী উঠাইরা 
লইয্বা যান। দেলোয়ার ও তাহার উত্তরাঁধিকারিগণ মান্দুনগব 
সদ্য দুর্গে পরিণত ও স্থরম্য হন্ম্য সমূহে সুশোভিত করিয়া- 
ছিলেন। তাহার পুভ্র হোসঙ্গ বডই যৃদ্ধপ্রির ছিলেন। তিনি 
গুজরাট ও দাক্ষিণাতোর স্বাধীন মুসলমান রাক্গণের সহিত 
সর্বদা যুদ্ধ বিগ্রহ কবিতেন, কিন্তু কখনই জয়লাভ 
করিতে পারেন নাই। হোসঙ্ষের মুক্তার কিছু দিন পরেই 
ঘুরীবংশ নির্বংশ হয়, এবং খিলিজী বংশাধ মামুদ মালবের 
সিংহাসনে আরোহণ করেন । ইনি আজমার, কেরোলি, ও 
রণন্তস্তপুর নগর সমূহ অধিকার কিয়া বাজপুভদিগাকে দমনে 
রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন । সুলতান মামুদ খিলিজী ও 
তাহার পরবর্তী ছইজন রাজার সময়ে মালব বিলক্ষণ সমৃদ্ধিশালী 
হইয়া! উঠিয়াছিল। কিন্তু ১৫১২ খুঃ অন্দে নাপিকদ্দীন থিলিজীর 
মৃত্যুর পর, উত্তরাধিকার লইয়া যে যুদ্ধ বিগ্রহাদি উপস্থিত হয়, 
তাহাতে মেদিনীরার নামক একজন রাজপুত সেনানী মালব 
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রাঁজ্যের সর্বম্য়কর্ত! হইয়া উঠেন । সাক্ষীগোপল রাজ মাষুদ 
খিলিঞী মুপলমানদিগের প্রবর্তনায় রাজপুতদিগকে দৃরীরূত 
করিবার চেষ্টা করায়, তাহার এরপ দ্ররবস্থা উপস্থিত হইল, ফে 
তিনি পলরন করিনা গুজব্ট বাজে আর গ্রহণ করিলেন । 
গুজরাট-রাজ মোজাফর মান্দনগব অপিকার করত মামুদকে 
স্বরাজ্যে পুনঃ স্থাপিত করিলেন । মেদিনীরায় পলায়ন করিয়া 
চিতোরের বাণ সংগ্রাম সিংহের আশ্রর গ্রহণ করিলেন । 
এই সকল ব্যাপার লইয়া ঘে সকল যদ্ধ উপস্থিত হইরাছিল, 
তাহাতে মালবপতি আহত হইয় সংগ্রাম সি“হের বন্দী হয়েন । 
গ্রাম সিংহ সুচিকিৎসা দ্বাবা ভাভাঁকে না আরোগ্য করিয়া 
সপম্মানে নিজ রাজধানীতে প্রেবণ কবেন। একজন ইতিহাস 
লেখক বলিনাছেন, মুসলমান যদি এইরূপ কোন হিন্দুকে বন্দী 
করিতে পাবিভেন, তাহা হইলে, ভয়, ভাহাব প্রাণনাশ করিতেন, 
নতুবা বিপুল নিক্ষায় লইরা তাহার প্রাণদান করিতেন । 
মামুদের সহিত বাহাছুর সাহের বিবাদ হওয়ার, কিরূপে মালব 
গুজরাট-রাজ্য ভুক্ত হয় তাহা পূর্বেই উলিখিত হইয়াছে । 
খান্দেশ। সম্রাউ ফিবোজ তোগ্লক মল্িক-বাজা ফেরুকীকে 
খান্দেশের শাসনকর্ত। করিয়া প্রেরণ করেন। ফেরুকীর! 
বোগ্দাদের অনাতম খলিফার বংশ বলিয়া! আপনাদ্িগকে পরিচয় 
দিতেন। ফিরোজ তোগলকের মৃত্যুর পর, মল্িক রাজ! 
আপনাকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করিয়া দিলেন। তাহার পুত্র 
নাপীর বিশ্বাঘঘাতকতা সহকারে আসীরগড়ের ঢুর্ভেদা দুর্গ অধি- 
কার করিয়া লয়েন। বহুকাল অবধি এই দ্রগ আহিরীদিগের 
রাজধানী ছিল। ফেরুকীগণ মোল্লাদিগকে অত্ন্ত ভক্তি 
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করিতেন । আসীরগড় অধিকৃত হইলে তাহারা হইজন মোল্লার 
নামান্রসাঁরে দ্ইটি নগরের নামকরণ করিলেন। একটির নাম 
জৈনাবাদ, অপরটির বুহানপুর। বৃর্ঠীনপুর ক্রমে খান্দেশের 
রাজধানী হইয়া উঠিল এবং বিচি সৌণমালায় শোভিত হইক্ষা 
ফেরুকীদিগের কীঘিস্তন্ত স্বরূপ বিরাজ করিতে লাগিল। 

বাদসাহ শাকবরের সমর খান্দেশ মোগল রাঁজাতৃক্ত হই 
ষার। নিকটবর্তী মুললমান বাঁজাদিগের সহিত যুদ্ধ বিগ্রহ, 
বিবাহ, সঙ্গি এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হিন্দুবাজগণের স্বাধীনতা হরণ 
ভিন্ন ফেককীদিগের রাজত্বকালের আর কোন উল্লেখ যোগ্য 
ঘটনা দৃষ্ট হয় না। 


সপ্তম অধ্যায়। 


বামনী রাজ। 


১৩৩৭ খু; অন্দে মহমদ তোগলকের বিরুদ্ধে দাক্ষিণাতো 
বে বিদ্রোহ আরন্ত হয়, তাহাতে দশ বৎসরের মধো দাক্ষিণাত্য 
রাজ্য কিরূপে শিল্পী সান্রাজা হইতে পিচ্ছিন্ন হন্ন; তাহা পূর্বেই উক্ত 
হইঘাছে। হোসেন গম্ু যে রাজবংশ স্থাপন করেন তাহার নাম 
বামনী বংশ । বে ত্রাঙ্গণ ধিল্লীতে হোসেনের প্রভু ছিলেন হোসেন 
তাহাকেই আপনার প্রধান মন্ত্রী নিধুক্ত করেন। মুসল- 
মানের অধীনে তিন্দুর উচ্চতম কন্মলাভের এবং হিন্দু ও 
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মুসলমানে পরস্পর সন্তাবের এই প্রথম সুত্রপাত। বামনীগণের 
প্রথম রাজধানী কোলবর্গ এবং দ্বিতীয় রাজধানী বিদর । বিদর 
প্রাচীন বিদর্ভ রাজোর রাজধানী ছিল। এই রাজ্যেন্র পূর্ববসীমা 
তৈলঙ্গ রাজ্য, দক্ষিণসীমা কষা ও তুঙ্গভদ্রা, পশ্চিমসীমা সমুদ্র 
এবং উত্তরসীমা মালব। ইহাদিগকে এজরাট, মালব, খান্দেশ, 
এবং বিজয়নগর ও তৈলঙ্গ দেশের রাজাদিগের সহিত সর্বদা যুদ্ধ 
বিগ্রহে ব্যাপৃত হইতে হইত। 

৯৩৫৮ খুঃ অবে হোসেন গঙ্গর মৃতার পর তৎপুক্র মহম্মদ 
সিংহাসনে আরূঢ় হন। তিনি ?তলঙ্গ রাজার ত্রাভ। বিনায়ক 
রায়কে পরাস্ত করত গোলকুপ্ত ছুগ আম্মপাৎ করেন। তিনি 
অত্যান্ত গোড়া মুসলমান ছিলেন। একদিন বাইনাচ দেখিয়া 
তিনি অত্যান্ত আনন্দিত হন এবং বধিজয়নগবের রাজার উপব 
নৃত্যকারিণপিগকে বক্সীস দিবার হুকুম ভাগী করেন 1 স্বাণীন 
হিন্দুরাজ এই অপমানে অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া সসৈন্যে ফৃষলমানি 
রাজো প্রবেশ করত কু ও তুঙ্গভদ্রার মধ্যবন্তী রাইচর 
দোয়াব অধিকার করেন, এবং তথাকার প্রধান নগর মুগ্ছুলের 
সমন্ত অধিবাসীদিগের প্রাণ সংহার করেন । মৃহম্মদের নিকট 
এই সংবাদ পঁভছিলে তিনি যুদ্ধের উদ্যোগ কগিতে লাগিলেন , 
এবং প্রতিজ্ঞা করিলেন যে লক্ষ হিন্দুব মস্তকচ্ছেদন না করিয়া 
প্রতাঁগমন করিবেন না। হিন্দু সেনাপতি ভোজমন্পও প্রতিজ্ঞ! 
করিলেন যে মুসলমানরাঁজের মন্তক ধলমের অগ্রে না আনিত্তে 
পারিলে তিনি বিজয়নগরে আসিবেন নাঁ। ঘোরতর যুদ্ধ 
আরম্ত হইল। প্রথম যুদ্ধেই হিন্দুরা পরাভূত হইলেন এবং 
ঠাহাদের তোপথানা মুসলমানের হস্তগত ইইল। ভারতীয় যুদ্ধ 
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বিগ্রহে তোপখাঁনার ব্যবহার এই প্রথম । যুনলমানের! ক্রমশঃ 
'্গ্রসর হইরা বিজয়নগরের সমীপবর্তী হইলে রাজা সঙ্গি 
প্রার্থনা করিলেন, এব্‌ং নুত্যকারিণীদিগকে বক্‌্সীস দিয়া বিদাক্স 
কঙিলেন। এই যুদ্ধে লক্ষাধিক হিন্দুর প্রাণনাশ হয়। 
মহম্মদ বহুকাল শান্তিস্থথ উপভোগ করিয়া এবং নান1 উপাক্ধে 
বাজোর উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি সাধন করত ১৩৭৫ খুঃ অন্দে 
পরলোক গমন করেন । 

বামনী সুলতান ফিরোজ সাহের রাজত্ব সময়ে মুগ্দলে 
একজন ন্বর্ণকারের একটা পরমাস্ুন্দরী কন্তা ছিল। বিজয় 
নগরের রাজ! তাহাকে হরণ করিয়া লইরা যাইবার জন্য এক- 
দল সৈন্য প্রেরণ করেন। কিন্তু সে কন্তাঁ পলায়ন করিয়া 
ফিরোজ সাহের শরণাপন্ন হয়। এই স্ষত্রে বিজয়নগরাধিপতির 
সহিত বামনীদিগের আবার যুদ্ধ হয়। হিন্দুরাজ এবার বিজয় 
লাভের বিলক্ষণ আশা করিয়া ছিলেন, কারণ ফিরোজ সাহ 
তৈমুরলঙ্ষের নিকট সাহাধার্থ দূত প্রেরণ করায় গুজরাট ও 
মালবের রাজগণ ভীত হইয়া বিজয়নগরাধিপ দেবরায়কে সাহাবা 
করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন । কিন্তু কার্যকালে ভাহাদের 
সহায়তা! না পাওয়ায়, রাজা দেবরার ফিরোজকে আপন কন্তা 
সম্প্রদান করিয়া সঞ্ধি করিতে বাধ্য হন। ১৪২২ আন্দে 
ফিরোজ সাহের মৃত্যু হয়। 

ফিরোজের বাছা আহমদ সাহা নাম ধারণ করত সিংহাঁসনা- 
বিরোভণ ক্ষরিয়া বিজ্য়নগরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেন। 
তিনিও একজন গোৌঁড়। শুললমান ছিলেন । তিনি বিশ হাজার 
হিন্দুর প্রাণবধ করিতে পারিলে তিন দিরস উৎসব করিতেন ) 


সগ্ুম অধ্যায়। ৯০৯ 


এইকূপে তিনি যে কতবার উৎসব করিয়াছিলেন, তাহা বলা যাক 
না। ভিনি বিদর নগরে রাজধানী উঠাইয়া লইয়া যান, এবং 
১৪৩১ সালে পরলোক গমন করেন । 

তাহার পুক্র আলাউদ্দীন রাজা হইনা কোঙ্কন দেশ অবিকার 
করেন এবং ভত্রত্য স্বাধীন হিন্দুরাজগণকে কর দিতে বাধ্য 
করেন। তিনি কোঙ্কনরাজের এক কন্তা বিবাহ করেন । তাহার 
নাম “পরিচেহারা”। শাসনকার্যে আলা অতিশয় দক্ষ ছিলেন। 
তিনি অনেক টিকিৎসালর স্কাপন কবেন ; এব" মাদক সেবন 
নিবারণের জন্য বিশেষ প্ররাস পান। তীঁহার পুল হমাষূন 
সাহ স্থুলভান হইয়। খোজা মহম্মদ গাওয়ানকে প্রধান অমাত্য 
পদে নিযুক্ত কবেন। ভমাযূন অত্যন্ত নিষ্ঠর ছিলেন। তাহার 
নামে সকলেরই জতৎকম্প হইত । 

বামনী রাজোর এই অভ্লাথানের সময়েই তথাকাব মুসলমান- 
গণের মধ্যে ছুহটি প্রবল বিরোধী দলের সৃষ্টি হইয়াছিল। একদল 
বৈদেশিক ও অপর দল দক্ষিণা মুসলমান । প্রথমোক্ত দলের লোক 
পাবস্ত, আরব, তুবঞ্ক ও মিসব প্রভৃতি দেশ হইতে আসিয়া বামনী 
বাঁজো বাস করিত; দ্বিতীয় দলের অধিকাংশই মুসলমানধর্ষ 
দীক্ষিত হিন্দু ও আবিসি্নীয়াদিগের বংশধর । আলাউদ্দীন 
পুল্রদিগের নাবালকতাবস্থায় রাঁজারক্ষার্থ যে তিন বাক্তির 
উপর ভার দিয় যান, তন্মধো মহম্মদ গাঁওয়াঁন বৈদেশিক দলের 
এবং খোজা জেহান তুর্ক দেশীয় দলের নেতা । ম্ুলতানের মাতা 
ইহাদ্দিগকে আপনার বশে রাখিয়া বিপক্ষরাজগণকে দমন ও 
স্বরাজ্যের যথেষ্ট শ্রীবদ্ধি করেন। কিন্তু খোজা জাহান তুর্ক 
জুযোগক্রমে মহম্মদ গাওয়ানকে দুরদেশে প্রেরণ করিয়া বেগমের 


১৯৩ ভারতবর্ষের ইতিহাস ] 


সমস্ত ক্ষমতা আত্মসাৎ করিবার চেষ্টা করের্ন। নিজাম সাহু 
বালক হইলেও প্রকাহ্থ দরবারে,থোজা জাহানকে বিদ্রোহী বলিয়া 
প্রচার করেন, এবং অবিলম্বে তাহার প্রাণনাশ হয়। এই অবধি 
মহম্মদ গাওয়ান বামনী সুলতানের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ হইয়া 
উঠেন। মুনলমানপিগের মধ্যে মহন্মৰ গাওয়ানের মত নির্লোভ, 
নিরহষ্কীর, বিদ্বান ও বিবেচক লোক অতি বিরল। তিনি 
সওরাগর্রূপে ভারতবর্ষে আগমন করেন এবং নিজের ক্ষমতাবলে 
বামনী রাজোর সব্মন কর্তা হইরা উঠেন। কিন্তু তিনি যাহ! 
কিছু উপাঞ্জন করিতেন, সমস্তই বিদ্যালয়, চিকিৎসাঁলয়াদি 
স্থাপন, বিদ্বান ও বিপন্ন ব্যক্তিগণের সাহায্যার্থ বায় করিতেন । 
তাহারই ভূক্বীর্ধযবলে বামনীগণ তৈলঙ্গ রাজা ধ্বংস করত 
বঙ্গোপসাগরের তীর পর্যন্ত মুসলমান রাজ্য বিস্তার করিতে 
সমর্থ হইরাছিলেন। বামনী রাজ্যের প্রান্তস্থিত বহুসংখাক 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ হিন্দুরাজ্য তাভাঁরই প্রভাবে বিলুপ্ত হইয়া স্থলতান 
নিজামের রাজ্যভূক্ত হয়। এতৎকালাবধ্ধি বালেশ্বরের নিকট 
ভইতে কুমারিকা বেষ্টন করিরা বোম্বাই প্রদেশ পর্য্যন্ত সমস্ত 
উপকূল ভাগ অবিচ্ছিন্ন ভাবে হিন্দুদিগেরই অধিকারভুক্ত ছিল, 
কিন্তু এই সময়েই উত্তর সরকার প্রদেশ ও কোষ্কন মুসলমান 
রাজাতুক্ত হওয়ায় হিন্দুরাজ্য সমূহ অতান্ত বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। 
এই সময়েই মুসলমানের! সন্ধ প্রথম কাঞ্চা নগর আক্রমণ করেন, 
এবং তথাকার বহুসংখ্যক হিন্দু দেবমন্দির ধ্বংস করিয়া অপরিমিত 
মণিমুক্তাদি সংগ্রহ করেন। আলাউদ্দীনের পুন্র স্থলতান, 
মহম্মদ সাহ এই যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন 7? তিনি স্বহস্তে একজন 
তরাঙ্মণকে বধ করিয়া “গাজী” উপাধি গ্রহণ করেন। পুর্বে 


সপ্তম অধ্যায় । ১১১৯ 


উক্ত হইয়াছে, বামনী রাজ্য স্থাপয়িতা হৌসেনের গ্রনু ব্রাহ্মণ 
ছিলেন, এবং তাহার অনুরোধে বামনী রাজ্যে এ পধ্যন্ত ব্রহ্ম 
হুন্যা হয় নাই। মহম্মদ সাহ ত্রঙ্গ হত্যা করায় অনেকে মনে 
করিয়াছিল, যে এ রাজ্য আর অধিককাল স্থারী হইবে না। 
ফলতঃ তাহাই ঘটিয়ছিল। মহম্মদ গাওযান স্বিজ্ঞাণ বামনী 
রাজ্যের রাজস্ব সম্বন্ধে বে সমন্ত বন্দোবস্ত কবিরা শিরাছিলেন, 
তাহ। অদ্বাপি বর্তমান আছে । এতছিনু বিচার, শিক্ষা ও সৈনিক 
বিভাগেও তিনি অনেক জুবন্দোবস্ত কবিয়াছিলেন 3 কিন্তু করিলে 
কি হয়, দক্ষিণা মুসলমানেরা তাহার প্রবল শক্রছিল। উহাদিগের 
নেতা নিজাম উলমুলুক 'এক দিন একখানি জালচিটি মহম্মদ 
গাওয়ানের স্বাক্ষরিত বলিয়া নিজাম সাহেব হস্তে অপণ 
করেন; তাহাতে সাহ এতদূর ক্রোধান্ধ হযা উঠেন যে, 
মহম্মদ গাওয়ান তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইবামাত্র নিজাম 
তাহার প্রাণনীশের আজ্ঞা দেন। মহম্মদ গাওয়ানের মৃত্যুতেই 
বামনী রাজোর ধ্বংস হয় বলিলে, বোধ হয়, অত্বুক্তি হয় না। 
কারণ, তাহার মৃত্ার পরই, তাহাব পালিত পু ইউসফ আর্দিল 
খা বিজাপুরে স্বাবীন হইলেন। ইমাদউল্মৃক বেবারে স্বাবীন 
হুইলেন। ১৪৮৯ | মহম্মদনাহ আপন রাজ্যে আপন ক্ষমতা বিলুপ্ত 
প্রায় দেখিরা শোকে, ক্ষোভে প্রাণত্যাগ করিলেন । 

মহম্মদ গাওয়ানের মৃতার পর হইতে,নিজাম উলমুলুক বিদরে 
লর্ববময় কর্তা হইয়া উঠিলেন। এই সমধষে সহসা তৈলঙ্গদেশে যুদ্ধ 
উপস্থিত হইল এবং ততকালীন স্থলতান দ্বিতীয় মহম্মদ সাহু 
যুদ্ধার্থ যাত্রা করিলেন। নিজাম উলমুলুক তাহাকে শিবিরে 
বু্বথিয়া রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলেন এবং কোষাগার হইতে 


১১২ ভারতবর্ষের ইতিহাঁস। 


সমুদয় অর্থ লইয়া আপন পুল্প ও অনুচরবর্গকে বিতরণ করিলেন ; 
এবং তথা হইতে আপন জায়গীরে গমন করত স্বাধীন হইবার চেষ্টা 
করিতে লাগিলেন । ধিদবের গবর্ণর পসন্দ খা এই সকল সংবাদ 
স্থল্তানকে লিখিরা পাঠাইলে, সুলতান নিজাম উলমুলুককে 
হত্যা করিবার আদেশ দিলেন । হত্যা কাণ্ড শেষ হইরা গেল) 
শিজামের পুল্র মলিক আমের সমস্ত পৈতৃক সম্পত্তি লইয়। 
জুনের নামক স্থানে গমন করভঃ আপনাকে স্বাধীন বলিরা 
ঘোষপা কিয়া দিলেন । আম্দেনগরে নিজাম সাহী রাঁজ- 
বংশের উত্পন্তি হইন। নিঙ্জাম উলমুুক নিজে একজন ব্রাহ্মণ 
পাটওয়ারির সন্তান, সুতরাং তাহার পুত্রের রাজ্যে হিন্দুদিগের 
গৌরব অক্ষুপ্ন রহিল । 

মহম্মদ সাহ নিজ বাজ উদ্ধারের কিছুমাত্র চেষ্টা না করিয়া 
নানা দেশ হইতে গায়ক,বাদাকর ও নুতাকাবিণী আনাইয়। নানা? 
প্রকার আমোদ প্রমোদে দিন কাটাইতে লাগিলেন । বেবাঁর, 
বিজাপুর ও মহারাষ্ট্রদেশ এইরূপে হস্তচ্যুত হইলে বিদর, তৈলঙ্গ, 
ও উত্তর সরকার মহম্মদ সাহেব অধীন রহিল । ১৫১২ খুঃ আর্দে 
উত্তর সরকার ও তৈলঙ্গের শাসনকর্তা কুতব উলমুলুক স্বাধীন 
হইলেন। অবশিষ্ট বিদর প্রদেশে বামনী রাজগণ নামে মাত্র 
১৫২৬ অন্দ পর্য্যন্ত রাজা থাকিয়া পরাক্রান্ত মন্ত্রী আমীব বারিদের 
হস্তে ধ্বংস প্রাপ্ত হইলেন | তদবধি বারিদ সাহী বংশ বিদরের 
রাজা হইলেন । 


অষ্টম অধায়। 


বেরার ও বিদর। 
বেরারের ইমাদসাহী রাক্গগণ। 


ফতেউল্লা ইমাদ সাহ খুষ্ীয় ১৪৮৯ অন্দে বেরারে একটা স্বাধীন 
রাজ্য সংস্থাপন করেন। ইহার নিবাস কর্ণাটদেশে, ইনি হিন্দু 
ছিলেন, পরে মুসলমান ধন্মে দীক্ষিত হয়েন। মহম্মদ গাওয়ান 
ইহার মুরুব্বি ছিলেন এবং তিনিই ইহাকে বেরাবের শাসনকর্ভৃতব- 
পদ প্রদান করিয়াছিলেন । ইনি ভারতবর্ষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা 
স্থদৃঢ় ও স্ুরম্য গিরিছুর্গ গোয়ালগড়ে আপনার রাজধানী স্থাপন 
করেন । বামনীরাজগণ বেরার অধিকারের কোন চেষ্টাই 'করেন 
নাই। কিন্ত আমেৰ নগরের রাজগণ অনেক বার ইমাদসাহী 
বাজগণকে ব্যতিব্যস্ত করিয়াছিলেন । এইজন্য ১৫২৭ খুঃ অব্ে 
ইহারা গুজরাটরাজের অধীনতা স্বীকার করেন, এবং প্রবল শত্রুর 
হস্ত হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করেন। দক্ষিণের মুসলমান ও 
হিন্দুরাজগণ কখন যে কাহার সহিতসন্ধষি করিতেন ও কাহার 
সহিত যুদ্ধ করিতেন, বুঝা যায় না। ১৫৬৫ সালে যখন 
দাক্ষিণাত্যের সমস্ত মুসলমান রাজগণ সমবেত হইয়া বিজয় 
নগররাজকে তালিকোটের তীষণ সংগ্রামে পরাজিত করিয়া 
তাহার রাজ্য ধ্বংস করেন; তখন বেরাররাজ আমেদনগররাজের 
সহিত মিলিত হইয়া কার্ধ্য রুরিয়াছিলেন। কিন্তু আদিল সাহীরাজ 


১৪ 


১১৪ ভারতবর্ষের ইতিহাস । 


যখন হিন্দু রাজ্যটা আপন রাজ্যভুক্ত করিবার চেষ্ঠা করিলেন ; 
নিজামসাহীরাজ তাহাতে বাধা দিলেন । তাহাতে উভয়ে এই সন্ধি 
হইল, যে আদিলসাহী রাজ। হিন্দুরাজ্য অধিকার করিবেন এবং 
নিজামসাহী রাজা বেরার অধিকার করিবেন। এইরূপে বেরার 
আমেদনগর বাজ্যতুক্ত হইল। কিন্ত বেরার রাজের মন্ত্রী তুফান 
থা আকবরের শরণাগত হইলেন । ১৫৭২ । 


বিদ্রের বারিদসাহী রাজবংশ । 


বামনী রাজ্যের শেষ মন্ত্রী কাসিঘ বারিদ অত্যন্ত চতুর, 
কাধ্যকুশল, এবং ধনম্মজ্ঞানশৃন্ত লোক ছিলেন। তিনি নান! 
কৌশলে বিজাপুর, গোলকুগ্া প্রভৃতি রাজ্যগুলি আবার বামনী 
রাজ্যতূক্ত করিয়া আপনার প্রতুত্ব ধৃদ্ধির চেষ্টা করিয়াছিলেন, 
কিন্ত তাহাতে কৃতকার্য হইতে পারেন নাই! তীহার অভিপ্রায় 
সিদ্ধ হইল না৷ দেখিয়া, তাহার পুত্র ৰামনী বংশের যাহা কিছু 
অবশিষ্ট ছিল, লোপ করতঃ স্বঘং রাজা হইলেন। ১৫২৭। 
কিন্তু অচিব্কালমধ্যেই বিজাপুরের রাজ1 বিদর অধিকার করুতঃ 
উহা আমীর বারিদকে প্রত্যর্পণ করেন । তদবধি বারিদসাহীগণ 
বিজাপুরের অধীনভাবে ১৬০৯ খৃঃ অব পধ্যস্ত রাজত্ব করেন। 


নবম অধ্যায় । 
আমেদনগরের নিজীমসাহী রাজবংশ | 


বেরারের অন্তর্গত পুক্রী নামক স্থানে এক সমৃদ্ধ ব্রাঙ্গণের 
গুহে নিজাম উলমুলুকের জন্ম হয়। তিনি যুদ্ধে বন্দী হয়েন এবং 
বিপক্ষেরা তাহাকে মুসলমান ধর্খে দীক্ষিত করে । মহম্মদ গাওরান 
তাহার কার্ধাকুশলতা দৃষ্টে তাহাকে উচ্চ পদ প্রদান করেন এবং 
তদবধি দেশীয় মুসলমানেরা তাহাকে আপনাদিগের নেতা বলিরা 
বৌধ করিত। তিনি যে কৌশলে মহম্মদ গাঁওয়ানের প্রাণসংহান্ব 
করেন, তাহা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে । কিন্তু ২৩ বৎসরের মধ্যে 
নিজেও গুপ্তথাতকের হস্তে নিধন প্রাপ্ত হন। তখন তাহার 
পুল আমেদ পেতৃক জায়গীর জুনের নগরে গিয়া, আপনাকে 
স্বাধীন বলিয়া ঘোষণী করেন এবং আমেদ নগর সংস্থাপন করত 
তথায় রাজধানী উঠাইয়া! লইয়া যান। ইনি দৌলতাবাদের 
স্বাধীনপ্রায় জায়গীরদারদিগকে পরাজিত করিয়া আপনার 
রাজ্যসীম। বদ্ধিত করেন। পৈতৃক গ্রাম পুক্রীর অধিকার 
লইয়া বেরাররাজের সহিত তাহার বিবাদ হয়। তিনি এ 
গ্রাম অধিকার করিয়া আপনার ত্রাঙ্গণ জ্ঞাতিগণকে বেরারের 
অধীনতাপাশ হইতে মুক্ত করেন। কিন্তু এই যুদ্ধে বেরাররাজ 
গুজরাটের শরণাপন্ন হওয়ায় গুজরাটের সহিত নিজামসাহী- 
দিগের যুদ্ধ হয় এবং গুজরাটপতি বাহাছুর সাহ আমেদ নগরেব 


১১৬ তারতবর্ষের ইতিহাস । 


উপর আপনার প্রাধান্ত স্থাপন করেন। কিন্তু নিজামসাহীগণ 
অচিরকাল মধ্যে আবার স্বাবীন হয়েন। ইহাগা অত্যন্ত 
স্বাথপর্‌ ও কলহৃপ্রিয় ছিলেন । সর্বদাই প্রতিবেশী রাজগণের 
সহিত যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত থাকিতেন। ১৫৫৮ খুঃ অন্দে বিজাপুররাজ 
বিজয়নগরপতির সহিত মিলিত হ্ইয়া নিজামসাহীরাজকে অত্যন্ত 
হীনবল করিয়া তুলিরাছিলেন, কিন্তু ১৫৬৫ অর্দে ইহারাই আবার 
প্রধান উদ্যোগী হইয়া অনন্ত দুসলমানরাঁজগণকে সমবেত 
করিয়া বিজয় নগর রাজা ধ্বংস করেন। কিন্তু পাছে, হিন্দুরাজা 
অধিকার করিয়া বিজাপুর প্রবল হইা উঠে, এই ভরে, ইহারা 
আবার বিজয়পুরের সহিত যুদ্ধ করিতে আরম্ত করেন এবং এই 
স্বনোগে বিজয়নগরের অধীন হিন্দগুবীজগণ আপন আপন 
রাজ্যে বলবুদ্ধি করেন। আমেদনগরের রাজগণ সহাপর্ধতস্থিত 
মহারাষ্্রগণের বহুসংখ্যক্ গিরিছুর্গ অধিকার করিয়! লয়েন। 
ইহারা হিন্দুদিগকে রাজ্যসংক্রান্ত উচ্চ কর্মে নিযুক্ত করিতেন । 
কুমারসেন বহু দিবস “পেশোয়া” ছিলেন এবং শেষ অবস্থায় এই 
রাজ্যের অনেক উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন । গোয়ার পর্তুগীজ 
দিগের সহিতও ইহাদের যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে মুসলমান মেনাপতি 
পরাজিত হন। পোর্ত,গীজেরা তাহাকে বন্দী করিয়া স্বদেশে 
প্রেরণ করে ও তথায় তিনি খুষ্টধন্মে দীক্ষিত হয়েন। এ রাজ্যের 
মুসলমানদিগের মধ্যে স্বদেশী ও বিদেশীয় ছুইটি দল হ্য। 
একদল আকবরের সহায়তা প্রার্থনা করায়, তিনি আমেদ নগরের 
রিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করেন । আমেদনগরের কন্তা ও বিজাপুরের 
পুত্রবধূ, টীদ স্থলতানা মোগলদিগের সহিত যুদ্ধে অতুল পরাক্রম 
প্রদর্শন করিয়াছিলেন । তাহার মৃত্যুতেই মোগলেরা আমেদনগর 


দশম অধাঁয়। ১১৭ 


অধিকার করিতে সক্ষম হইয়াছিল! রাজধানী অধিকাঁর হওয়ার 
পরেও নিজামসাহীগণ প্রায় ৪০ বৎসর যুদ্ধ করিয়াছিলেন। এই 
সময়ে একজন আবিসিনীয় তাহাদের প্রধানসহায় ছিলেন। ইহার 
নাম মালিক আম্বর। উহার রাজস্ব সংক্রান্ত বন্দোবস্ত অত্যন্ত 
সন্বর ছিল এবং এখনও স্তাঁনে স্তানে বর্তমান আছে । ১৬৩৬ 
অন্দে নিজামসাভীর বংশলোপ হয় এব" সমস্ত রাজা মোগল 
সাশ্রাজ্তৃক্ত হইয়া যায়। 


দশম অধ্যায়। 


গোঁলকগ্ার কুতবসাহীরাজবংশ | 


নহম্মদ গাঁওয়ান কুতুবউদ্দীনকে গোলকগ্ডার শাসনকর্তার 
পদে নিচ্ক্ত কবেন। তীহার মুত্বার পত্র কুতৃব বাজধানী পরি- 
তাগ করিয়া আপনার শাসনাবীন প্রদেশে গমন করেন। 
কাসিমবাপিদ বতদিন জীবিত ছিলেন । গোলকগাপতি ততদিন 
বামনীরাজের অধীনতা স্বীকার করিয়া আসিয়াছিলেন । 
কিন্তু ১৫১২ সালে কাসিমের মৃতীর পর তিনি স্বাবীন হয়েন ! 
ইহারা ছয় জনে ১৭৬ বসব বাঁজত্ব করেন । প্রায় সকল 
রাজারই অপঘাতে মৃত্যু হয়। ইহাদের তিন দিকে ক্ষত ক্ষদ্র 
অথচ পরাক্রীন্ত হিন্দুরাজগণ রাজত্ব করিতেন । হহছারা তাহাদের 
বাজাগুলি একে একে অধিকার করিয়া লয়েন। আমেদসাহ 


১১৮ ভারতবর্ষের ইতিহাস । 


বামনী কাঁকতেয় রাজ্য ধবংস করিলেও ওরঙল বহুদিন হিন্দু- 
দিগের অধীন ছিল। কুতব সাহ এ নগর অধিকার করেন । 
ইহারা তালিকোটের যুদ্ধে মুসলমানদিগের বিলক্ষণ সহায়তা 
করিয়াছিলেন । দ্রাবিড়ের রাজধানী রাজমহেন্্রী ইহারাই 
অধিকার করিয়া সমুদ্র পর্য্যস্ত মুসলমান অধিকার বিস্তৃত করেন । 
গোলকণ্ডা ইহাদের রাজধানী ছিল। কিন্তু এই নগর অত্যন্ত 
অস্বাস্থ্যকর ভওয়াষ, ইহারা ভাবরদরাবাদ নগর স্থাপন করত, 
তথাঙী বাজধানী উঠাইয়া লইয়া যান। পঞ্চম রাজ! আবছুল্লা 
কৃতব সাহের কশ্মাসচিব মীরজুস্তরা স্বীয় বুদ্ধি ও কার্য্যকুশলতায় 
অতিশয় পবাক্রান্ত হইয়া! উঠেন। আবছুল্লা ইহাকে কর্ণাটদেশস্ত 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হিন্দুরাজ্য সমূহ স্ববশে আনয়নার্থ প্রেরণ করেন । 
এই কার্যে জুয়া কৃতকাধ্য ভইয়া উঠেন । রাজা দেখিলেন, 
জুক্নাই সর্ধেসর্ধা হইয়া উঠিল, স্থতরাং তিনি উহার সর্বনাশ 
সাপনে বদ্ধপরিকর হইলেন । জুমা সন্ধান পাইয়া দিল্লীর 
সম্াটেব শরণাগত হইলেন এব* কুতবসাহী বংশ ধবংস করিবার 
উদ্যোগ দেখিতে লাগিলেন । আরঙ্গজীব কিন্ত সম্রাট হইয়! 
জুয়াকে দক্ষিণে রাখিলে বিপদ ঘটিতে পারে, দেখিয়া কাহাকে 
স্তবেদার করিয়া বাঙ্গালা দেশে পাঠাইয়াছিলেন । কুতবসাহীবাজ 
নিঃশ্বান ফেলিরা বাচিলেন। এই সকল ঘটনার পর ইহারা 
আর প্রায় ১৫ বৎসর স্বাবীন ছিলেন। ১৬৮৮ অব ইহাদের 
রাজ্য দিল্লীর সামাজ্যতূক্ত হইয়া ঘায়। 


একাদশ অধ্যায়। 


বিজাপুর আদ্িলসাহী রাজবংশ । 


বামনীরাজ্য ধবংমের পর যে কয়ট" স্বাধীন রাজা স্বাপিত 
হয়, তাহার মধ্যে বিজাপুর রাজবংশ সকল বিষয়েই শ্রেষ্ঠ । এইই 
বংশের আদিপুকষ ইউসফ আদিল সাহ কনস্তাস্তিনোপলের 
রাজবংশে জন্মগ্রহণ করেন । সিংভাসনের অধিকারী হইতে 
পারেন বলিয়া তথাকার সমাট্‌ মহম্মদ ইহার প্রাণনাশের আজ্ঞা 
প্রদান করেন। স্বীর জননীর কৌশলে কোনবূপে পলায়ন করিয়' 
ইনি পারস্তে আসিয়া উপস্থিত হরেন । তথাস় স্বপ্প দেখেন যে 
ভারতবর্ষে যাইলে রাজা ভইতে পারিবেন এবং ভদনুসারে ভারত- 
বর্ষে আসিয়া মহম্মদ গাওরানের ক্রীভদ্দান হরেন । গাওয়ান 
ইহার সদগুণ পবম্পরায় মুগ্ধ ভইবা ভহাকে বিজাপুরের শীসন- 
কর্তা ও সাম্রাজ্যের প্রধান নেনাপতি শিধ্ক্ত করেন, এবং 
আপন পোষা পুজ বলিয়া গ্রহণ করেন । মহম্মদ গাওয়ানের 
হত্যাকাণ্ডের পর ইউসফ বিজাপুত্রে প্রতাগমন করেন ও 
আপনাকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা কগিয়ী দেন। তিনি 
মহারাষ্দেশীয় মুকুন্দ রাও নামক এক জন সামন্ত নরপতির 
ভগিনীকে বিবাহ করিয়াছিলেন । এই রমণী পরিণামে বুবুজী 
খাঙ্কম নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। ইউসফ স্বাধীন হইলে 
কাসিম বারিক আমেদ নগর ও বেরারের রাজগণের সহিত 


১২০ ভারতবর্ষের ইতিহাঁস। 


মিলিত হইয়া! উত্তর দিক হইতে বিজাপুর রাজধানী আক্রমণ 
করেন এবং বিজয়নগর সেনাপতি তিথ্বরাজ দক্ষিণ দিক হইত্তে 
আক্রমণ করেন। ইউসফ প্রথমতঃ তিশ্বরাজকে আক্রমণ করিয়] 
তাহার শিবির লুঠ করেন, ইহাতে তিনি প্রায় আড়াই 
কোটা টাকা প্রাপ্ত হয়েন। ১৫১০ খৃঃ অন পর্ত,গীজেরা 
গোয়া আক্রমণ করিলে,ইনি তাহাদিগকে দূরীভূত করিয়াছিলেন। 
কিন্ত ১৫১৬ অব গোয়া পুনগায় পর্ত,গীজদিগের হস্তগত হয়। 
বহুদিন পারগ্ত দেশে বাস করায় পিয়াদিগের প্রতি ইহার 
বিশেষ শ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল এবং এইজন্য তিনি বিজাপুৰে সিয়ামত 
প্রচলিত করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের অধিকাংশ মুসলমানই 
সুনি। সুমির এই ব্যাপারে ভীহাব-প্রতি অতিশয় বিরক্ত হইয়। 
ছিল। কোন ধর্খের প্রতি তাহার দ্বেষ ছিল না। হিন্দুদিগের 
প্রতি তিনি সদ্বাবহার করিতেন ও ভাহাদিগকে প্রধান প্রধান 
রাজকার্যে নিযুক্ত করিতেন ও তীহাদেরই ভাষায় রাজকার্ধ্য 
নির্বাহি করিতেন | তিনি বিজাপুরে বভতর সুরমা হন্দ্য নিশ্মীণ 
করিয়াছিলেন এবং উহার দুর্গ প্রাচীর দু়ীভূত করিয়াছিলেন । 
প্রথম হইতে বিজাপুর রাজো দুসলমাঁনদিগের মধ্যে ডইটি 
দল হয়, একটী দেণারন ও একটা বিদেশীয়, দেশীয় মুসলমানের! 
আদিলসাহী বংশের প্রতি সন্থষ্ট ছিল না। ইউসফের মৃত্যুর পর 
তাহার পুত্র ইশ্াইলের নাবালকতাবস্থায় দেশীয় মুসলমানের 
প্রবল হইয়া] ইস্মাইলের প্রাণ সংহার করিবার চেষ্টা করিয়াছিল । 
কিন্ত বুবুজী খান্মের সতর্কতার কঁতকার্য্য হইতে পারে নাই। 
তিনি দেশীয় মুনলমানদের নেতৃগণকে দৃরীকৃত করিয়া বিদেশীয় 
গ্রণকে রাজকার্য্যে নিযুক্ত করেন। ইস্মাইল বাল্যকাল 


একাদশ অধায়। ১২১ 


হইতেই কি রাজকার্যে, কি যদ্ধকার্ষ্য, অতান্ত দক্ষ হইয়া 
উঠিয়াছিলেন । সমাট আকবর ভিন্ন তাঁহার ন্যায় সুদক্ষ মসল- 
মান রীজা ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেন নাই । প্রথম হইতেই 
আমীরবারিদ উহার বিরুদ্ধে ষড়বন্ত্ব করিতে আরপ্ত করেন। কিন্ত 
ইনি প্রতিযুদ্ধেই স্বাহাকে পরাঁজিত করিয়া, ক্রমে, তাহার 
আঁশরর স্থান বিদর নগর পর্যাস্ত অধিকার করিয়া লন 3 এবং 
আমীর বারিদকে বন্দীকৃত করেন | ইহার পরে আমীর বারিদ 
ও তাহার বংশীয়গণ বিজাপুরের অধীন ভাবেই কাঁলাভিপাত 
করেন । আমেদ নগরের রাজ বুর্হান নিজাম সাহ ইসমাইলের 
সহিত যদ্ধ করিয়া পরাজিত ভন। ব্রন আহ ইস্মাইলের 
ভগিনীপভি ছিলেন। এই পরাজয়ের পর শ্যালক ও ভগিনীপতিতে 
যুক্তি হইল, যে বৃর্হান নিজাম সাঁভ বেরার অধিকার করিয়া 
লইবেন ও ইস্মাইল গোঁলকণ্ডা অধিকার করিবেন । গোলকপ্ডা 
আক্রমণ করিতে গিয়া ইস্মাইল মালেবিয়! জরে আক্রীস্ত হন 
ও প্রাণত্যাগ করেন। ১৫৩৪ খ্ুঃ অব। ইস্মাইল আপন 
রাজা হইতে সিষ1 ধর্ম উঠাইয়া দিযাছিলেন। তাহার মুত্তার পর 
বুবুজী খান্তম্‌ ইব্রাহিম আদিল সাহকে রাজা করেন। তিনি 
বিজয় নগর ও আমেদ নগরের সহিত ক্রমাগত যদ্ধ করিয়া 
১৫৫৭ খুঃ অব্ে মৃত্যুনখে পতিত হন । তাহার পুল আলি আদিল 
সাহ রাজা হইয়া বিজয়নগররাজ রামরাজের সহিত মিলিত 
হন। এবং ১৫৫৮ খুঃ অবে আমেদ নগর আক্রমণ করেন । এই 
যুদ্ধে হিন্দুর! মুসলমানদিগের প্রতি অত্যন্ত অত্যাচার করিয়াছিলেন ) 
তাহাতেই বিরক্ত হইয়া! সমস্ত মুসলমান রাঁজগণ মিলিত হইয়া 
বিজয় নগরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণ! করেন । ৯৫৩৫ খ্বঃ অকে 


১২২ ভারতবর্ষের ইতিহাস। 


তালিকোটের ভীষণ যুদ্ধে রামরাজ পরাজিত ও নিহত হন এবং 
তাহার রাজধানী লুগ্ঠিত ও বিদ্ধস্ত হয়। বিজয়নগর ধ্বংস 
হইলেও আঁমেদ নগর ও.বিজাপুরে পুনরায় যুদ্ধ হয় । ১৫৭১ খুঃ 
অবে আলি আদিল সাহ ও মর্ভজা নিজাম সাহ একত্রিত হইয়া 
গোয়া নগর আক্রমণ করেন। কিন্ত এই যুদ্ধে পর্ত,গীজদিগের 
কিছুমাত্র ক্ষতি হয় নাই। বিজয় নগর ধ্বংস হইলেও মুসল- 
মানেরা প্র রাজ্যেব আত অল্পভাগই আত্মসাৎ করিতে সমর্থ 
হইয়াছিল। বিজর নগরের সামন্ত নরপতিগণ এক্ষণে স্বাধীন 
হইয়া আপন আপন রাজ্য রক্ষার্থ প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিল। 
১৫৭৯ অন্দে একজন খোজা আলিআদিল সাহের প্রাণ সংহার 
করে। 

তাহার মৃত্যুর পর তাহার বিধবা মহিযীচাদ বিবি তাহার শিশু 
পুত্র ইত্রাহিমের অভিভাবক স্বরূপ রাজ্য করিতে আরন্ত করেন । 
তিনি ঘাহাকেই প্রতিনিধি রূপে নিধুক্ত করেন, সেই সর্ষে সর্ধা 
হইবার চেষ্টা করে, ইহাতে তাহাকে বিলক্ষণ ব্যতিব্যস্ত হইতে 
হইয়াছিল। দেশার মসলমান ও আবিসিনীয় দলে সর্বদাই বিবাদ 
তইত এবং গোলকণ্ডা ও আঁমেদ নগরের রাজগণ ইহাদের সহাক্সতা 
করিতেন ৷ যাহা ভউক ১৫৮৪ অব্ে চাঁদ বিবি আমেদ নগরে 
তাহার পিতুকুলে গমন কবেন। তথায় তিনি ঘত দিন জীবিত 
ছিলেন পৈতৃক রাজ্য রক্ষার জন্ত তাহার প্রাণপণে চেষ্টা করিতে 
হইয়াছিল। ্‌ 

এদিকে ইব্রাভিম বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া দুষ্ট মন্ত্ীদিগকে দূরীভূত 
করত: বিলক্ষণ দক্ষতার সহিত রাজকার্ধ্য নির্বাহ কর্র়াছিলেন। 
কলহপ্রিয় নিজামসাহীগণ সর্বদাই তাহাকে উত্যক্ত করিত 7 


ছাঁদশ অধায়। ১২৩ 


এই জন্য ১৬০৩ খুঃ অবে সম্রাট আকবর আমেদনগর জয়ার্থ 
দাক্ষিণাত্যে উপস্থিত হইলে, ইব্রাহিম তাহার নিকট দূত প্রেরণ 
করেন এবং তাহার -সহিত সন্ধিস্থত্রে আবদ্ধ হন। ইব্রাহিমের 
পর, আর তিন জন রাজ! বিজাপুরে রাজত্ব করেন । ইহাদের 
রাজত্বকালে .মহারাষ্ট্রীয়গণ প্রবল হইয়া উঠেন এবং শিবীর 
অধীনে সেতার রাজ্য সংস্থাপন করেন । ১৬৮৮ খুঃ অবে, এই 
রাজ্য দিল্লীর সাযরাজ্যতুক্ত হইয়া যাঁয়। 


দ্বাদশ অধ্যায়। 


পাঠান সভ্যতা । 


মহম্মদ তোগলকের সময় দিল্লীর পাঠানসাশ্রাজয হীনবল 
হইতে আরম্ভ হয় এবং পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে উহা লোপ হইয়া 
যায়। পাঠান সাআাজোর ধ্বংসাবশেষ হইতে বার তেরটি মুসলমান 
রাজা সমুখিত হয় । পাঠানেরা ছুই পীাচটী সৈনিক উপনিবেশ 
স্থাপন করিয়া হিন্দুদিগকে শাসনে রাখিতেন; রাজ্াসন্বন্ধীয়, 
সমাজ সম্বন্ধীয়, শাসনসন্বন্ীয়,। কোন কার্য্েই তাহার! হস্তক্ষেপ 
করিতেন না। এই সকল বিষয়ে হিন্দুরা বেরূপে পারিত 
চালাইয়া লইত। পাঠানেরা লুঠপাঠ করিয়া টাকা আনিতেন, 
মোগল ও হিন্দুদিগের হস্ত হইতে দেশ রক্ষা করিতেন, এবং 
আমোদ আহলাদে সময় কাটাইতেন; কিন্ত প্রাদেশিক বাজ্য 


১২৪ ভারতবর্ষের ইতিহাস । 


সমূহ স্বাধীন হওয়ায় মুসলমানদিগের অবস্থা ভির্নরূপ হইয়া 
দাড়াইল। উহাদিগকে বাধ্য ভইরা হিন্দুদিগের সহিত মিলিত 
হইতে হইল ও দেশের লোককে রাজকার্য্ে নিঘুক্ত করিতে হইল। 
যেখানে মোল্লার প্রবল লোক সেখানে অনেক দেশীয় লোক 
মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিল । কিন্ত অধিকাংশ হিন্দুই আপন ধরে 
রছিল। সমতল ভূমিতে হিন্দুদিগের রাজা ছিল না । কিন্তু এই 
'শুলিই হিন্দু পভ্যতার আকর। এই জন্য হিন্দুরা আপন ধর্ম বজায় 
রাখিবার জনা কঠিনতর সমাজ শাসনের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন । 
তাহাদের স্মৃতি গ্রন্থষুলি অধিকাংশই এই সময়ে সঙ্কলিত হয়। 
মাঁধবাচার্্য, বিশ্বেশ্বর ভট্ট, চণ্তেশ্বর, বাচম্পতি মিশ্র, আচার্য্য 
চূড়ামণি, গ্রতাঁপ ক, ও বঘুনন্দন এই সময়েই আবিভূতি হইয়া 
ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন স্কানের আচার বাবহাঁর বিধিবদ্ধ করিয়া 
যান। রাজহীন হিন্দগণ এই সকল বিধি ব্যবস্থার বলেই আজও 
স্বধন্ম রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছেন । 

মুসলমানদিগের সময় হিন্দুদিগের মধ্যে একটি ঘোরতর 
উপপ্নব আসিয়া উপস্থিত ভয় । সসলমানদিগের সংঅবে অনেক 
হিন্দু একেখরবাদী ভইয়া ভিন্ন ভিন্ন দেশে নৃতন নৃতন প্রকারের 
পম্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। উারা হিন্দু সমাজ শাসনের 
বিরোধী ছিলেন নাঁ। উনারা *ভিন্দ সমাজে থাকিয়াই লোক 
সমূহকে বৈরবাগ্ায পথে লইরা বাইতে চেষ্টা করিন্ডেন ; অনেক 
গৃহস্থ বৈরাগীর চেল! হইত। খুঃ পুঃ পাঁচ ছয় শতাব্দীতে 
যেরূপ হইয়াছিল, খুষ্টীয় চতুদ্শ, পঞ্চদশ ও যোড়শ শতাব্দীতেও 
তাভাই হঈল। ব্রাঙ্গণ ও নৈরাগী ঢইপ্রকীর উপদেষ্টা হইল। 
সেকালের ও একালের বৈরাগীতে প্রভেদ এই যে সেকালের 


দ্বাদশ অধ্যায় । ১২৫ 


বৈরাগীরা একেশ্বরবাদী ছিলেন না) কিন্ধ একালের সকলেই 
একেম্বরবাদা হইলেন। সেকালের স্ভার একালেও বৈরাগর 
চেলার! স্ব মৃত প্রচারার্থ দেশীয় ভাষা অবলম্বন করিল । সেকালে 
যেন্ূপ বৌদ্ধ ও জৈনদিগের চেষ্টায় প্রাকৃত ও পালি ভাষার 
শ্রীবুদ্ধি হইয়াছিল; একালেও সেইরূপ নানক, কবীর, চৈতন্য 
ও তুকারাম প্রভৃতির শিবাগণ পাঞ্জবী, হিন্দী, বাঙ্গালা ও 
মহারাস্ত্বী ভাষার বহুল প্রচার করিয়া তুলিল। 

প্রাদেশিক মুসলমান রাজ্যসমূহের দ্বারা হিন্দুদিগের 
স্বাধীনতা সম্বন্ধে বিশেষ ক্ষতি হুইয়াছিল। বিস্তীর্ণ সমতল ভূমি 
গুলি আধিকাংশই পাঠানদের কর্কবলিত হইয়াছিল। কিন্তু 
তাহার পার্ববন্তী ছুর্গম মরুভূমি, নিবিড় কানন, ভুস্তর 
জলরাশি, অগম্য পর্বতমালা, ও ছুলজ্ব্য গিরিশৃঙ্গ আশ্রয় করিতে 
বহুসংখ্যক ধিন্দু নর্ূপতি আপনাদিগের স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া- 
ছিলেন। এই সময়ে সেগুলি একে একে তীহাদের হস্তচ্যুত 
হয়। গুজরাটে জুনাগড় ও চম্পানগর্‌; মালবে রায়সিন ও 
রণস্তম্তপুর; বাঞ্ষালায় কমতাপুর ও কুমিল্লা; জৌনপুরে কাল্পি 
ও মিথিলা ; খান্দেশে আসীরগড় ; বেরারে গোয়ালগড়; তৈলঙ্গে 
কার্লি ও ওরঙ্গল) দ্রাবিড়ে রাঁজমহেন্দ্রী প্রভৃতি স্থান হিন্দু 
স্বাধীনতার শেষ গৌরব এই সময়েই বিলুপ্ত হয়। বিজয় নগর 
ধ্বংস হইলেও কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণে মুসলমানের অধিকার বিস্তীর্ণ 
হয় নাই। 


ত্রয়োদশ অধ্যায়। 


বিজয় নগর। 


দিল্লীর পাঠান সাম্রাজা লোপ পাইলে যেমন কয়েকটি মুসল- 
মান রাজ্য স্বাধীন ভইয়া উঠে,তেমনি কয়েকটি হিন্দুরাজ্যও প্রবল 
হয়। ইহাদের মধ্যে বিজয় নগর, মেওরার, উড়িষ্যা ও বাঘেল- 
খণ্ড প্রধান। বিজয় নগর দক্সিণ ভারতবর্ষে, মেওয়ার ও 
বাঘেলখণ্ড মধ্যদেশে, এবং উড়িষ্যা পুর্ধ ভারতে । চারিটিরই 
উৎপত্তি পাঠান রাজত্ব সময়ে এবং চাঝ্িটিই দুসলমানদিগের 
সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিল । 

ইহার মধ্যে সর্ধপ্রধান বিজয় নগর। আলাউদ্দীনের 
সেনাপতি কাফুর দ্বারসমুদ্রের বল্লালবংশীর বাজগণকে উৎসাদিত 
করিয়া একদিকে সেতুবন্ধ বামেশ্বর ও অপরদিকে মলয়বর 
আক্রমণ করিলে পর, দক্ষিণ ভারতে হিন্দু রাজগণ কিছুদিন 
বজ্রাহতের স্তায় নিশ্চেষ্ট থাকেন। কিন্তু কএক বৎসরের মধ্যেই 
তাহারা আবার স্বাধীন হইবার চেষ্টা করেন। তখন দক্ষিণ 
ভারতে ভয়ানক অরাজকতা উপস্থিত হয়। মুসলমান শাসন- 
কর্তাগণ, প্রাচীন রাজগণ, এবং নূতন নূতন ব্রাজ্যলিগ্দ, সেনা- 
পতিগণ স্ব স্ব প্রাধান্য স্থাপনার্থ বদ্ধপরিকর হয়েন। এই ঘোর 
অরাজকতার সময়ে বিজয় নগরের রাজবংশের উৎপত্তি । এই 


ত্রয়োদশ অধ্যায়। ১২৭ 


বংশের আনিপুরুষ বুক্ক, তাহার পুক্র সঙ্গম, ও তাহার ছুই পৌত্র 
হরিহর ও বীর বুকুরায়। মহামগুলেশ্বর নামে ভূষিত হইয়া ১৩৩৬ 
হইতে ১৩৭৯ সাল পর্যন্ত রাজত্ব করেন। ইহারা যে কেবল 
নানাদেশ জয় করিয়া একটি বৃহৎ সাম্রাজ্য স্থাপন করেন, এমন 
নহে, ইহারা হিন্দুধম্মেরও বিশেৰ শবৃদ্ধি সাধন করিয়াছিলেন । 
হরিহর ওবার বুক্ষরায়ের প্রধান অমাতা মাধবাচার্ধ্য সমস্ত বেদের 
টীকা রচনা করেন ও বহুসংখ্যক গ্রন্থ লিথিয়া যাহাতে হিন্দুগণ 
আবার বেদোক্ত ধন্মে দাঞ্ষিত হইতে পারেন,তাহার সবিশেষ চেষ্টা 
করেন । মাধবাচার্য্য নে শুদ্ধ একজন অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন, 
এমন নহে। [তিনি গোয়ানগর হইতে মুদলমানদিগকে দূরীভূত 
করিয়াছিলেন । বীরবুকের পুজ্র হরিহবরের স্ময়ে বামনী বংশায় 
মুসলমানগণ বিজয়নগর আক্রমণ করেন । বিজয় নগরের 
সহিত মুসলমানগণের বৈরীভাব বরাবরই সমীন ছিল। হরিহরের 
পুর দেব রায়,পৌল্র বিজয় ভূপতি এবং প্রপৌন্র দেবরায় বিলক্ষণ 
ক্ষমতাশালী হইবাছিলেন । খুঃ ১৪৪৪ অবে খোরাসান অধি- 
পতির দূত আবছুল রজথ বিজয় নগরের যেরূপ শোভা সমৃদ্ধি 
ও সভ্যত্তার কথা উল্লেখ করিয়াছেন তাহা শুনিলে বিস্ময়াপন্ন 
হইতে হয়। দেবরায় বুক্ধ বংশের শেষ রাজা ইহার পবে 
মন্ত্রীগণ রাজার সমন্ত ক্ষমতা লোপ কৰিয়। এক প্রকার স্বাধীন 
হুইয়া উঠেন । পরে তাহাদেরই মধ্যে নরসিংহ নামক একব্যক্তি 
রাজ! হইয়া অপর সকলের উচ্ছেদ সাধন করেন। নর্সিংহের 
স্থাপিত রাজবংশ বুক্কবংশ অপেক্ষা অনেক পরিমাণে অধিক 
পরাক্রমশালী হ্ইয়াছিল। নরসিংহের পুত্র কষ্ণদেব রাঙ্গ 
১৫০৯ হইতে ১৫৩০ অব পর্যন্ত রাজত্ব করেন। মস্ত দক্ষিণ- 
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ভারত তাহার অধীনত স্বীকার করিক়াছিল। তাহার পুত্র 
অচ্যুত রান ১৫৩০ হইতে ১৫৪২ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। অচ্যুতের 
তিন পুত্র ; সদাশিব, রামরাজা ও তিরুমল্ল । সদাশিব অতি শাস্ত 
প্রকৃতির লোক ছিলেন, এইজন্য তাহার ভ্রাতারা তাহারই নামে 
যাহ। ইচ্ছা করিতেন। রামরাজ! যুদ্ধকার্য্ে বিলক্ষণ 
নিপুণ ছিলেন,তিনি বিজরপুরের মুদলমান ভূপঠির সহিত মিলিত 
হই আমের -নগরের প্াজাকে বারপার যুদ্ধে পরাদিত করেন, 
এবং শেষ আমেদ নগর পধ্যন্ত অবরোধ করেন । এই সময়ে 
তিনি মুসলমান বন্দিগণের উপর অত্যন্ত কঠোর ব্যবহার করিয়া- 
ছিলেন। তাহাতে বিরক্ত হইয়া সমস্ত দক্ষিণ দেনার মুসলমান 
রাজগণ সমবেত হুইরা খিজয়নগর ধ্বংসকরণার্থ অগ্রসর হন। 
তালিকোটের বোক্ধতর যুদ্ধের কথা পৃব্বেই উক্ত হইয়াছে 
এই যুদ্ধে বিজয়নগর ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং তত্রত্য রাজ- 
গণের প্রাধান্য লোপ পার । এই যুদ্ধে রামরাজা নিহত হয়েন। 
কিন্ধ সদাশিব ইহার পরও ৩।৪ বত্সর জীবিত ছিলেন৷ পাছে 
পরাজিত রাজা অধিকার করিয়া বিজয়পুরপতি অত্যন্ত পরাক্রান্ত 
হইয়া উঠেন, এই ভরে আমেদনগরপ।ত তাহাকে অন্থত্র যুদ্ধ 
বিগ্রহে ব্যতিব্যস্ত রাখিলেন । ইতিমধ্যে তিকুমল্ল বিজয় নগর 
রাজ্যের, ভগ্রাবশেষ একত্রিত করিয়া পেন্নাকোণ্ডা নগরে রাজধানী 
স্থাপন করত একটী হিন্দুবাজ্যস্থাপন করেন। তিরুমলের 
পৌর বেঙ্কটপতি, চন্দ্রশিরিতে রাজধানী উঠাইয়া লইয়া বান। 
বেস্কটপতির রাজত্ব অনেক দূর বিস্তৃত ছিল। তাহার পাঁচজন 
শাসনকর্তী ছিলেন। ইহারা তাহার অধীনে মদুরা তাঞজোর 
প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন দেশ শাসন করিতেন। এই বংশায় তৃতীয় 


চতু্দিশ অধ্যায় । ১২৯ 


রাজা শ্রীরঙ্গের বাজহবকালে ১৬৩৯ খুঃ অবে ইংরাঁজের! মান্দ্রাজ 
নগরে বাণিজ্যালয় স্থাপন করিতে অনুমতি প্রাপ্ত হন। বর্তমান 
সময়ে আনেগুঙ্ডির পেনসন ভোগী বাজাই বিজরয্ননগরের নরসিংহ 
গোষ্ঠীর বংশধর । 
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রেওয়া, মেওয়ার, উড়িষ্য1 । 


গুজরাটের চালুকাব্থীয়গণ হীনপ্রভ ভইযা আসিলে 
তাহাদেরই জ্ঞাতি বাছেলাগণ, ভথায় প্রা ১১৭ বৎসর রাজত্ব 
করেন । এই বাঘেলাদিগের এক শাখা বিবাহশ্তত্রে বঘেল 
থণ্ডে আসিন্বা বাস করে এব ক্রমে তথায় একটা বিস্তীর্ণ রাজত্ 
স্তাপন করে। এই বংশীয় দলকেশ্বর ও মলকেশ্বর বুলবন 
বাদশাহের সভিত যুদ্ধ কবিয়া আপন রাঁজ্যরক্ষা করিয়াছিলেন । 
ইহারা গোন্দগণের রাজোোর কোন কোন অংশ অধিকার কবিয়ণ 
এই রাজ্য স্থাপ্ুন করেন। উহাদেব সহিত বুদ্ধে ত্রিপুৰী চেদি 
গণ ধ্বংস প্রাপ্ত হন। মুসলমানেরা হীনবল হইলে ইহারা 
মুসলমানদিগের অধিকৃত দেশও অনেকটা অধিকার করিয়া 
লইয়াছিলেন। করেকটী মুসলমানের মসজিদ হিন্দু দেবমন্দিবে 
পরিণত হইয়া এই ঘটনার সাক্ষা প্রদান করিতেছে । জৌন 
পুরে স্বলতীনগণের সহিত কাম্ীর অধিকার লইয়া ইহাদিগের 
রারবার যুদ্ধ বিগ্রহ হইয়াছিল। সেকেন্দর লোদী, বাবর, ও 
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আকবর সকলেই বাঘেলারাঁজগণকে জমাদর করিতেন । 
আকবরের প্রধানগায়ক মিঞা তানসেন প্রথমতঃ এই বংশীয় 
রামচন্দ্রদেবের গায়ক ছিলেন। পরে আকবর তাহাকে আপন 
দরবারে আহ্বান করিয়। লয়েন। ইহাদিগের প্রথম রাজধানী 
বন্দোগড়। উহা একটী দুেগ্ দ্র । পরে প্র রাজধানী 
রেওয়া নগরে স্থাপিত হয় । এই বংশার় রাজগণ অগ্যাপি রাজত্ব 
করিতভছেন। 

মেওয়ার । প্রাজপুভানার বাজাসমহের মধো মে ওয়ার কখন 
মসলমানদিগের অধানভা স্বাকার করে নাই। মেওয়াররাজ 
মহিধী পদ্মিলা অলোক্সাণান্রূপবতী ছিলেন । তাহার 
রূপরাশির প্রশংস। শুনিয়া দব্বুন্ত সম্নাট আলাউদ্দীন চিতোর 
আক্রমণ করেন । বভদিবপব্যাপা অবরোধের পর নগর শক্র- 
হস্তে পতিত হর; কিন্ত পঞ্সিনী জলম্ত অগ্নিতে ঝাঁপ দিয়া 
আপন সম্মান রক্ষা করেন। আলাউদ্দান নগর লুগুন করিয়া 
দিল্লীতে প্রতানুন্ত হয়েন। কিন্ত চিতোর অচিরাৎ তাহার 
হপ্তট্রতে হহল। চিন্তার বাজবংশার হাখীর এ নগর পুনরায় 
অধিকার কিনা লন্েণ। ভাম্বাতের বংশে অনেক গুলি বার 
গরুষ ভন্মগ্রডন কিয়া বভপুত নামেহ গৌরববুদ্ধি করিয়া 
গিফাছেন । ভাহাদের নপ্যে রাণা কুন্থ ও ব্রাণা সংগ্রামসিংভ 
প্রধান । মভারাণা কষ্টের সমতুষ জবাট ও মালণের মুসলণান 
ধাজগণ সমবেত হইয়া মে এয়ার আঞ্মণ করেন, কিন্তু পরাজিত 
হইয়া পিদুপ্িহ ভয়েন । বানা সংগ্রাসিত্হ দিভীশনের প্রতিদন্দী 
ছিলেন । লোর্রীদিগের মহিত ভাহাপ বরাবরই শক্রভা ছিল: 
তিনি ১৬টী যুদ্ধে মুসলমান রাজগণকে পরাজিত করেন। 
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এই সময়ে চন্দেরীর অধিপতি মেদিনীরায় মালব রাজার প্রধান 
সহায় হওয়ায় তত্রত্য মুসলমানগণ মিলিত হয়া তাহাকে 
দূরীভূত করিয়া দেয়। মেদিনীরায় রাণাসংগ্রামসিংহের এরণা- 
গত হয়েন। তখন বাণ! মালবদেশ আক্রমণ করিয়া মালবাি- 
পতিকে বন্দী করেন, এবং অত্যন্ত উদারতা সহকারে তাহাকে 
সুস্থ করিয়া স্বীয় শিবিরে প্রেরণ ,করেন। মালবের অনেক 
্ান রাণা সংগ্রামসিংহের হস্তগত হয়। এই সময়ে বাণা 
সংগ্রামসংহ খুসলমানদিগকে মধ্যদেশ হইতে বিতাড়িত করিবাব 
কল্পনা করিতেছিলেন। মুসলমানদিগের অনৈকা ও লোদী 
স্থলতানের দছুব্বলতা তাহার পক্ষে নিতান্ত অন্কুল ছি 
কিন্ত বাবর যখন দিলী অধিকার করিদ্া নৃতন রাজবংপস্কাপন 
করিলেন, তখন রাণা আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। 
'অচিরে তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোধণী করিয়া দিলেন । 
যুদ্ধে সংগ্রামসিংহ পরাজিত ও নিহত হরেন। বাবব কাল 
বিলম্ব না করিয়। চন্দেরী অধিকার করত রাজপুতগণেব ভাবী 
উন্নতির আশা। সমূলে উতপাউন করিরা দিলেন । 

মেদিনী রায় ও রাণা সংগ্রামসিংহ উভয়ের মৃত্যু হওয়ায় 
গুজরাট নিবাসা সুলতান বাহাদ্রর্ সাহা, অল্প প্রয়াসেই মালব- 
দেশ জয় করত মেওয়ার আক্রমণ কাঁরলেন। তখন মেওযারে 
অন্তর্রিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল। বাহাছুর এই সুযোগে বাণা 
বিক্রমজিৎকে পরাজয় করিয়া চিতোর নগর অবরোধ কবিলেন । 
এই অবরোধে কামান বাবহৃত হইয়াছিল । অচিরাৎ*চিততার 
শত্রুহস্তে পতিত হইল । বাহাদ্বর চিতোর লুঠ কবিলেন। 
রাজপুত রূমণাগণ প্রজ্বলিত আগ্রতে খাপ পিয়া আপনার ধন্ম 
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রক্ষা করিলেন। এই সময়ে রাণী কর্ণাবতী বাদসাহ হুমায়ূনের 
নিকট প্রসিদ্ধ “রাখি” পাঠাইয়া দিলেন। যেষাহাকে “রাখি” 
দেয় সে তাহার ভাই বা ভগিনী হয়। যাহাকে “রাখি” দেওয়া 
যায় সে তাহাকে রক্ষা করিতে বাধ্য, এইজন্য “রাখি” পাইয়াই 
বাদসাহ চিতোরাভিমুখে আগমন করিলেন । কিন্তু তখন চিতোর 
ভগ্নাবশেষ হইয়া গিয়াছে! ছুমাধুন বাহাছরকে চিতোর হইতে 
দুরীভত করিয়াছিলেন, আকবর ও ছুইবার চিতোর অবরোধ 
করেন এবং অধিকাৰ করেন | এইজন্য রাণাগণ আরাবলী 
পব্ধতের ছুর্ভেগ্ঘস্থানে উদ্য়পুরনগর নিন্মাণ করিয়া তথায় রাঁজ- 
ধানী স্থাপন করিলেন। তথায় মোগল সেনা প্রবেশ করিতে 
পারে নাই। ইহাদের কথা মোগলদিগের সংশ্রবে বারম্বার 
উঠিবে বলিয়। এখানে বলা হইল না । 
মহারাষ্ট দেশের দক্ষিণ অংশে বহুকালাবধি গঙ্গবংশীয় 
নরপতিগণ রাজত্ব করিতেন । ইহাদের অধিকার 
অন্ন ছিল। অনেক সময় উহ্ার্দিগকে প্রতিবেশ- 
বাসী পরাক্রান্ত রাজগণের অধীনত স্বীকার কারতে হইত। 
খৃষ্টীয় সপ্তম কি অষ্টম শতাব্দীতে এই বংশের এক শাখা কলিঙ্গ 
দেশে আসিয়া আপনাদের প্রভাব বিস্তার করেন। এই বংগ্রায় 
রাজরাজ, দ্িগ্বিজরী রাজেজ্জ চোঁলদেবের কন্ঠা রাঁজা- 
ন্ন্দরীকে বিবাহ করিয়া ছিলেন । বাজবাজের পুত্র চোড়গঙ্গদেব 
১০৮১ হইতে ১১১৮ খুষ্টার্ধের মধ্যে বেঙ্গী ও উতকল দেশ 
জয়করেন। তিনিই উতৎ্কলে জয়কীর্তি চিরম্মরণীয় করিবার 
জম্ পুরীতে জগন্নাথ দেবের মন্দির নিন্মনীণ করেন। তীাহাব 
বংশধরগণ অত্যন্ত পরাক্রান্ত হইয়াছিলেন। সম্রাট আলা 


1 


ডিষ্য। | 


রং 


শু 


তৃতীয় অধ্যায়। ১৩৩ 


উদ্দীনের সময়, এই বংশীয় শ্রীনরসিংহদেব গৌড় নগব 
আক্রমণ করিয়া মুদলমানদিগকে অত্যন্ত প্রপীড়িত করিযা 
ছিলেন। গন্গবংশায় রাজগণের মধ্যে প্রতাপকদ্রদেব অতিশয় 
বিদ্যোৎ্সাহী ছিলেন। তিনি চৈতন্য দেবের শিষ্য হইয়! 
উড়িষ্যায় চৈতন্য ধন্ম্ের বিলক্ষণ শ্রীবুদ্ধি সাধন করেন। প্রতাপ 
রুদ্রের মৃত্যুর অল্পদিন পরেই তৈলঙ্গ বংশীয় সুকুন্দদেব গল্গবংশ 
₹স করত উড়িষ্যার সিংভাঁসনে আরোহণ করেন। বাজ 
পরিবর্তন হইলেই দেশে নানারূপ গোলোযোগ উপস্থিত হয় 
মুসলমান সেনাপতি কালাপাহীড় এই সকল গোলযোগের সময় 
উড়িব্যা আক্রমণ করিয়া অধিকার করিয়]' লয়েন। ১৫৩৭| 


পঞ্চদশ অধায়। 


পর্তগীজগণের আগমন । 


এই পর্যান্ত যে কোন জাতি ভারতবর্ষ অধিকার করিয়াছেন, 
তাহারা সকলেই স্থলপথে আসিয়াছিলেন । কিন্তু পঞ্চদশ 
শতাব্দীর শেষভাগ হইতে ইউরোপের পশ্চিমাংশবাসী জাতিগণ 
জলপথে ভারতবর্ষে আসিতে লাগিলেন। ইহাদের প্রথম 
উদ্দেস্ত বাণিজা, দ্বিতীয় দেশাধিকার। পোগ্ডগালের অধি- 
বাসীরা। সর্বপ্রথম ভারতবর্ষে উপস্থিত হন 3 ইহাদিগকে 


১৩৪ ভারতবর্ষের ইতিহাস । 


পোত্ত,গীজ কহিত। ইহারাই ফিরিঙ্গী নামে ভারতবর্ষে অভিহিত | 
ঈহাদের পর হলগুবাসীর1 আগমন করেন ইহাদিগকে হলগ্ডিজ, 
বা ওলন্দীজ, বলিত । ইহাদের পর ইংলওবাপীরা আগমন 
করেন। ইহারাই ভারতবর্ষের বর্তমান অধীশ্বর ইংরাঁজ জাতি । 
ইংরাজদিগের পর ফান্স বাসীরা ভারতে আগমন করেন ইহারা 
ফরাসী নামে অভিহিত । 
_. আলেকজান্দারের সময় হইতে ইউরোপের পুর্বাঞ্চলবামী 
বণিক্‌গণ ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিতে আসিতেন। আরবের! 
প্রবল হইয়া উঠিলে ভ্রাহারাই জলপথে বাণিজ্যার্থ ভারতবর্ষ 
ও তন্নিকটবন্তী দ্বীপসমূহে গমনাগমন করিতেন । ইহারা এই 
সকল স্থান হইতে রেশন ও তুলার কাপড়, বান্নীর মসলা ও পানের 
মসলা প্রভৃতি বহুতর দ্রব্য প্রচুর লাভে জেনোয়া ও বিনিসবাসী- 
দিগকে বিক্রয় করিতেন। ইন্ঠারাঁও আবার সেই সকল দ্রব্য 
বহুমূল্যে ইউরোপের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে বিক্রয় করিতেন । এই 
ব্যবসায়ে একচেটিয়া থাকায় বিনিস ও জেনোয়াবাসীগণ যত 
ইচ্ছা মূল্য গ্রহণ করিতেন । এই জন্য ইংলগু, ফান্স, পোর্ভগাল, 
ও অন্ঠান্য দেশের লোকের এই একচেটিয়া উঠাইয়! দিবা 
একান্ত বাসনা হয়। কিন্তু ভূমধাসাগর ও লৌহিত সাগর ভিন্ন 
ভারতবর্ষে আসেবাব অন্য পথ ছিল না। ভূমধ্যসাগরে জেনোয়া 
ও বিনিসবাঁদিগণ অত্যন্ত প্রবল, লোহিত সাগর মুদলমানদিগের 
অধিকৃত, স্রতরাং তীহাদিগকে অন্ত পথের চেষ্টা করিতে হইল । 
কেহ মনে করিলেন, পশ্চিমাভিমুখে যাইয়া ভারতবর্ষে উপস্থিত 
.হুইব। এইরূপ করিতে গিয়া কলম্বস্‌ ১১৯২ খুঃ অন আমেরিকা 
আবিষ্কার করেন। তিনি যে দেশ আবিষ্কার করিয়াছিলেন 


চা 


পঞ্চদশ অধ্যায় । ১৩৫ 


তাহার ধারণা, তাহাই ভারতবর্ষ । এইজন্ত সেই সকল দেশের 
নাম নিউ ইওিডয়া ও তত্রত্য তাত্রবর্ণ আদিম অধিবাসীদের নাম 
নিউ ইগ্ডিয়ান। কেহ উত্তরাভিমুখে কুসিয়া বেষ্টন করিয়া 
বরফাবৃত উত্তরসাগর দিয়া ভারতবর্ষে আসিবার চেষ্টা করিয়া 
ছিলেন। কেহব1 আক্রিকাব দক্ষিণাংশ বেষ্টন করিয়া আসিবার 
চেষ্টা করিয়াছিলেন । ইহাদেরই চেষ্টা পরিণামে ফলবতী 
হইয়াছিল । বাস্কোডিগামা নামক পোর্ভগাণের একজন স্বিখ্যাত 
নাবিক ১৪৯৮ খুঃ অন্দে আফ্রিকার দক্ষিণ গ্রান্তবগ উত্তমাশা 
অস্তরীপ পরিবেষ্টন করিয়া শির্ভাকচিত্তে ভারতমহাসাগরের 
অগাধজলরাঁশি অতিক্রম করত ভারতবর্ষের দক্ষিণপ্রান্তবর্তী 
কালিকট নগরে উপস্থিত হন। কালিকট, তখন খিজয় নগবেব 
অধীন একজন ক্ষুদ্র নৃপতির রাজধানী ছিল। রাজার উপাধি 
সমরিন্‌। পোর্ভগীজ ইতিহাসে তিনি জাম্রিন নামে অভিহিত | 
পোর্ভগীজেরা উপস্থিত হইলে আরব বপিকেবা তাহাদের বিরুদ্ধা- 
চরণ করিতে আরন্ত কিল । কচিন, কানানর এব* কুইলনের 
বাজারা পোত্ত,গাজদিগের সহিত সদ্বাবহাব করিলেন। পাঁচ 
শত বৎসরের মধ্যে বাণিজ্যের শ্রীবুদ্ধি হইতে লাগিল ক্রমে 
ক্রমে পোর্ভগীজদিগের ধারণা হইতে লাগিল, যে মুসলমান 
বণিকৃদিগের উচ্ছেদ সাধন করিতে না পারিলে ভারতবর্ষে 
বাণিজ্যে তাহাদের লাভ হইবে না। এই ধারণার বশবন্তী 
হইয়া তাহারা বহুসংখ্যক যুদ্ধজাহাজ ভারতবর্ষে প্রেরণ করিতে 
লাঁগিল। ১৫০৭ খুঃ অন্দে জামিনের চেষ্টায় ও মুসলমান 
বণিকগণের উত্তেজনার বিজাপুর, গুজরাট এমন কি মিসরের ও 
রাজগণও মিলিত হইয়া! পোর্ত,গীজদিগের বিরুদ্ধে ব্হুসংখ্যক 


১৩৩ ভারতবর্ষের ইতিহাস ] 


বণতরী প্রেরণ করেন। পোর্তুগীজেরা ছুই একবার পরাঁজিত 
হইয়াও পরিশেষে সম্পূণ জয়লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিল । 
ইহার ছুই তিন বৎসরের মধ্যেই উহারা বিজাপুর রাজার 
অধীনস্থ গোয়া নগর আক্রমণ করিয়া অধিকার করে। বিজাপুর 
সেনালী এক বৎসরের মধ্যেই উহাদিগকে তাড়াইয়৷ দেয়। 
কিন্তু উহারা পুনরায় গোয়া নগর অধিকার করে এবং তদবধি 
উহ ভারতব্ীয় পোর্ভগীজ অধিকারের রাজধানী বলিয়া 
পবিগণিত হয়। পোর্তগীজাদগের ঢুইভন প্রসিদ্ধ শাসনকর্তভার 
শাম আলআমীদা ও আলবুকার্ক। এই ঘটনার পর পোর্ভ- 
গীজেরা পুর্ব উপদ্বীপে ও ভাবতবর্ধীয় দ্বীপপুঞ্জে আপনাদের 
বাণিজ্য ও আধিপত্য স্থাপনে মনোযোগী হয়েন। 


পঞ্চম খ্গু । 


প্রথম অধ্যায় । 


বাবর । 


বাঁববের পিতা তৈমরলঙেব বশে "৪ মাতা জঙ্গিস খাঁর 
ংশে জন্ম গ্রহণ করিবছিলেন | ১১ বৎসর বয়সে তাহা 
পিতবিয়োগ হয এবং বাবব্‌ মধ্য এসিপাঁর ফবগণা নামক 
ক্ষুদ্র রাজ্যের অধিপতি হন] কিন্ত এই বন্ধসেই তিনি দুইবাঁৰ 
তৈষুরলঙ্গের রাজধানী সমরকন্দ আক্রমণ করিধা। অধিকাৰ 
করিয়াছিলেন । এই সগষে উজবেকেরা মধ্য এসিরাঘ অত্যান্ত 
পরাক্রান্ত হইয়াছিল। উহার তাহাকে প্রথমতঃ সমরকন্দ 
হইতে, পারে ফরগণা হইতে দুরীককৃত করিয়া দিল! বাবর 
বাহলীকে আনিধা উপস্থিত হইলেন। তথাকার লোক তীহাঁর 
পিতৃব্য পুক্রকে দূরীরূত করিয়া তাহাকে রাজা করিল। এখান 
হইতেও উজবেকেরা' তীহাকে ভাঁড়াইপা দিল । তিনি অতিকষ্টে 
হিন্দুকুশ পর্ধত পার হইরা কাবুলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন? 
কাঁবুলবাসীরাঁও তাহার পিতৃব্যপুক্রকে তাড়াইয়া দিয়া তাহাকে 
রাজ। করিলেন । এই সময়ে পারস্ত রাজের সহিত ঘোর যুদ্ধে 
ব্যাপৃত থাকায় উজবেকেরা কাবুল আক্রমণ করিতে পারিল না। 


১৩৮ ভারতবর্ষের ইতিহাস । 


বাবর নির্ষিদ্ে কাবুলে রাজত্ব করিতে লাগিলেন । এই সময়ে 
তাহার বয়স ২৩ বৎসর মাত্র। 

ইত্রাহিম লোদীর গর্বিত ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া পঞ্জাবের 
শাসনকর্তা দৌলত খা লোদী ভারতবর্ষ আক্রমণার্থে বাবরর্কে 
আহ্বান করেন। ১৫২৬ খুঃ অবে পাণিপথের ঘুদ্ধে জয় লাভ 
করত বাবর দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ*করেন । কাবুল হইতে 
বাঙ্গালার পশ্চিম সীম! পর্যন্ত সমস্ত ভূখণ্ড তাহার অধিকৃত হয়। 
কিন্তু পাঠানেরা দিয়া খা লোহানী নামক এক ব্যক্তির অধীনে 
জৌনপুরে একটি স্বতন্্ রাজ্য স্থাপন করিবার উদ্যোগী হইল! 
বাধর এই সংবাদ অবগত হইয়া স্বসৈন্তে পূর্ববাতিমুখে ধাবমান 
হইলেন এবং অবিলম্বে বারাণসী ও পাটনা অধিকার করিলেন । 
তাহার পুজ হুমাযুন অযোধ্যা প্রদেশ বাঁদসাহের অধীনে 
আনয়ন করেন । 

এই সময়ে মেওয়ারের মহারাণ। সংগ্রাম সিংহ একজন পাঠান 
সদ্দাবের পক্ষ অবলম্বন করিরা বাবরের রাজ্য আক্রমণ করেন । 
কয়েক পুরুষ ধরিরা মুসলমানদিগকে দিলীরাজ্য হইতে দূরীক্কত 
করিবার জন্য রাজপুতেরা চেষ্টা পাইতেছিল। সংগ্রাম সিংহ 
মুসলমানদিগের সঙ্গে ষোলটি ঘুদ্ধে জম লাভ করিয়াছিলেন । 
বাবরের রাজ্য এখনও স্থপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই; স্বতরাঁং এই 
সময়ে আক্রমণ করায় সংগ্রাম সিংহের বিলক্ষণ রাজনীতি- 
নিপুণতা প্রকাশ পাইতেছে। তিনি দিল্লী রাজ্য আক্রমণ 
করিলে বাবর সসৈন্যে তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেন । আগ্রার 
নিকটবর্তী ফতেপুর সিকরী নামক স্থানে উভয় পক্ষে ঘোরতর 
যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে উভয় পক্ষেই রণনিপুণতার পরাকাষ্ঠা 
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প্রদর্শন করিয়াছিলেন । কিন্তু পরিশেষে মুসলমীনদিগেবই জয় 
হয়; সমর সিংহ এই যুদ্ধে নিধন প্রাপ্ত হন। রাজপুতদিগের 
উন্নতির আশ! একেবারে লোপ প্রাপ্ত হয় । 

রাজপুতধিগের মধ্যে চন্দেরীর মেদিনীরায় অতিশয় পরাক্রান্ত 
হুইয়াছিলেন। এই জন্য বাধর ফতেপুর সিকৰীর বুদ্ধের কিছু 
দিন পুর্বেই চন্দেরবী নগর অবরোধ করিয়া অধিকার কবেন। 
৯৫৩০ সালে বাবরের মৃত্যু হয়। 

আর্ধ্যাবর্তে এই সমরে পাঠান ও বাজপুতগণ অত্যন্ত 
পরাক্রমশালী হইয়াছিলেন। বাবর পাণিপথের যুদ্ধে পাঠান- 
দিগের ও ফতেপুর সিকরীর রাজপুতদিগের পরাজয় সাধন 
করেন। কিন্তু এই উভয় জাতিই বহুকাল ধরিয়া তাহার বংশধব- 
গণের প্রধান শত্র ছিলেন। 
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হুমায়ুন । 


বাবরের চারি পুক্র ছিল। জো্ঠের নাম হুমায়ুন ; ইনি 
দিলীর সিংহাসন প্রাপ্ত হন। মধাম কামরান কাবুল ও কান্দা- 
হারের শাসনকর্তী ছিলেন । ভমাধুন সিংহাসনে আরোহণ 
রিয়া কামরানকে পঞ্জাব প্রদেশ প্রদান করেন; এবং অন্যান্য 
ভ্রাতাকে ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন দেশে শাসনকর্তৃত্ব প্রদান 
করেন। হুমায়নের এক তগ্নীপতি তাহার প্রাণনাশের ভন্য 
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ষড়যন্ত্র করে, কিন্তু ষড়যন্ত্র প্রকশি পাঁওয়ায় সৈ পলাইয়া 
গুজরাটের বাজ! বাখাছুর সাহের আশ্রষ গ্রহণ করে। দুই 
এক জন লোদী বংণায় প্রধান পুরুষও মৌগলদের হস্ত হইতে 
রক্ষা পাইবার জন্য পুর্ববন্ধু বাঁভারের রাজধানীতে উপস্থিত 
হয়। এই সকল কারণে ভমাধুনের সহিত বাহাছুরের বিবাদ 
বাঁধিয়া উঠে । সংগ্রাম সিপহের বিধবা পত্ী কণাঁবতীও বাহাছ্বরের 
হস্ত হইতে চিতোর রক্ষা করিবার জন্য হুমাযুনের নিকট “রাখি” 
প্রেরণ কবেন। হুমায়ুন বাহাছুবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেন । 
তাহার আসিবার পৃর্ষেই চিতোর শুক্র ভস্তে পতিত হয়। 
হুমাযুন মান্দুসরে আসিগা দেখিলেন,বাহাদ্বর শিবিন্ের চারিদিকে 
গড়খাই করিয়া বহুসংখ্যক কামান পাতিয়া তাহার জন্য অপেক্ষা 
করিতেছেন । চমাযুন উপস্থিত হইয়াই বাহাদুরের শিবিরে 
রসদ যাওয়া বন্ধ করিয়া দিলেন । বাহাঁছর যুদ্ধে জয় লাভের 
উপাধ়াস্তর না দেখিয়া পলায়ন করিলেন। তিনি প্রথমতঃ 
মান্দু ততপরে কান্ে ও পরিশেষে দ্িউ নগরে আশ্রয় গ্রহণ 
করেন । ভুগারুন কান্ছে পর্যন্ত তাভার অন্তসরণ করিরাছিলেন 3 
পরে যখন দেখিলেন বাভাছরকে আর পাওয়া যাইবে নাঃ 
তখন ভিনি গুজরাট রাজ্য অধিকার করিয়া লইলেন। দুর্ভেদা 
গিরিছুর্গ চল্পানগর অধিকার করিবার সময় হুমাধুন স্বহস্তে 
ইস্পীতের প্রেক পুঁণিয়া পর্বতে আরোভণ করিয়াছিলেন । 
এই ঘটনার পর হুমায়ুন পূর্বাঞ্চলে সেরসাহের সহিত ঘুদ্ধে 
ব্যাপৃত থাকায় বাহাছুর দিউ হইতে আসিয়া! পুনরাক্স গুজবাট 
রাজ্য অধিকার করিয়া লয়েন। (১৬৩৬) 


পূর্বাঞ্চলে সেরসাহ নামক সুরবংশীয় একজন পাঠান সর্দার 
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অত্ান্ত প্রবল হইয়াছিলেন, ইহার! মহম্মদ ঘোরীর সহিত 
একবংশ। উহার পিতা বিহারের অন্তর্গত সাসিরাম (সহশ্রম্) 
প্রদেশে জৌনপুরের একজন শাসন কর্তার নিকট একটি জারগীর 
প্রপ্ত হন। ইনি বালাকালে জৌনপুরে খাকিরা ইতিহাস ও 
কাব্য শাস্ত্রে বিলক্ষণ পারদর্শী হইর1 উঠেন। ইহার পর তিনি 
নানা লোকের অবীনে সৈনিক কর্দে শিযুক্ত হন । ঘখন ধেখানে 
চাকরি করিয়া স্থবিধা পাইতেন, তখন তাহারই নিকট চাকরী 
করিতেন। তিনি মোগলের নিকট চাকরী করিয়াছিলেন 
এবং বিরোবী পাঠান সক্দারদিগেরও অনেকের নিকট চাঁকবী 
করিয়াছিলেন । প্রহভক্তি কাঙ্তাকে বলে ভীভা তিনি জানিতেন 
না। ১৫২৯ সালে বধন সেকেন্দর লোদীন পু মামুদ লোদী 
বিহার অধিকাঁন করেন, তখন সের সা তাহার অধীনে নিথুক্ত 
হন। বাবর মামুদ লোদীকে পরাজিত করিলে দরিয়া খা! 
লোহাঁনীর পৌল জেলাল বাবরের শরণাপন্ন ভন ; বাবর উহাকে 
সমস্ত বিহারের ভার অর্পণ করেন। জেলাল নাবালক ছিলেন, 
তাহার মাতা ছুছু তাহার অভিভাবক ছিলেন সেরসাহ ছদ্বর 
অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন, স্তরাং সমস্ত বিহার সেরসাহের হস্তগত 
হইল এবং তিনি বিশ্বাস ঘাতকতা পুক্বক চুনারের ছুর্ডেদ্য 
গিরিদুর্গ অধিকার করিয়া লইলেন ; ইহার পরই তিনি বাঙ্গাল! 
আক্রমণ করিয়া অধিকার করেন । হোসেন সাহের বংশী শেষ 
রাজা মাধুদর রাঁজাচাত হইয়া হুমায়নের শর্ণাপন্জ হইলেন । 
হুমায়ুন গুজরাট হইতে প্রত্যারত্ত হইয়াই বহুসংখ্যক সেনা 
সমভিব্যাহারে সের সাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যারা করিলেন। 
চুনারের দুর্গ অবরোধ করিয়া অধিকার করিতে তাহার 
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অনেক বিলম্ব হইল। সেরসাহ ইতি মধ্যে বাঙ্গালরি বন্দোবস্ত 
শেষ করিয়া লইলেন। হুমায়ন ক্রমে পাটনা অধিকার করিয়া 
সিক্রিগলির মধ্যদিয়া নিবিন্বে গৌড়ে উপস্থিত হইলেন। 
সেরসাহ গৌড় হইতে পলায়ন করিয়া প্রচ্ছন্ন ভাবে অবস্থিতি 
করিতে লাগিলেন । ক্রমে বর্ষা উপস্থিত হইল; সমস্ত বাঙ্গালা 
দেশ জলে প্লাবিত হইয়া গেল। ভমায়নের প্রতাগমনের পথ 
বন্ধ হইয়া গেল। সেরসাঁহ গুপ্রস্তান ভইতে বহিগ্গত হইয়া 
বিভা, বারাণসী, নার অধিকার করিয়া জৌনপুর ও কনোজ 
আক্রমণ করিলেন । ভমাযুন বিষম বিপদে পড়িয়া বর্ষা শেষ 
ভইবা মাত্র গৌড় হইতে বহিগগত হইয়া আগরা অভিমুখে 
যাত্রা কবিলেন। কিন্ত বন্সারের নিকট সেরসাহের সৈন্ের 
সভিত হাল সাক্ষাৎ হইল । উভয়ে গড়খাই করিয়া ঢুইমাস 
অবস্তিতি করিলেন । পন সেরসাহ শন্ত শিবিরাদি বথ। 
স্তানে রাখিয়া সদৈন্যে পশ্চাদভাগ হইতে ভমায়ুনকে আক্রমণ 
করিলেন । হুমায়নের সৈশ্ঠগণ উভর পার্শ হইতে আক্রান্ত 
হইয়াছে, মনে করিষধা, ভীত হইয়া, পলানন কবিল। হমাযুন 
অশ্বানোভণে গঙ্গাৰ ঝাপ ছিলেন! বণকান্ত অশ্ব জলমধ্োে 
প্রাণ তাগ করিল । এই সময়ে এক তিস্তী ওরালা ভিন্তী ফুলাইয়া 
গঙ্গা পার ভইতেছিল ভমায়ন ভাহার ভিস্তীতে ভর করিয়া গঙ্গা 
পার হইলেন ; ক্রমে আগবায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন ; তথায় 
দেখিলেন তাহার ভ্রাতাঁরা তাহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতেছেন । 
তাহার উপস্থিতিতে সে সকল যড়যন্ঘ ভাঙ্গিয়া গেল। সেরসাহ 
পুনরায় বাঙ্গালা অধিকার করিয়া যুদ্ধের উদ্যোগ 
করিতে লাগিলেন। হুমায়ুন ও উদ্যোগের, ত্রুটি করিলেন লা) 


তৃতীয় অধ্যাঁয়। ১৪৩ 


পর্বৎসর কনোজের নিকট ঘোরতর যুদ্ধ হইল। হুমায়ুন সম্পূর্ণ 
রূপে পরাজিত হইন্না সপরিবারে হিন্দুস্থান পরিত্যাগ করিয়া 
পলায়ন করিলেন । কামরান পঞ্জাব প্রদেশ সের সাহের হস্তে 
অর্পণ করিম্বা তাহার সহিত এ কবিলেন। আবার ভারতে 
পাঠান সাম্রাজ্য স্থাপিত হই 


তৃতীয় অধ্যায় । 


সেরমাহ । 


পঞ্জাব প্রদেশ প্রাপূ হইঘাউ সেরসাহ আঁফগানদিগের আক্র 
মণ তইতে ভারুতবধ রক্ষা করিবার জন্য আফগানিস্থানের পথে 
বিতস্তা নদীর উপর রোটাম্‌ নামক এক সুদ রগ নিশ্মাণ 
করিলেন । পরবত্নর তিনি মালবদেশ অপ্িকার করিয়া রায়সিন 
নামক হিন্দু দ্ররগ অবরোধ করিলেন। অবরুদ্ধগণ জীবন ও 
সম্পত্তি বক্ষার আশ্বাস পাইয়া তাহা হস্তে ভগ অর্পণ করিল, 
কিন্ত:সের সাহ *ম্বভাবসিদ্ধ বিশ্বাসঘাতকতা প্রণোদিত হই 
ছুগস্থ সমস্ত লোককে তরবারি মুখে নিক্ষেপ করিলেন । ১৫৪৪ 
সালে তিনি'মাড়োয়ার আক্রমণ করেন । মাড়োয়ারের রাজপুত 
গণ অত্যন্ত বোদ্ধা ছিলেন । উহাদের সহিত সন্ুখঘদ্ধ করিতে 
আনচ্ছুক ভইয়া সেরুসাহ মাড়োয়ার শিবিরে ভেদ জন্মাইয়া। 
দিবার জন্ কৌশলে রাজার নিকট কৃতকগুলি জাল চিঠি প্রেরণ 


১৪৪ ভারতবর্ষের ইতিহাস | 


করেন ; তাহাতে একজন ঠাকুরের প্রতি রাজার অত্যন্ত সনোহ 
হয়। সেই ঠাকুর ১২০০ স্বজাতি সমভিব্যাহারে "আপন দোষ- 
ক্লালনার্থ এরূপ ভীমবেগে সের সাহকে আক্রমণ করিলেন থে 
তাহার শিবির বিধ্বস্ত হইয়া গেল এবং তাহার প্রাণ সংশয় 
হইপা উঠিল। যাহা হউক ঠাকুরের সৈন্ভ প্রত্যাবুত্ত হইলে 
সেরসাহ বপিয়াছিলেন যে এক মুষ্টি ভ্রটার জন্ত আমি এখনি 
হার সাম্রাজা হারাইতেছিনাম । পরবতসর তিনি কালজরের 
ছুর্গ অবরোধ করেন। চন্ছাপিত্য বংশায় শেষ রাজা কীঙিসিংহ 
ত্র রক্ষা করিতে লাগিলেন । সেরসাহ শ্টাহাকে নানাপ্রকার 
আশ্বাস প্রদান কবিতে লাগিলেন, কিন্ধ রায়সিনের কথা ভাবিয়া 
বাজ তাহার কথা বিশ্বাস করিলেন না। ভিনি ছর্গ প্রাচীর হইতে 
অনবরত গোলা বর্ষণ করিতে লাশিলেন। একটি গোলা সের 
সাহের বারুদ খানার পঠিত হহল, সের সাত নিকটে ছিলেন, 
তাহাব্‌ সর্ধশরীর পুড়িঘা গেল। সেই দিন সন্ধার সময় তীতার 
সুতা হর । তাহার পুত্র ইদ্মাইল কালঞ্জর দুর্গ অধিকার করিয়। 
বিখ্যাত চণ্ডেল বশ ধ্বংস করেন | 

সের সাত একজন সামান্য জাষণীরদারের পুল তিনি অসামান্য 
অধ্যবসায় বলে অমন্ত আযফ্যাবর্ভের অদ্বিতীয় অধীশ্বর হইয়] 
ছিলেন । বিশ্বাসঘাভকতাই তাহার চরিত্রের প্রধান দৌষ। তিনি 
প্রথম বয়সে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া বিহার প্রদেশস্ত দ্ভেদ্য 
রোটাস্‌ দুর্গ অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন। তিনি বিশ্বাস 
ঘাতকতা কর্িরা লোদী, ও লোহানী বংশের শেষ আশা 
উন্থুলিত করেন। কিন্ধ তিনি একজন স্বক্ষ শাসনকর্তা 
ছিলেন। তিনি গোড় হইতে পঞ্জাবস্থ রোটাস পর্যন্ত এক 


চতুর্থ অধ্যাঁয়। ১৪৫ 


প্রশস্ত রাজবর্ঘ প্রস্তত ও উহার:উভয় পার্শে বৃক্ষরোপণ, কুপ- 
খনন ও পান্থশলা শির্ম(ণ করাইনা পথিকগণের বিশেষ উপকাৰ 
করেন। তিনি ফসলের চতুর্থাংশ রাজকর নিদ্ধারিত করিয়া 
রাজন্ব সংগ্রহের ব্যবস্থা করেন। তিনিই প্রথমে ঘোড়ার ডাকের 
স্ষ্টি করেন। 


চতুর্থ অধ্যায়। 
সের সাহের উভ্তরাধিকারিগণ | 


সেরসাহের জোষ্ঠপুজ আদিল দব্বলচিন্ত ও অকর্মণ্য হওয়া 
ওমরাহের। তাহার কশিষ্ঠপুজ দেলিমকে সিহানন প্রদান 
করিলেন। সেপিম বিলক্ষণ দক্ষত সহকারে নর বৎসর 
পিতৃদত্ত বুহৎ সাত্রজ্য শান ও তাহার উন্নতি সাধন কবিনা- 
ছিলেন। সেলিমের মৃত্রাব পর তাহার ভ্রাতা মহন্মণ সাহ তাহার 
শিশু পুত্রকে হত্যা করিয়া দিংভানন অধিকার করিলেন ! 
তিনি অতান্ত কুক্রিয়াখিত, ইন্দ্রিয়পরায়ণ ও নীচসংসর্গসেবী 
ছিলেন । লোকে তাহাকে আদিলি বলিত। 

রাজপুতানায় ভার্গবনামে এক জাতীয় লোক আছেন, ইহার) 
আপনাদিগকে জামদগ্স্ের বংশ বলিয়া গৌরব করিরা থাকেন। 
ইহারা ত্রা্মণও নহেন অথচ ক্ষভিয়ও নহেন। এই বশে 
€হমচন্দ্র নামে এক অতি কদাকার ব্যক্তি দিল্লীতে দোকান 
করিয়া খাইত। সে আদিরির অতিশয় শ্রিয়পাত্র হই! 

১০ 


১৪৬ ভারতবর্ষের ইতিহাল। 


উঠিল। আঁদিলি তাহার উপর সমস্ত রাজকার্য্যের ভার দিয়া 
নিশ্চিন্ত থাকিতেন। লোকে হেমচন্দ্রকে হিমু বলিত। এই 
সময়ে চুনারে বিদ্রোহ উপস্থিত হওয়ায় আদিলি ও হিমু 
সসৈন্যে তদভিমুখে ধাবিত হইলেন । বিদ্রোহ দমিত হুইল, 
কিন্ত ইব্রাহিম স্থুর নামক আদিলির এক নিকট জ্ঞাতি দিল্লী 
ও আগরা, এবং সেকেন্দর সুর নামে আর এক জন জ্ঞাতি, পঞ্জাব 
অধিকার করিয়! লইল | (েকেন্দৰ আবার ইব্রাহিমকে পরাজিত 
করিয়া দিলীও অধিকার করিলেন । ইব্রাহিম সসৈম্তে রাজ্যের 
পূর্বাঞ্চলে ধাবিত হইলেন । কিন্তু হিমু তাভাকে সম্পূর্ণরূপে 
পরাজিত করিষা পলায়ন করিতে বাধা করিলেন । এই সময়ে 
বাঙ্গালার শাসনকর্ত। মহম্মদ স্তর বিদ্রোহী হওয়ায় হিমু তাহাকে 
পরাজিত করিয়ী সমস্ত বঙ্গদেশ স্রশীসনের অধীন করিলেন । 

হিমু যখন পূর্বাঞ্চলে এইরূপে বাপূৃত আছেন, সেই সময়ে 
হুমায়ুন পাঠান রাজ্যের বিশ্রঙ্ঘলতা দর্শনে প্রোৎসাহিত হইয়া 
পঞ্জাব আক্রমণ করেন এবং সেকেন্দরের শাসনকর্তাকে প্ররাজিত 
করিয়া লাহোর অধিকার করেন, এবং সহিন্দ প্রদেশে ঘোরতর 
যুদ্ধে সেকেন্দরকে পরাজিত করিয়া দিল্লী ও আগরারি অধি- 
কার প্রাপ্ত হন। কিন্ধ ভুমাঝুনের অদৃষ্টে দ্বিতীয় বার 
বাজাভোগ অধিক দিন ঘটিল না। ছয় মাসের মধ্যে হিনি নিজ 
পুস্তকালয়ের মার্জিত মার্ধল নিন্মিত সোৌপানে পদস্থলিত 
হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন । 

ভুমীয়ুনের মৃত্যুতে উৎসাহিত হইয়া হিমু ত্রিশ সহস্র 
সুশিক্ষিত সৈন্য সমভিব্যাহাবে দিল্লী অভিমুখে ধাবিত হইলেন । 
পথে সকলেই তাহার মঙ্গল কামনা করিতে লাগিল। আগরা 


চতুর্থ অধ্যায়। ১৪৭ 


সহর্জেই তাহার হস্তগত হইল। তিনি দিল্লীতে হুমাযুনের নগর- 
রক্ষি পৈম্ত সমূহকে পরাজিত করিয়া দিল্লীর সিংহাসন অধিকার 
করিলেন) এবং স্বয়ং মহাঁরাজাধিরাজ বিক্রমাদিত্য উপাধি 
ধারণ করিলেন। ভার্গবেরা এখনও বলে, যে হিগু তিন দিন 
দিলীর রাজছত্র মস্তকে ধারণ করিন্বাছিলেন। দিলী অধিকারের 
পরই হিমু পঞ্জাব অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তথান হুমায়ূনের 
পুত্র জুবিখ্যাত আকবর সাহু অবস্থিতি কবিতেছিলেন । সেই 
সময়ে আকবরের বয়স ১৪বতসর মাত্র । হিমুর আক্রমণের কথ! 
শুনিয়া তিনি মন্ত্রপভা আহ্বান করিলেন । অকলেই কাবুলে 
পলারন করিবার পরামশ দিল। বালক হইলেও এ পরামশ 
আকবরের মনঃপৃত হইল না। আকবরের শিক্ষক, অভিভাবক 
ও তাহার পিতার পরম মিত্র বেহ্াম খা আকবরের মতে মত 
গদলেন। যুদ্ধের আয়োজন হইতে লাগিল। আকবরের সৈশ্তসংখা। 
অল্প এবং হিমুর সৈম্ত অনেক অধিক, তথাপি আকবর সাহসে ভর 
করিয়া পাণিপথ নামক স্থানে হিমুর সৈম্ত আক্রমণ করিলেন । 
হিমু যুদ্ধনিপুণতার পরাকাষ্ঠী প্রদশন করিতে লাগিলেন । কিন্ত 
ভারতবর্ধীক্ পাঠানদিগের দোষে তাহার সম্পূর্ণ পরাজয় হইল । 
হিমু পরাজিত ও বন্দীকৃত হইলেন । তাহাকে আকবরের সমীপে 
লইয়া গেলে বেহ্বাম খা কোবমুক্ত তরবারি আকবরের হর্ডে 
অর্পণ করিয়! বলিলেন, তুমি এই বিধন্মীর শিরশ্ছেদন করিয়া 
গাজী হও। আকবর তরবারির অগ্রভাগ দ্বারা [হযুর মস্তক 
স্পর্শ করত অস্ত্র ত্যাগ করিলেন। কিন্তু বেহ্বাম গ! স্বীয় 
তরবারির আঘাতে হিমুর মস্তক ছেদন করিলেন। কি 
যুদ্ধকাধ্যে, কি বাজ্য শাসনে, হিমু অসাধারণ ক্ষমতা প্রকাশ করিয়! 
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গিক্াছেন। তাহার মৃত্যুর সমর আদিলি চুনারে অবস্থিভি 
করিতেছিলেন। বাঙ্গালার বিদ্রোহী শাসনকর্তার সহিত যুদ্ধে 
তিনি প্রাণত্যাগ করেন । 


পঞ্চম অধ্যায়। 


আকবর- বাল্যকাল । 


কনোজের যুদ্ধে পরাভিত ও সিহাসনছাত হইন্না হুমীযুন 
হতাবশিই সৈন্তের সাহাব্যে পিক্ষদেশ জয় করিবার জন্য প্রয়াস 
পাইয়াছিলেন। এই সময়ে সা হুসেন আব্ঘুণ মুলতাঁন ও 
সিদ্ধুদেশ অধিকার করিয়া খিলক্ষণ পরীক্রান্ত হইয়াছিলেন। 
তিনি নামে দিল্লীর অধীনতা স্বীকার কবিলেও হুমাযুনকে মিষ্ট 
বথায় তুষ্ট করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন । হুমাধুন ও গোপনে 
ঘৃদ্ধের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন । এইকপে দ্ুই বৎসর অতি 
বাহিত হইরা গেল। ভুনাধুন পিক্তহস্ত হইয়া পড়িলেন। তখন 
তিনি নিরপাৰ হইরা বোধপুরেহ রাজা মালদেবের মাশয় গ্রহণ 
করিবার জন্য মকভুমির উপর দিয়া যোধপুব্াভিযুখে আগমন 
করিতে লাগিলেন । মরুভূমিতে কষ্টের পরিসীমা ছিল ন1। 
সিন্ধুদেশে অবস্থান কালে তিনি হামীদ নারী এক খোরাসান 
সুন্দরীর সৌন্দর্য্য মুগ্ধ হইয়া তাহার পাণিগ্রহণ করিয়া ছিলেন । 
গলারন কালে হামীদ অন্তঃসত্বা ছিলেন। মুক্প্রদেশে তাহার ও 
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কষ্টের এ্রকশেষ হইরাছিল। বোঁধপুরের নিকটে পৌছিলে রাভ' 
হুমাযুনকে আশ্রয় দিলেন না। তখন হুমাষন আবার মরুল্ুমি 
উত্তীর্ণ হইয়া অমরকোট নামক স্থানের বাজাব আশ্রয় লইবাক্‌ 
জন্য প্রস্থান করিলেন । পথে বোধপুরের রাজা মালদেবের 
পুল গোহত্যাকরণ অপরাধে তাভাঁকে বিশেষ উত্পীড়িত 
করিয়াছিল। যাহাহউক অমরকোটের বাণা বাণাপ্রসাদ 
তাহাকে আশ্রয় দিলেন এবং সিন্ধদেশ জয়ার্থ তাহাব সাহাবা ও 
করিতে লাগিলেন । কিন্ত সামান্ত কারণে তিনি রাণাপ্রসাদকে 
এতই বিরক্ত করিয়া তুলিলেন বে, খেষ রাণা প্রসাদ ও ছমাননকে 
পরিত্যাগ করিতে বাধ্য ভইলেন। 

ভমাবুণের অমরকোটে অনস্থিতি কালে ভাদীদা ১৫৪২ গ্ঃ 
অবেের ১৫ অক্টোবরে এক পুলসন্তান প্রসব করেন! ভমাঘন 
তথন রাণাপ্রসাদের সাহাষো সৈহাসংগ্রাহ কবত অমবকোট হইতে 
বহির্শত হইরা! একদিনের পথ অগ্রসর হইগাছিলেন। তথায এই 
শুভসন্বাদ পৌছিলে হুমারুন বন্ধুবর্গকে কিছু কিছু উপহার দিবাব 
জন্ত ব্যস্ত হইলেন । কিন্ত সঙ্গে একটি মৃগনাভি বই আর কিছুই 
ছিলনা । তিনি উহাই ভাঙ্গিয়া বন্ধুবর্গকে উপহাঁব দিলেন এবং 
বলিলেন, এই মুগনাভির গন্ধের স্তায় আমার পুজ্রের যশঃ যেন 
জগন্মগুলে ব্যাপ্ত হয়। ইহারই কিছুদিন পরে বাণাপ্রসাদেব 
সহিত মনোবাদ ঘটার তাহাকে ভারতবর্ষ পরিভাগ করিতে হয়। 
তিনি পারস্তরাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং যাইবার সময 
আকবর ও তাহার মাতাকে হিগালের হস্তে অর্পণ করিয়া যান ; 
হিগাল তখন কামরানের অধীনে কান্দাহারের শাসনকর্তী 
ছিলেন। আকবর চারিবৎসর বয়স পর্যন্ত পিতৃব্যগণ কর্তৃক 
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প্রতিপালিত হন। পরে হুমায়ুন পারস্তরাজের সাহায্যে 
কান্দাহার জয় করিলে, আকবর তাহার নিকটপ্রেরিত হন। 
কামরনের সহিত কাবুলের অধিকার লইয়া বিবাঁদ বিসন্বাদ কালে 
আকবর দুইবার কামরানের হস্তে পতিত হন, এবং একবার 
কামরান তাহাকে তোপে উড়াইয়া দিবার ভয় প্রদর্শন করেন। 
১৫৫৩ খৃঃ অন হুমায়ুন কামরানের চক্ষু উৎপাউন করিয়া 
কাবুলরাজ্যে নির্ষিত্ব হয়েন। এই সময় হইতেই হুমায়ুন 
আকবরকে রাঁজকাধ্যে নিযুক্ত করিতে আরস্ত করেন। গজনী 
অধিকার কালে, যুদ্ধ ক্ষেত্রে, পিতার পার্খদেশে থাকিয়া, আকবর 
তাহার যথেষ্ট সাহাব্য করিয়াছিলেন । 

হুমায়ূনের মৃত্য কালে আকবরের বয়স চৌদ্দ বৎসর মাত্র । 
তিনি যেরূপে আদিলির প্রসিদ্ধ হিন্দু সেনাপতি হিমুকে পরাজিত 
করিয়া দিল্লী রাজ্যের অধিকার প্রাপ্ত হন, তাহা পূর্বেই উক্ত 
হইখ্মাছে। পাণিপথের যুদ্ধের পর আঁকবর দিল্লী ও আগর! 
অধিকার করিলেন। এইবার মোগল রাঁজত্ব ভাতবর্ষে চির- 
স্থায়িভাবে স্াপিত হইল । বেহ্াঁম খাঁ সকল বিষয়েই অতি 
উপযুক্ত লোক ছিলেন । কি বুদ্ধকার্য্ে, কি রাজকার্যে,আকবর 
সর্বতোভাবে তীহারই উপ্র নিরর করিতেন। বেহামের 
চেষ্টায়ই, চারিদিকে ভীষণ শক্র সঙ্কুল হইলেও, দিল্লীর মোগল 
সাত্রাজ্য স্থারী হইয়াছিল । কিন্তু বেহ্বাম অত্যন্ত কোপনস্বভাব 
ছিলেন এবং কাহাকেও বিশ্বীন করিতেন না। যখন হিমু 
দিল্লী অবিকার করেন, তখন তারদিবেগ খা মোগলদিগের 
পক্ষে দিল্ী রক্ষা করিতে ছিলেন। তিনি হিমুর হস্তে নগর 
সমর্পণ করায় বেহাম বিন। বিচারে তাহার শিরশ্ছেদ করেন। 
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এইরূপে কয়েক জন লোকের প্রাণসংহার করিলে, আকবর 
দেখিলেন, বেহামের হস্ত হইতে উদ্ধার পাইতে না পারিলে,কোন 
মতে রক্ষা নাই। এই জন্ত তিনি একদিন মাতাঁর পীড়ার ভাপ 
করিয়া বেহামের শিবির হইতে দিল্লীতে উপস্থিত হন এবং 
স্বহস্তে রাজকাধ্যের ভার গ্রহণ করেন (১৫৬০)। বেহাঁম মক্কায় 
যাইয়া জীবনের অবশিষ্ট অংশ অতিবাহিত করিবেন বলিয়া 
কান্বে নগরাভিমুখে প্রস্থান করেন। পথে একজন পাঠান 
তাহার প্রাণনাশ করে; এ পাঠানের পিতাকে তিনি হত্যা 
করিয়াছিলেন। 


ষষ্ঠ অধ্যায়। 
আর্ধাবর্ত অধিকার । 


খুষ্টীর ১৫৬১ অব্ধে আকবর সাহ স্বহস্তে রাঁজাভার গ্রহণ 
করিলেন। তাহার বাজ নামে বহুদূর বিস্তৃত হইলেও 
কার্যত: কাবুল পঞ্জাব ও দিরীর নিকটবর্তী প্রদেশেই সীমা- 
বন্ধ ছিল। এই সকল প্রদেশেও সম্পূর্ণরূপে শান্তি স্থাপিত 
হয় নাই। 

পাঠীনরাঁজগণ আফগানিস্থানবাসী ছিলেন। তীহাদের 
প্রয়োজন হইলে আফগাঁনেরা তাহাদের সহায়ত! করিত । কিন্ত 
বাবরের বংশ আফগানিস্থানেও নৃতন ; সুতরাং তীহারা আফ- 
গানদিগের সহায়তার উপর নির্ভর করিতে পারিতেন ন1। 
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হিন্দুস্থানেও আফগাঁনেরা বিলক্ষণ প্রবল ছিল। স্ুতরাঁং আঁক- 
বর যখন স্বহস্তে রাজাভার গ্রহণ করিলেন, তখন তিনি এক 
প্রকার নিঃসহায় বলিলে অতুযুক্তি হয় না। তাতার, তুরঙ্ক 
প্রভৃতি অঞ্চলে কতকগুলি শ্বাধীনবৃত্তি যুদ্ধব্যবসারী লোক 
মাত্র তাহার সঙ্গী ছিল। ইহারা আপনাদের লাভালাভের 
প্রতি যতদূর দৃষ্টি রাখিত, আকবরের রাজত্বের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে 
ইহাদের ততদূর দৃষ্টি ছিল শা । কিন্তু আকবর সাহ নিজের 
বুদ্ধি, নীতিজ্ঞতা ও কার্ধ্কুশলতা প্রভৃতি গুণে হিন্দস্থানের 
একছভ্র রাজা হইতে পারিয়াছিলেন এবং দাক্ষিণাভ্যের 
কিরদংশ স্বীর অধিকারতৃক্ত করিতে সমর্থ হইয়াহিলেন। 
১৫৬০ হইতে ১৫৬৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত আকবর আপন সমভি 
ব্যাহারিগণের বিদ্রোহদমনে অত্যন্ত ব্যতিবাস্ত হইয়া উঠিয়া 
ছিলেন । সুরবংশীয় দ্বিতীয় সের্সীহের অধীনে পাঠানেরা 
জৌনপুর আক্রমণ কবিপি, আকবর খাজমানকে তীহার 
বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। খা জমান পাঠানদিগকে পরাজিত 
করিলেন বটে, কিন্ত নিজে স্বাধীন হইবার চেষ্টা করিতে লাগি- 
লেন। মালবরাজের সেনাপতি বাজ বাহাছবর মালবরাজা 
অধিকার করিয়া! লওয়ায়, আকবর আদমখাকে তাহার বিরুদ্ধে 
প্রেরণ করেন । তিনিও মালবে স্বাধীন হইবার চেষ্টা করেন। 
'মাকবর তাঁহার অভিপ্রায় অবগত হইয়া কালবিলম্ব না কবিষা! 
তাহার শিবিরে উপস্থিত হন। আদমর্খা আপনার দো 
শ্বীকার করার আকবর তীহাকে ক্ষমা! করিয়া স্থানাস্তরে 
বাজকাধ্যে নিষুক্ত করেন। আঁবছুল্লা খা উজ্বেগের উপর 
রাজাবাহাদ্ুরকে দমূন কৰিবার ভার হয়। বাজ পরাজিত হইয়। 


যন্ঠ অধায়। ১৫৩ 


আঁকবরের অধীনে ঘাভকার্যে নিষস্ত ভন। আসবখণ। 
নামক একব্যক্তি গড়নগুলের রাণা ছ্ুগাবতীকে পরাজয় করিয় 
প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করেন। আকবর এ অর্থ চাহিরা পাঠা 
ইলে, আঁপবর্থা বিদ্রোহী হন! এইনূপে আপনার পূর্ববন্ধুগণ 
শক্র হইরা -দীড়াইলেও আকবর ভাত হইলেন না। ভিনি 
দক্ষতা সহকারে অতর্কিত ভাবে আক্রমণ ক্রি! একে একে 
সকলকেই দমন করিলেন । আকবরের একট বিশেষ ক্ষমতা 
ছিল বে তিনি অশ্বারোহণে বা পদ এজে বভদুর গমন করিয়াও ক্লান্ত 
হইতেন না) নৌকা উপস্থিত না থাকিলে বড় বড় নদী 
সাতার দিয়া পার ভইতে পাঁপিতেন। শক্রগণকে তিনি 
মিলিত হইবার ওযদ্ধ কার্ষে সুবন্দোবস্ত করিবার অবসর 
দিতেন না। তাহারা যখন মনে করিত, আকবর দিল্লীতে, 
তিনি হয়ত তখন তাহাদের শিবিরের অনতিণরে থাকিয়। 
তাহাদের কার্যকলাপ পধাবেক্ষণ করিভেছেন । 

এই সময়ে আকবরের ভ্রাতী মিজ্জঞা হাকিম ও তাহাকে 
যথেষ্ট ক দিয়াছিল। যাহাই হউক আকবর পঁচিশ বৎসর 
বয়সের পুর্বে স্বরাঞ্যে শান্তি সংস্থাপন করত পররাজ্যাখি- 
কারের দিকে মনোনিবেশ করিলেন। অন্বরের রাজা বিহার- 
মল্প ও তাহার পুত্র ভগবান দাস প্রথম হইতেই আকবরের 
মিত্র ছিলেন। আকবর বিহারীর কন্তা বিবাহ করিরাছিলেন। 
পিতা ও পুল্র উভয়েই দিলীতে উচ্চতর বরাজকার্যে নিযুক্ত 
হইরা ছিলেন । মাড়োয়ারের রাজা কিছুদিন যুদ্ধ করিয়া 
আকবরের সহিত সন্ধি করেন। মেওয়ারের রাজা রাণ। 
উদয় সিংহ আকবরের প্রথম আক্রমণেই চিত্রোর পরিত)াগ্ব 


১৫৪ ভারতবর্ষের ইতিহাস । 


করিয়! পলায়ন করেন । চিতোর শক্রহস্তে পতিত হয় । (১৫৬৮) | 
ইহার নয় বংসর পরে উদয়ের পুক্র রাণ। প্রতাপ সিংহ 
মেওয়ার রাজ্যে ছুূর্ম পার্বত্য প্রদেশে উদয়পুর নগর স্থাপন 
করত পৈতৃক রাজ্যের অধিকাংশই উদ্ধার করিতে সমর্থ 
হইয়াছিলেন। উদয়পুরের রাণারা কখনও দিলীর অধীনতা! 
স্বীকার করেন নাই ও কখন দিল্লীশ্বরের সহিত বৈবাহিক স্থত্রে 
আবদ্ধ হন নাই। খুষ্টান্ম ১৫৭০ সালে কালগ্রর ও রণস্তস্তপুর 
আকবরের হস্তগত হয়। 
এই সময়ে গুজরাটে ইতিমাদ্থ1 নামক একজন মুসলমান 
ধর্মাবলম্বী হিন্দুক্রাতদস অত্যন্ত প্রবল হইন্মা তৃতীয় 
মোজাফরসাহের নামে সব্বময় কর্তা হইয়া উঠিরাঁছিল। তৈমুরের 
ংশধ্র কতকগুলি লোক আকবরের রাজ্য হইতে তাড়িত হইয়! 
গুজরাটে আশ্বর গ্রহণ কবে) উহার। অসন্থ গুজবাটাদিগের 
সহিত মিলিত হইয়া নানারূপ গোলধোগ উপস্থিত করায়, 
ইতিমাদ্থ| গুজরাট রাজ্য অবিকার করিবার জন্য আকবরকে 
আহ্বান করেন; আকবর উক্ত রাজ্য অধিকার করত 
মোজাফরকে আপন সদস্তগণের মধ্যে স্থান প্রদান করেন। 
৯০৩ পূঠ। দেখু। 
পাঠানেরা যতই হিন্দস্থান হইতে ভাঁড়িত হইতে লাগিল, 
ততই তাহারা বাঙ্গালা আশিয়া উপদ্রব আরম্ভ করিল। 
বাঙ্গালার শেষ মুনলগান রাজা দায়ুদ উপদ্রব নিবারণ 
কগ্গিতে অসমর্থ হইয়া আকবরের অধীনত স্বীকার করিলেন; 
কিন্ত পরে আবার গোলবেগ উপস্থিত করায় আকবর 
গ্লৈন্য . প্রেরণ করিয়া বাঙ্গালা দেশ অধিকার করেন। 


ষষ্ঠ অধ্যায় । ১৭৫ 


১৫৭২। দীয়ুদ উড়িষ্যায় পলায়ন করিলে পাঠানেরা তাহার 
সমভিব্যাহারী হইল। এদিকে মোগল সেনাপতিরা পাঠান 
দিগের জায়গীরগুলি অধিকার করিয়া আপনার! স্ব স্ব প্রধান 
হইয়া উঠিল। মোগল ও পাঠীন দ্ুইজাতি বিরোধী হইলে 
আকবর রাঁজা মানসিংহ ও রাঁজা তোড়ল মল্লকে বাঙ্গালা 
দেশে পাঠাইয়! এদেশ শাসন করেন। কিন্ত পাঠানের! রাজ্য- 
ভ্রষ্ট হইলেও উড়িষ্যা অঞ্চলে অনেক দিন প্রবল থাকে। 
এই সময়ে মিজ্ঞী হাকিম আবার বিদ্রোহী হওয়ার আকবর 
স্বয়ং তাহার বিরুদ্ধে গমন করত তাহাকে দমন করেন, 
এবং রাজা ভগবান দাসকে পঞ্জীবের স্থবেদার নিযুক্ত 
করেন। 

অতি প্রাচীনকাল হইতে হিন্দুরাজগণ কাশ্মীরে রাজত্ব করি- 
তেন। কিন্তু খুঃ চতুর্দশ শতাব্ধীর মধ্যভাগে শেষ হিন্দু রাজ! 
তাহার মুসলমান মন্্ীকতক জতরাজ্য ও নিহত হন। এই 
মুসলমান সচিবের নাম সমন্থদ্দীন । আকবরের রাজ্যাবিরোহণের 
কিছুদিন পুর্বে ভুটিরারা কাশ্ীর আক্রমণ করায় কাশ্মীরে বড়ই 
গোলযোগ উপস্থিত হয়। সে গোলযোগ আর নিবারিত হয় না। 
আকবর এই সুযোগে কাশ্ীর অধিকার করিয়া আপন সাআীজ্য 
ভুক্ত করিয়া লন ও তথাকার রাজাকে বিহারে জায়গীর 
প্রদান করেন । 

এই সময় আরঘুণেরা সিন্কুদেশ হইতে দুরীকৃত হইয়াছিল 7 
কিন্ত সিশ্কুর নৃতন সুলতান এখনও স্বরাজ্যে দৃড়ীভূত হইতে 
পারেন নাই। এই সুযোগে আকবর সিন্কুরাজ্য অধিকার করিয়! 
দিল্লীর সাম্রাজ্যতুক্ত করিয়া লন এবং সিন্ুরাজকে আপন সদশ্ত 


১৫৬ ভারতবর্ষের ইতিহাঁস। 


শ্রেণতে স্কান প্রদান করেন। এইরূপে সমস্ত হিন্দস্থান আক- 
বরের সাম্রাজ্য ভুক্ত হইর! যায়। 

হিন্দস্থান্র বাহিরে কাবুল প্রদেশ পুর্ধাবধিই মোগল 
রাজ্াভূক্ত ছিল। কিন্ত মিজ্জীহাকিমের নিদ্রোভ দমন করার পর 
হইতে উহা সম্পণ রূপে আকনরের হস্তগত হয় । ১৫৯৪ 
খৃষ্টাব্দে যখন পারশ্তরাজ উজবেগদিগের সহিত যদ্ধে বড়ই 
ব্যতিব্যস্ত, সেই সমন্ন আকবর কৌশলে কান্দাহার আপন 
নাগ্রাজ্যতুক্ত করিয়া লন। 


সপ্তম অধ্যায়। 
দাক্ষিণাত্যে রাজ্য বিস্তার । 


এইরূপে সমস্ত হিন্দস্থান ও কাবুল কান্দাহার অধিকার 
করত আকবর ক্রমে দাক্ষিণাত্যের দিকে মনোনিবেশ 
কারলেন। পুর্কেই উক্ত হইরাছে ১৫৭২ খৃষ্টাব্দে আমেদ নগরের 
শ্লতান বেরার অধিকার করিনা লইর। ছিলেন । কিন্তু কয়েক 
বংসরমধোই উত্তরাধিকার লইয়া আমেদনগরে বিবাদ উপস্থিত 
হ৪রাব একপন্গ আকবরের শরণাগত হয়। আকবর অন্য কার্যে 
বাপুত থাকার তাহাদের বিশেষ সাহাপ্য করিতে পারেন নাই । 
আরও করেক বৎসর গোলযোগের পর ১৫৯৫ খৃষ্টাব্দে আবার 
একদল আকবরের শরণাপন্ন হন। রাজধানী আমেদ নগর 


সগ্ুম অধ্যায় । ১৫৭ 


ইহাদেরই হস্তগত ছিল। কিন্তু মোগলের! আমেদনগরে উপস্থিত 
হইবার পৃর্কেই প্রসিদ্ধ চান বিবি ৯হাদিগকে দূরীভূত করিষা 
আমেদনগরে স্বয়ং সক্ধময় কর্তী হইনডিলেন। ইনি মোগলদিগে্স 
হস্ত হইতে আমেদনগর রক্ষা করিবাব ভন্য সকল পক্ষকেই 
সম্মিলিত হইতে বলেন এবং সকলে মিলিয়া জামেদ নগর রক্ষার্থ 
বদ্দপরিকর হন। মোগলেবা আমেদ নগব অবতোধ করিয়া 
অধিকার করিতে সমর্থ হন নাই । কিন্ত চাবিবি ভাহাদের হস্ত 
হইতে দেশ রক্ষা কিবার জগ্ত বেলার প্রদেশ আকবরের হস্ত 
সম্পণ কবিরা সন্ধি করেন। নগরবাসীরা অল্প দিনের মধেক্ট 
চাদ বিবিকে হত্যা কণার মোগলেবা আমেদ নগর অধিকার 
করিয়া লব ও আনেদনগরের বাজাকে গোনালিবরেব দুর্গে 
কারাকুদ্ধ করিব! রাথে। কিন্তু ইহাতেও আমে নগররাজ্য 
আধিক্বত হয় নই । (নিজাঅ্হী বশ আগ ৪৭ কনক ঝজন্ 
করিয়াছিল। 

থান্দেশের রাজা সর্ধদাই আমেদনগরেক রাজাকে ভয 
করিতেন। নেই ভয়ে তিনি প্রথম হইতেই আকবরের শরণাগন্ 
হন। কিন্থ আমেদ নগর অশিকৃত হইবার পর, আকবর খান্দেশ 
অধিকার করিয়। স্বরাভ্যভুক্ত করিনা লন। এইবপে দাক্ষিণাঙ্যে 
খান্দেশ, বেরার ও আমেদ নগরের কিয়দংশ অধিকৃত হইলে 
আকবর আপন পুন্র দানিয়ালকে দাক্ষিণাত্যের শাসন কর্ত। 
নিযুক্ত করেন। বিজয়পুর ও গোলকন্দার স্বাধীন রাজারাও 
দূত প্রেরণ করিয়া আকবরের সহিত সৌহাদ্দ স্তরে আবদ্ধ 
হন। 


এই সময়ে আকবরের জ্যেষ্ঠ পুক্র সেলিম অত্যন্ত ছূর্ব্ত 
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হইয়া উঠেন। তিনি অত্যন্ত মদ্য পান করিতেন, তজ্জন্য তাহার 
মস্তিক্ষ সকল সময়ে স্থির থাকিত্ত নাঁ। কিন্তু তথাপি আকবর 
তাহাকে আপন উত্তরাধিকারী বলিয়া ঘোষণা করিয়। দিয়! 
ছিলেন; তাহাকে আজমীরের স্থবাদার নিযুক্ত করিয়া ছিলেন 
এবং উদ্য়পুরের সহিত যুদ্ধের সমস্ত ভার তাহার হস্তে সমর্পণ 
করিয়াছিলেন। যখন আকবর দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধে বাস্ত আছেন, 
সেই সময় সেলিম বিদ্রোহ পতাক। উড্ভীন করিরা এলাহাঁবাদ, 
বেহাঁর ও অযোধ্যা প্রদেশ অধিকার করিয়া লন এবং রাজোপাধি 
ধারণ করেন । আকবর তাহার সহিত যুদ্ধ না করিয়া তাহাকে 
মিষ্ট কথায় তুষ্ট করেন এবং বাঙ্গালা ও উড়িব্যা প্রদেশ সমর্পণ 
করিয়া তাহার মনোমালিন্য দূর করেন। ইহার অল্প দিন 
পরেই সেলিম আগ্রায় উপস্থিত হন। আকবর তাহার প্রতি 
যথেষ্ট স্নেহ প্রদর্শন করেন । কিন্তু সেলিমের মস্তিষ্ক ঠিক ছিল. 
না, এই জন্য আকবর তাহাকে এলাহাবাদে বাস করিতে 
অনুমতি প্রদান করেন। এলাহাবাদে সেলিম অত্যন্ত ছুবু্ততা৷ 
করিতে আরম্ভ করায় আকবর তাহাকে দুই জন চিকিৎসকের 
হস্তে সমর্পণ করেন ও'তাহার প্রতি কঠোরু শাসনের আজ্ঞা দেন । 
১৫০৪ খুষ্টার্দে আকবরের পুত্র দানিয়ালের মৃত্যু হয়। অত্যন্ত 
মদ্যপানই তাহার অকাল মৃত্যু কার্ণ। এই সময় হইতেই 
আকবরের শরীর তগ্ন হইতে আরন্ত হয়। পর বৎসর অক্টোবর 
মাসে তাহার উতৎকট পীড়া উপস্থিত হয়। অমনি কে 
উত্তরাধিকারী হইবে, এই কথা লইয়া বিবাদ উপস্থিত হয়। 
আকবরের আর পুত্র ছিলনা, স্থৃতরাং নিয়ম মতে সেলিমই 
উত্তরাধিকারী । কিন্তু তাহার বিদ্রোহাঁচরণ ও পিতৃদ্বেষ নিবন্ধন 
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ত্বাহার প্রতি লোকের শ্রদ্ধা ছিল না। সেলিমের জ্যোষ্ঠ পুল্র 
খসরু মানপসিংহের ভাগিনেয় এবং আকবরের সব্বপ্রধান 
সেনাপতি খানি আজিমের জামাতা । সুতরাং তাহাকে সিংহাসন 
প্রদানের জন্য অনেকের চেষ্টা হয়। সেলিম ভীত হইয়া 
রাজপ্রাসাদ গমন পরিভ্যাগ করেন। কিন্তু সেলিমের তৃতীর পুক্র 
থরম প্রতিজ্ঞা করিলেন যে যতক্ষণ পিতামহ জীবিত থাঁকিবেন, 
আমি তাহার শনা! পার্শ পরিত্যাগ করিব না। আকবর ও 
সকল ব্যাপার অবগত হইয়া গেলিমকে আপন শধ্যাপার্ে 
আনয়ন করিলেন ও শ্রীহাকে উত্তরাঁপিকাঁরী বলিয়া প্রকাশ 
করিলেন এবং ওমরাঁভদিগেন সহিত খাভাতে ভীহার গীতি 
থাকে তাহার বন্দোবস্ত করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন । 
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আকবর অতি অড্ত প্রকৃতির লোঁক ছিলেন। তাহার জন্ম 
ধবাঁদ শ্রবণ করিয়া তাহার পিতা মুগনাভি বিতরণ কালে বলিয়! 
ছিলেন এই মুগনাভির সৌরভের ন্যায় আমার পুত্রের যশঃ 
- সৌরভ যেন চারিদিকে বিকীর্ণ হয়। তাহার 'এই ভবিষ্যদ্বাণী 
সফল হইয়াছিল। আকবরের ন্তাঁয় যশস্বী রাজ' আর কেহ 
ছিলেন কিনা সন্দেহ। তিনি অকারণ কাহার উপর অত্যাচার 
করিতেন না। হিমুর প্রীণবধে অনিচ্ছা প্রকাশই ইহার 
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জাজল্যমান উদাহরণ । কাহাকে অনেক যুদ্ধ করির] নাঁনাদেশ 
জয় করিভে হইয়াছিল, সত্য, কিন্ত তিনি যুদ্ধপ্রির ছিলেন ন1। 
যাহাতে যুদ্ধ উপগ্ডিত না হরঃ তিনি সর্বদাই সেই চেষ্টা করিতেন । 
যুদ্ধ উপস্থিত হইলে স্বয়ং তাহার সমস্ত বন্দোধস্ত করিয়া দিতেন 
এবং স্বরৎ যুদ্ধস্থলে উপস্থিত হইতেন। কিন্ত অধিকদিন তথায় 
থাকিতেন না। শেব অবস্তার সেনাপতিদিগের উপর ভার 
নি স্বরং রাজধানী প্রত্যাবস্তন কবিতেন। তিনি অত্যন্ত 
পরিশ্রমী ছিলেন ও দরদমণে কাতর হইতেন না। এই জন্ত 
তাহাকে কোন ঘুদ্দেই পীর্বকাল ব্যাপুত থাকিতে হয় নাই | 

তিনি প্রজাবণের সুখস্াচ্ছন্দ্য বন্ধনের জন্য বিলক্ষণ প্রয়াস 
পাইতেন। মুসলমানেরা খিনু প্রজার উপর জিজ্িয়। নামক .বে 
জঘন্য কর্‌ স্কাপন করিনাচিল, ভিনি ভাভা উঠাইদ্া দিবাছিলেন। 
হিন্দুদিগের মবো বে সকল নিট প্রথা প্রচপিত ছিল তাগাও 
তিনি বন্ধ কলিরা দিগাছিলেন । তীভার সমধে সহীদাভ হইতে 
পারিতনা। সকল ধর্মের প্রতি তাহার সমাঁন আস্ত! ছিল। 
তিনি প্রভা সন্ধ্যার নমর হিন্দু জৈন, খৃষ্টান ও মুসলমান ধর্মের 
অধ্যাপকগণের স্বন্মস্থাপনার্থ র্কবিতর্ক শ্রবণ কনিতেন। 
তাহার ধারণা ছিল বে, বে কোন ধর্ম হইতেই মুক্তিলাভ করা 
যার। তিশি নিজে এক নৃতন মত প্রকাশ কৰেন, উহ্াব নাম 
এলাহি ধর্ম । উহা এক প্রকার স্র্যোপাসনা বলিলে অত্যক্তি 
হয় নী । তিনি একেশ্বর বাদী ছিলেন । কিন্ত সূর্য্যকেই পৃথিবীতে 
ঈশ্বরের প্রতিমা বলিয়া মনে করিতেন । তিনি দাড়ি রাখার 
অত্যান্ত বিরোধী ছিলেন । দাঁড়ি লইপা ভীহাবি দরবারে যাইবার 
হুকুম ছিলনা । ইহাতে মুসলমীনেরা তাহার প্রতি অত্যন্ত অস্ত 
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টইরাছিল। মুসলমান বাজগণ হিন্দু তীর্থবাত্রীদিগের উপর 
স্থাপন করিয়া বিস্তর অর্থ সংগ্রহ করিতেন। কিন্ত 
(কবর কোন ধন্ম্কেই কুসংস্কার বলিয়া মনে করিতেন না; 
'তরাং তিনি ধর্মের উপর এই কর উঠাইঘ়্া দিয়াছিলেন। 
ঠনি আরবী ভাষার অধ্যয়ন ও অধ্যাপনে উত্সাহ দিতেন না 
এেধ আরবা নামের পরিবর্তে মুসলমানদিগকে পারসীনাঁম দিতে 
বাধ্য ইরিতেন। তাহার সভায় সংস্কতের বিশেষ আদর ছিল। 
একজন মুসলমান ইতিহাসলেখক বলিয়া গিয়াছেন, থে সংস্কত 
প* পারসী ভাষায় অগন্রবাদ করিতে না পারিলে, আকবরের 
নিকট কোন মুসলমানই বাঁজকন্শ্ প্রাপ্ত ভঈতেন না, পাইলেও 
উন্নতিলাভ করিতে পারিতেন না। ভাহার সময়ে রামাবণ, 
মভাভারত, কথাসরিৎসাগর প্রভৃতি বনুসণ্খ্যক সংস্কৃত গ্রন্থ 
পারসী ভাষার অন্ুবাদিত হইযাছিল। তাহার সময়ে উদদ, ও 
হিন্দী কবিগণ বিলক্ষণ উৎসাহ প্রাপ্ত হইতেন। তিনি সঙ্গীত 
শান্স্রের বিলক্ষণ উত্সাহ দিতেন । তিনি যেরূপে মিঞা ভান 
সেনকে বাঘেল খণ্ডের রাজার নিকট হইতে দিল্লীতে আনয়ন 
করেন তাহা পৃর্বেই উক্ত হইয়াছে । আকবর নিজে বালাকাল 
হইতে বুদ্ধ ও রাজ্য সংক্রান্ত কার্যে বাপুত থাকায়, তাহার 
ভালরূপ লেখাপড়া শিক্ষা হয় নাই । ফিজী ও আবুল ফাজল 
নামক দ্রই ভ্রাতা বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে তাহার প্রধান সহায় ছিলেন । 
ফিজী সর্ধ প্রথম হিন্দুদিগের দর্শনশান্ত্র অধায়ন করিতে আরন্ত 
করেন। ছুই ভ্রাতাই অদাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। তীহার। 
বিলক্ষণ ধার্মিক ছিলেন, কিন্ত কোন ধন্মেই তাহাদের বিশেষ 
আস্থা ছিলন। ৷ অন্যান্য মুসলমানেরা তাহাদিগকে নাস্তিক বলিয়া 
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গুণী কবিত্ত। রাজকুমার সেলিম আবুল ফাজেলকে এতই গ্ 
করিতেন, যে, তিনি একজন পার্বত্য রাজাকে নানা উপহাঞজে 
বাধ্য করিয়া তাহার দ্বারা উহার প্রাণসংগার সাধন করেন। 
আবুল ফাজেলের মুত্ুসম্বাদে আকবর দুই তিন দিন 
অন্নজল ত্যাগ করিয়াছিলেন । আকবর অত্যন্ত রহন্তপ্রিয় 
ছিলেন । বাঁজপুতধাজ বারবল তাহার কর্মনচিব ছিলেন। 
খাইবর পাশের পাব্বতাজা৩গ আকবরের সহিত বিরোধ 
উপস্থিত করিলে, বারবল তাহাদের বিরুদ্ধে প্রেরিত হন ও 
তথার তাহার মৃত্যু হয়। বারবলের মুত্তাতেও আকখর অন্যন্ত 
কাতর হইরাছিলেন । 

[কখর সমস্ত হিন্স্থানকে ১৫ পোনেরটী স্ববার বিভক্ত 
করেন । প্রত্যেক স্থবার এক একজন স্থবাদার থাকিতেন। 

ইহা দেশের শাস্তি রক্ষা করিতেন । গুতোক সুবাস এক 

একজন দেওয়ান থাকিতেন। বাজস্বসংক্রাপ্ত সনুদায় ভা 
দেওয়ানের উপর অপিত ছিল । উহাগাই দেওয়ানী মোকাদমার 
বিচার কিতেন। আক্ধরের পুরে সেরসাহ হিন্দুগ্ানে ও অহ 
ম্মদ গাওয়ান দক্ষিণে রাজস্ব সম্বন্ধে বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়া যাঁন। 
(েলসাহ উতপন্নে চতুর্থাংশ করগ্রভণ করিভেন। আকবর 
উতপন্নের ভৃতায়াংশ ব্রাজকর হইবে বলিরা নিদ্ধীত্রিত করেন । 
তাহার সমর সমস্ত হিন্দুস্থান ভরাপ হয়» এবং উতপন্নের তারভম্য 
অন্তসাল্ে চুষি শ্রেণা বিভাগ হয়। রাজস্ব সংক্রান্ত কার্যে রাজা 
তোড়লমন্প তাহার বিশেষ সহান ছিলেন । 

আকবর সৈম্তদিগকে বেতন না দিয়া, উহাদের ভরণ- 
পোষণার্থ জারগীর দিতেন। সেনাপতিরা পদমধ্যাদ। অনুসারে 


নবম অধ্যায় । ১৬৩ 


নিয়মিত সংখ্যক সৈশ্ঠরক্ষার্থ জায়গীর প্রাপ্ত হইতেন। সেনা" 
পতিপিগের নাম মনসবদার .ছিল। একসহত্্র হইতে পাছ 
সহস্র পর্যন্ত সৈন্তের অধাক্ষতা ভার ওমরাহদিগের উপর গ্রদন্ত 
হইত | ধিশেষ দক্ষতা প্রদশন না করিলে ইহা মপেক্ষা অধিক 
সংখ্যক সৈগন্তের ভার কাহারও উপর প্রদভ হইত না। বার- 
হাজারী মন্সবদারী কেবল রাজপুলেরাঈ প্রাপ্ত হইতেন । 


নবম অধ্যায়। 


আকবরের মৃত্যার পর তদীয় পুজ দেলিম জাভাক্গীর বা ভুবন 
বিজরী উপাধি গ্রহণ করিয়া দিল্লীর সিংহাসনে আরো৭ 
কণিলেন। তথন সমস্ত হিন্দৃস্থানে শান্তি বিরাজ কারতেছিল । 
উদয়ুপুবেব বাণার সহিত ঘদ্ধ চলিতেছিল, বটে, কিন্তু মোছত। 
নাত্রাজোর পক্ষে সে অতি সামন্ত বাপারু। জাহাঙ্গীরের জো 
পুক্র খসরু পিতার সিংহাদনারোভণে অত্যান্ত বিরন্ত হইয়া পঞ্জান্ 
বিদ্রোহ পতাকা উড্ডীন করেন; এবং লাভোর নগর অধিকণ 
করিয়া পরাক্রান্ত হইনাঁ উঠেন। কিস্তু জাহাঙ্গীর মসৈঙ্গে 
শীঘ্র তথায় উপস্থিত চ্ওয়ান্ন বিদ্রোহ শাস্তি হর, এবং খসক শু 
তাহার অন্থচরেরা বত হন; খসরুর সাত শত অন্তচরকে শল 
চড়াইর! তাহাদের প্রাণবধ করা হয়। খসরু £ই অবধি কাবা 
গাবে বাস করিতে থাকেন । ইহার কিছুদিন পরে এক বার্ড 


১৬৪ ভারতবর্ষের ইতিহীস । 


খসরু সাঁজিরা পটিনয় বিদ্রোহ পতাকা উডতীন করে। কিস্তু 
সে ব্যক্তি ধৃত ও প্রাণ দণ্ডে দণ্ডিত হয়। 

পূর্বে উক্ত হইয়াছে আমেদ নগর অবিকৃত হইলেও নিজাম 
সাহী রাজ্য ধ্বংন হয় নাই। মালিক আম্বর নামক একজন 
হাবসী আরঙ্গাবাদ নগরে রাজধানী স্কাপন করত রাজস্ব সম্বন্ধে 
সমস্ত মহারাধরঁর সুন্দর বন্দোবস্ত করেন। নিজরাজ্যে শাস্তি 
স্বাশিত হইলে মালিক আখব মোগলদিগকে পরাজিত করিরা 
অত্ন্ত পরাক্রান্ত হইয়া উঠেন। জাহাঙ্গীর তাহাকে দমন 
কবিব!র জন্য গুজরাট, মালব ও দক্ষিণ হইতে যুগপৎ 
তাহার রাজ্য আক্রমণ করেন; কিন্ত মালিক আম্বর ক্তাহা- 
গীরে ব সমস্ত বন্দোবজ্ঞ ব্যর্থ করিয়া দেন। এই যুদ্ধে জয়লাভ 
করিয়া মালিক আশ্বর আমেদ নগর পুনগ্রহুণে সমর্থ হন। 
কিন্ত অরদিনের মধ্যেই দক্ষিণী মুসলমানেরা ঈর্যাপরায়ণ হই 
তাহাকে পরিত্যাগ করিলে মালিক আন্বর মোগলদিগের হস্তে 
শ্বাত্সসমপণ করেন । আমেদনগব মোগলেরা পুনঃ প্রাপ্ত হয়। 
কিন্ক মালিক আঁম্বর আবার সৈন্য সংগ্রহ করিয়া আমেদ নগর 
অধিকার করেন এবং নন্মরদানদী পার হইয়া সসৈন্যে মালবদেশে 
আসিয়া উপস্থিত হন । কিন্তু জাহাঙ্গীরের পুক্র সাজেহাঁন তাহাকে 
পূনরাধ সন্ধি করিতে বাধ্য করেন। জাহাঙ্গীর লুৎফউন্নেসা 
নামী এক বিধবা রমণীর প্রণয়ে মুগ্ধ হইয়া তাহার পাণিগ্রহ্ণ 
করেন। এই রমণী মুরজেহান বা ভুবনজ্যোতি উপাধি ধারণ 
কবিপ়্া জাহাঙ্গীরের রাজত্বে সর্বময় কর্রী হইয়া উঠেন। 
জাহাঙ্গীরের মুদ্রায় তাহার নাম থোদিত থাকিত। পূর্ব স্বামীর 
ওরসে তাহার এক মাত্র কন্তা ছিল। জাহাঙ্গীর অত্যন্ত জরাপারী 


নবম অধ্যায় । ১৬৫ 


শু অহিফেনসেবী ছিলেন, স্থৃতরাং তীহার নামে নুরজেহানই 
রাজত্ব চালাইতেন। মনুরজেহছান আপন কন্ঠার সহিত জাহা- 
গীরের চতুর্থ পুত্র সেহেরিয়ারের বিবাহ দিয়াছিলেন, এবং 
তিনি যাহাতে রাজা হন, সে বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা করিয়া- 
ছিলেন। এই কারণেই জাহাঙ্গীরের রাজত্বের শেষ কালে 
নানারূপ গোলষোগ উপস্থিত হর । জাহাঙ্গীরের প্রিয় পুল্র 
খরম ব! সাজেহান বিদ্রোহী হইয়া বঙ্গদেশে একবার স্বাধীন 
হইয়া উঠেন। মহববৎ খা নামক একজন মুসলমান ধন্মাবলম্বী 
রাজপুত সেনাপতি দিন্কৃতীরে আপন শিবিরে জাহাঙ্গীরকে 
বন্দা করিয়া স্ুরজেহানের সমস্ত ক্ষমতা লোপ করিবার চেষ্টা 
করেন। কিন্ত যতদিন জাহাঙ্গীর জীবিত ছিলেন নুরজেহানের 
ক্ষমতা লোপ হয় নাই। তাহার স্তায় চতুরা, বুদ্ধিমতী ও 
শ্রমশীল৷ রমণী দেখিতে পাওয়া যায় না । তিনি আপন পিতা ও 
ভ্রাতাকে সামাজ্যের প্রধান পদে উন্নীত করিয়। তাহাদিগেরই 
দ্বারা সাআাজ্যশাসন করিতেন । 

জাহাঙ্গীর নিজে স্ুরাপায়ী ও অকন্ধ্ণ্য হইলেও তিনি 
অতানস্ত প্রজারগ্রক ছিলেন। তিনি স্থুরা ও অহিফেনসেবী 
হইলেও প্রজারা যাহাতে এই ছুই মাদকত্রব্য ব্যবহার না করে 
সে বিষয়ে বিশেষ তাহার মনোযোগ ছিল। সতাহার রাজত্ব 
কালেই পর্তুগীজ বণিকেরা আমেরিকাস্থ টোবেগো নামক দ্বীপ 
হইতে তামাকু আনয়ন করিয়া ভারতবর্ষে প্রচলিত করিবার 
চেষ্টা করেন। জাহাঙ্গীর প্রজাবর্গকে তামাকু সেবন করিতে 
নিষেধ করিতেন । | 

জাহাঙ্গীরের সময়ে ইলখ্ডের অধীশ্বর প্রথম জেমসের দূত 


১৬৬ ভারতবর্ষের ইতিহাঁস। 


সার টমাস রো ভারতবর্ষে আসিয়া জাহাঙ্গীরের সহিত সাক্ষাৎ 
করেন। তাহার পত্রাবলী হইতে ভারতবর্ষের তৎকালীন 
অবস্থা অনেক অবগত হওয়া ঘাম । ১৬২৭ খু অন্দে জাহাঙ্গীরের 
মৃত্যু হয়। 


দশম অধ্যায়। 


জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পূর্বেই তাহার জ্যেষ্ঠ পুর খসরু ও 
ত'হার দ্বিতীয় পুক্র পার্জিজের মৃত্যু হইয়াছিল। সুতরাং তাহার 
ততীয় পুল খরম “সাঁজেভান” অর্থাৎ ভবনাধিপতি নামগ্রভণ 
পূর্বক দিশীর সিংহাসনে অধিরোহণ করেন । তাহার রাজ্যাধি- 
বোহণ কালে ভুরজেহাঁন সেহেত্রিয়ারকে পিংহাসন প্রদানের 
জন্য ত্র করায় কারাঁরুদ্ধ হন। এই সময় হইতে রাজ্য সংক্রান্ত 
কাধ্যে হরজেহানের সমস্ত ক্ষমতা লোপ ভয়। 

সাজেহানের রাজত্বের প্রথম বর্ষেই খাজেভান লোদী নামক 
তাভার এক প্রধান সেনাপতি বিদ্রোহী হইয়া আমেদনগরের 
রাজার -সহিত মিলিত হন। শ্ুতরাং এই বিদ্রোহ লইয়া 
আমেদনগরের সহিত পুনরায় বুদ্ধ উপস্থিত হয়। দশবৎসর 
ক্রমাগত যুদ্ধের পর সমস্ত নিজামসাহী রাজ্য দিশ্লীর সাম্রাজ্য- 
ভুক্ত হইরা যায়। নিজামসাহী রাজোর শেষ অবস্থাক্স সাহজী 
ভৌসলা নামক, একজন মহারাষ্্ীয় সেনাপতি এ রাজ্য রক্ষার 
জন্য বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছিলেন। কিন্তু মোগলদিগের 
সহিত একাকী ঘুদ্ধে অসমর্থ হইয়া তিনি মোগল দিগের হস্তে 


দশম অধম । ১৬৭ 


আয্মসমর্পণ করেন এবং পরে বিজাপুর রাজ্যের সেনাপতিত্তে 
নিযুক্ত হন। ইনিই মহারাগ্ররাছাস্থাপরিতা শিবজীর পিতা । 
সাজেহান হৈমুরলঙ্গের রাজত্বের এক অংশ অধিকার করিবার 
জন্য বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তিনি কাবুল হইতে কএক- 
বার সৈম্ভ প্রেরণ করিয়া বাধকসান নামক স্থান অধিকাধ 
করিয়া লইয়াছিলেন । 

আমেদনগর রাজ্য ধ্বংস হইলে বিজাপুব ও গোলকুণ্ান্ 
রাজারা অত্যন্ত ভীত হন। তাহারা প্রথমতঃ সন্ধি দ্বার! 
দিল্লীশ্বরকে সন্বষ্ট রাখিবার চেষ্টা করেন। কিন্ তাহাদের সে 
চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। সাঁজেহান আপন তৃতীয় পুত্র 
আরঘ্ীবকে দক্ষিণের শাদনকন্ভী করিনা প্রেরণ করেন । 
তাহার প্রতি গোলকু গা ও পিজাপু প্রদেশ পিলীন সামাজাত্ক্ত 
করিয়া লইবার আদেশ থাকে । এই সমধে গোঁলকুগ্ডার বাঁজা। 
আপন প্রধান সেনাপতি ও প্রধান মন্ত্রী মীরজুম্লাঁর উপর 
অত্যাচার করায়, কিৰপে মীরজুম্ল1 দিল্লীহ্বরের শরণাপন্ন হন, 
তাহা পুর্বেই উক্ত হইয়াছে । এই সময়ে যদি সাজেহানের 
নিদারণ পীড়। উপস্থিত না ভইত এবং উত্তরাধিকার লইয়া দিলীর 
সাআজ্যে বিষম গোলযোগ না ঘটিত, তাহ! হইলে এই ভুইটা 
রাজ্য সত্বরই লোপ প্রাপ্ত 5ইত। ১৫৫৮ খুঃ অন্দে সাজেহান 
অতান্ত পীড়িত হইরা পড়েন, চিকিৎসকেরা প্রকাশ করিয়া 
দেন, যে তাহার জীবনের আশা নাই। আঁরঞ্ীব এই সম্বাদ 
প্রাপ্ত হইয়া বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার রাজগণের সহিত সন্ধি 
স্থাপন করেন, এবং দিল্লার সিংহাসন প্রাপ্তির জগ্ত বিবিধ প্রকার 
চেষ্ট! করিতে থাকেন । 


১৬৮ ভারতবর্ষের ইতিহাস । 


সআট সাঁজেহানের চাৰিটা পুত্র ছিল। প্রথমটীর নাম দীরা- 
সিকো , ইনি আকবরের শ্যায় সর্ধগুণসম্পন্ন ছিলেন। ইনি এলাহি 
ধন্মেব পক্ষপাতী ছিলেন, এবং অনেকগুলি উপনিষদ পারস্ত 
ভাষায ্নুবাদ করিয্াছিলেন। ইনি নানাজাতীয় বহুসংখ্যক 
পণ্ডিত প্রতিপালন করিতেন । সাঁজেহাঁন ইহাকে বড়ই ভাল 
বাসিতেন। ইনি পিতার নিকটে থাকিয়া রাজোর সমস্ত কার্য্য 
পর্যবেক্ষণ করিতেন । দ্বিতীয় সাস্থজা) ইনি যৃদ্ধকারধ্যে বিলক্ষণ 
দক্ষ ছিলেন; কিন্তু অনুচিত ইন্দ্রিয়সেবাষ় ইহার শরীর ও মন 
অত্যন্ত দুর্বল হইয়া! পড়িয়াছিল। ইনি বাঙ্গালা, বিহার ও 
উডিষার স্থবাদার ছিলেন। তৃতীয় আরঙ্কজীব অত্যন্ত ধূ্ 
ও বিশ্বাসঘাতক ছিলেন। ইনি দক্ষিণের সর্বময় কর্তী ছিলেন । 
চতুর্থ মোরাঁদ গুজরাটের শাসনকর্তা ছিলেন ! ্‌ 

মনলমানেরা আকবরের নৃতন ধন্মের উপর অত্যন্ত বিরক্ত 
হইসাছিল। অুতরাং আকবরের মতাবলম্বী দারাসিকোঁর উপর 
তাচাচছদর অত্যন্ত বিদ্বেষ ছিল। আরঙ্লীব এই স্থযোগে 
আপ্নাকে গোঁড়া মুসলমান বলিয়া প্রচার করিয়া দিলেন, 
এবং যাহাতে নাস্তিক দার! সিংহাসন প্রাপ্ত না হন, এবিষয়ে 
মুদলমানপিগকে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। তিনি আপন 
কনিষ্ঠ মোরাঁদকে এই মরে পত্র লিখিলেন, যে, আমি তোমায় 
বড় ভালবাসি ; আমার নিতীন্ত ইচ্ছা তুমি রাজ হও। নাস্তিক 
দারা রাজা হইলে মুসলমান ধর্ম লোপ হইবে । আমার প্রতি 
তুমি অবিশ্বাস করিও না, কারণ রাজ্য লাতে আমার ইচ্ছা নাই। 
তবে মুসলমান ধর্মের প্রধান শত্রকে বিনাশ করিয়া আমি মক্কার 
গিয়া বাদ করিব। মোরাদ এই কথাজ্ধ বিশ্বাম কন্দিষা। 


দশম অধ্যায় । ১৬৯ 


আরপ্ীবের সহিত মিলিত হইলেন এবং উভয় ত্রাতাঁয় একত্র 
হইয়! মুসলমান ধর্শ্ের শত্রু বিনাশ করিবার জন্য দিলী অভিমুখে 
যাত্রা করিলেন। দারাসিকো৷ এই সময্নে বারাণসীর নিকট 
সাস্থজাকে পরাজিত করিয়া জয়োল্লাসে উৎফুল্ল হইয়াছিলেন । 
রাজপুতগণ তাহার প্রধান সহায় হইয়াছিল। যশোবস্তসিংহ 
দারার পক্ষ হইয়া উজ্জপ্িনীর নিকট আরপ্ীব ও মোরাদের 
সৈম্ আক্রমণ করেন, কিন্তু পরাজিত হইয়া স্বদেশে পলায়ন 
করেন। 

এই সময় সাজেহানের শরীর অনেক সুস্থ হইয়া উঠে। তিনি 
পুল্রগণকে গৃহ বিবাদ হইতে নিরস্ত করিবার জন্ত বিশেষ চেষ্টা 
পান, কিন্ত তাহাতে কৃতকার্য হন নাই। আগরার অনতিদূরে 
দারা ও আরঞ্জীবের ঘোরতর যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে দারা পরাজিত 
হইপ্পা ধিলীতে পলায়ন করেন। আগরা হস্তগত করিয়া আরঞীব 
তাহার পিতার নিকট দূত প্রেরণ করেন। কিন্তু সাজেহান 
দ্রারাকে এতই ভালবাসিতেন, ষে.ভিনি কৌনমতেই দারার পক্ষ 
পরিত্যাগ করিতে প্রস্তত হইলেন না। তখন আরঞ্জীব বিশ্বস্ত 
সৈম্ঠ দ্বারা রাজপ্রাসাদ অবরোধ করত পিতাকে তথায় বন্দী 
করিয়া রাখিলেন, এবং মোরাদকে গোয়ালিয়রের দুর্গে আবদ্ধ 
করিয়া ম্বয়ং আলম্গীর উপাধি ধারণ করত দিল্লীর সিংহাসনে 
আরোহণ করিলেন। তথনও পুর্ব অঞ্চলে সাস্ুক্গ৷ ও পশ্চিমে 
দারাসিকো যুদ্ধের উদ্যোগ করিতেছিলেন। এই জন্য সিংহাসনে, 
আরোহণ করিয়াই আরঞ্জীব তাহার প্রধান মিত্র মীরজুম্লাকে 
সাস্গজার বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন এবং স্বয়ংও পশ্াৎ পশ্চাৎ গমন 
করেন । বারাণসীর সন্নিকটে কাজোয়ানামক স্থানে উভয় পক্ষের 


১৭০ ভারতবর্ষের ইতিহাঁস। 


যুদ্ধ হয়। সুজ! সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া বাঙ্গালায় পলাগন 
করেন। মীরজুম্লা তাহার পশ্চাদ্ধাবমান হইয়া তাহাকে বাঙ্গালা 
হইতে দূবীকৃত করিয়া দেন । সুজা আরাকানের বৌদ্ধ রাজার 
আশ্রয়ে কিছুদিন বাস করেন । ইহার পর ওাহার কি হইয়াছিল, 
বিশেষ জানা যায় নী। এদিকে দারা দিল্লীতে অধিকদিন 
অবস্থান করা উচিত নয়, বিবেচনা! করিরা লাহোরে পলায়ন 
করেন। পরে তিনি লাহোর ভইতে মুলভাঁন, মুলতাঁন হইতে 
বক্কর এবং তথা হইতে গুজবাট গমন করেন। সমস্ত গুজরাট 
তাহার হস্তগত হয় । কিন্তু আন্ুগ্রীব কালবিলম্ব-ব্যতিরেকে 
জয়পুরের নিকট তাহার শিবির আক্রমণ করেন, এবং দারা 
পুনরার পরাজিত ও পলায়নপর্ায়ণ হন। পিন্ধু দেশের অন্তর্গত 
জনের রাজী তীঠাকে আরগ্ৰীবের হন্তে সমর্পণ করেন । আরপ্ত্রীব 
নোলাদিগকে একজ কনিনা দারান নাপ্তিকতা ও বিবর্রিতার জন্ত 
বিচার আরস্ত কদেন। বিচারে গ্ির হর, বে দারার প্রাণদণও্ 
হওয়াই উচিত; আরঞ্াব ভাহাধ প্রাণবিনাশের আজ্ঞা প্রদান 
করেন। দারার মৃতুতে আরগ্তাব নি্ঘণক হইলেন। 
সাজেহাঁনেরও কারাঁমুক্তির সমস্ত জাশ। ভবসা ফুরাইয়! গেল । 
সাজেহানের সময় ভারতবর্ধীয় প্রজাপুঞ্জের স্থখ ও সমৃদ্ধি 
অত্ন্ত বৃদ্ধি হইনাছিল। সাঁজেহান অত্যাচার করিতেন না, 
স্থবিচাবের দিকে ঠাহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। তিনিও পিতামহের 
'অন্ুবন্তী হইরা হিন্দু মুসলমানে কোন প্রভেদ করিতেন না। 
তিনি জাকজমক বড়ই ভালবাসিতেন। তিনি দিল্লীতে যে 
মখুরাসন নির্মাণ করেন তাহাতে ছর়কো টি টাক। বায় হইয়াছিল । 
তিনি বছ অর্থ ব্যয়ে আগরা৷ নগরে তাহার প্রির মহিষী মম তাজ- 


একাদশ অধ্যায়। ১৭১ 


মহলের যে সমাধি মন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন, তাহ! অদ্যাঁপি 
পৃথিবীর উত্কষ্টতম প্রাসাদমণ্ডলীর মধ্যে পরিগণিত । এইরূপ 
নানা কার্ধ্যে অমিতঅর্থবায় করিয়াও ভাহার রাজ্যচ্যুতির সময় 
রাজকোষে চব্বিশকোটি টাকা মজুদ-ছিল। 





একাদশ অধায়। 


১৫৫৮ খুঃ অন্দে আনপ্ীব দিল্লীর অধীশ্বর হন। কিন্তু 
একবতসর তাহার অভিষেকও হয় নাই এবং তিনি দিলীর সম্রাট 
এই উপাধিও গ্রহণ বরেন নাই । তিনি নিক্ষণ্টক হইয়া দেখি 
লেন, যে মীরজুন্রা নামক সেনাপতি অন্তান্ত ক্ষমভাপন্ন হইরা 
উঠিয়াছেন। তিনি মীরজুন্নাকে দিলী হইতে দুরে রাখিবার জন্ট 
তাহাকে বাঙ্গালার স্থবাদার নিমৃক্ত করিলেন। ছুই বৎসর 
সথচারুরূপে বাঙ্গালা শাসন করিয়া মীরজুষ্রা আসাম দেশ অধিকার 
করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। মীরজুম্রাী অত্যন্ত দ্বরাকাজ্ঞ 
লোক ছিলেন; তিনি মনে করিয়াছিলেন, আসাম অধিকার 
করিয়া চীন দেশ আক্রমণ করিব। তিনি বহসংখ্যক সৈম্ত সমভি 
ব্যাহারে লইয়া আসাম আক্রমণ করিলেন ও অল্লায়াসেই উহার 
রাজধানী তাহার হস্তগত হইল। কিন্তু বর্ষাকাল উপস্থিত হইবামাত্র 
তাহার অধিকাংশ সৈন্য উদরাময় রোগে প্রাণতাগ করিল। 
মীরজুম্া আসাম পরিত্যাগ করা শ্রেয়ঃকল্প ধিবেচনা করিয়া বেমন 
গৌহাঁটী পরিত্যাগ করিবেন, অমনি আসামরাজ জয়ধ্বজ সিংহ 


১৭২ ভারতবর্ষের ইতিহাস । 


পশ্চীৎ হইতে তীহাকে উত্ত্যক্ত করিতে লাগিলেন । পরাক্তিত 
ও অবমানিত হইয়া মীরজুম্না কতিপয় মাত সৈশ্ঠ সমভিব্যাহারে 
ঢাকার আসিয়া উপস্থিত হইলেন; তথায় অল্পদিনের মধ্যেই 
তাহার মৃত্যু হইল। তাহার মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করা দূরে 
থাকুক, আরপ্তীব পরম শত্রপাত হইলে যেরূপ হয়, তন্ত্রপ 
আনন্দিত হইম্াছিলেন । 

পুর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, আমেদনগর রাজ্যের শেষ অবস্থায় 
সাহজী নামক একজন মহাঁরাস্ত্বীয় সদ্দার রাজ্যরক্ষার্থ বিশেষ 
প্রয়াস পাইয়া ছিলেন । ১৬২৭ খুঃ অন্দে তীহাঁর দ্বিতীয় পুক্র 
শিবজী জন্মগ্রহণ করেন ; ইনি মহারা্দিগের সাঘ্রাজ্য পুনঃ- 
স্কাপন করেন! মীরজুম্নার মৃত্যুর অল্পদিন পরেই শিবজী 
মোগল সাগ্রাজ্য আক্রমণ করিয়া কোঙ্কন ও মহারাষ্রদেশের 
মোগল শাসনকর্তাদিগকে অত্যন্ত ব্যতিবাস্ত করিয়৷ তুলিলেন। 
মঙ্গরাষ্ট্র রাজোর উৎপত্তি বিবরণ পরে লিখিত হইবে । ১৬৬৬ 
খুঃ অন্দে আরঞ্জীব শিবজীর সভিত এই মন্মে সন্ধি করেন, ফে 
তিনি শিবজীকে কএকটা সবার চৌথ প্রদান করিবেন 
ও শিবজীর পুত্রকে পীচ, হাজারী মনসবদারী দিবেন । এই সন্ধিতে 
আশ্বত্ত হইয়া শিবজী আরপ্তীবের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য 
দিলীর দরবারে উপস্থিত হন । তথায় আরঞ্ীব তৃতীয় শ্রেণার 
ওমরাহগণের সহিত তাহাকে বসিবার স্থান প্রদীন করেন । 
ইহাতে অবমানিত হইয়া শিবজী নিজ বাসস্থানে প্রত্যাগমন 
করেন। তথায় তীহাকে গুপ্রহতা। করিবার জন্ত আরঞ্জীৰে 
নানাবিধ বড়বন্ত্ব করিতে লীগিলেন। কিন্তু চতুর শিবজী তাহার 
সমস্ত ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিয়! পূর্ণিমার দিন ব্রাহ্গণদিগকে মিষ্টান্ন 


একাদশ অধ্যায়। ১৭৩ 


বিতরণ ব্যপদেশে কতকগুলি বড় বড় ওড়া বাড়ী হইতে পাঠ 
ইয়া দিতে লাগিলেন, এবং সুযোগ মত, তাহারই একটাতে 
আসীন হইয়া দিল্লী পরিত্যাগ কবিলেন। তিনি এক বৎসর 
কাল সন্াসীর বেশে দেশে দেশে ভ্রমণ করত নিজ বাজধানী 
রায়গড়ে উপস্থিত হইলেন। আরক্চজীবেব বিশ্বাসঘাতকতাষ 
মোগলদিগের প্রতি তাহাৰ এতই দ্বেব ভইবাছিল যে, তিনি 
মোগল সাম্রাজা ধ্বস করিবার জন্য কৃতনিশ্য় হইলেন । 
মভারাস্ত্রীয়রিগের সঠিত আবঞ্গীবের যুদ্ধ বিববণ পরবস্টী খপ্র্রে 
লিখিত হইবে । 

১৬৭১ থুঃ অবে হিন্দুদেধী আরপ্রীব আপনাব হিন্দুপ্রজা 
বর্গের উপর জিজিযা নাঁমক কর স্কাপন কবেন। আকবর এই 
কর উঠাইয়া দিবার পর দিল্লীব সায্রাজ্যে হিন্দুপ্রজ্াগণ পরম 
স্থথে বাস করিতেন। আবঞ্জীব এ কর পুনঃ স্থাপন করাম 
তাভারা অত্যন্ত অসন্ত্ট হইযা উঠেন। দিল্লীর হিন্দু প্রজাগণ 
দলবদ্ধ হইয়া আরপ্রীবের নিকট উহার বিকদ্ধে আবেদন করেন । 
আবেদনে কোন ফল হয় নাই। একদিন আরঞ্জীব হস্তী 
আরোহণে মস্জীদে যাইতে ছিলেন, প্রার প্চাশ সহজ হিন্দু- 
প্রজা আবেদন হস্তে তাহার পথরোধ করিল। তিনি তাহাদের 
কথায় ভ্রক্ষেপও না করিয়া সেই ভীষণ জনসজ্ঘর্ষের মপ্ন্য দিয়া 
হস্তী চালাইয়া দিলেন। অনেক লোক হস্তীর পদতলে প্রাণ 
হারাইল। আরপ্তীবের রাজপুত সেনাপতিরা! এই কার্ধ্য হইতে 
তাহাকে নিবৃত্ত করিবার জন্য অন্থরোধ করিলেন এবং 
অন্থুরোধ উপেক্ষিত ' হওয়ায় বিদ্রোহী হইলেন। আরঞ্জীব অতি 
রুষ্টে এ বিদ্রোহ দমন করিলেন, বটে, কিন্তু উহাতে তীহার 


১৭৪ ভারতবর্ষের ইতিহাস । 


সাম্রাজ্য ধ্বংসের বীজ উপ্ত হইল। কারণ মুসলমান ওমরাঁহগণের 
অধিকাংশই বিদেশীয়লোক,আপন ভাগা পরীক্ষার জন্য ভারতবর্ষে 
আগমন করিতেন। সকলেরই মনে মনে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন 
করিবার জন্য সংকল্প থাকিত। রাজপুতগণের সহায়তায় 
আরপ্তীবের পূর্ববন্তী বাদসাহগণ ইহাপিগকে দমনে রাখিতে 
পারিতেন। রাজপুহগণের সহিত বাদসাহদিগের বিরোধ 
উপস্থিত হইলে মুসলমানেবাই ব্দসাহের প্রথান শহাম় হইল) 
এবং আরপ্ীবের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই অনেকেই এক একটা 
স্বাধীন রাঁজা স্তাপন করিল । বাদপাহের সিত যুদ্ধে উদরপুরের 
রাণা রাজসিংভ রাজপুতগণের অগ্রণা ছিলেন। তিনি এই যুদ্ধে 
একপ অদাধারণ বীরত্ব ও স্মদেশ বাতৎসল্য প্রদশন করিয়া 
ছিলেন, যে তদশনে ইযুরোপীয় এতিহাসিকেরা চমত্রুত 
হইগাছিলেন। তিনি আরপ্রীবের যুদ্ধে পরাজিত হবেন 
নাই। কএক বংসর ব্যাপী সৃদ্ধের পর আরগ্জীব তাহার 
কথাম় বাধ্য ভইরা তীহাবই মনোমত সন্ধি স্তাপন করেন । 
সাজেহানের রাজত্বকালে আবরগ্াব দাঞ্ষিণাতোর স্থবাদাৰ 
ছিলেন। এই সময়ে তিনি সর্বদী বিজাঁপুর ও গোলকুন্দার 
বাজগ্ণের সহিত যুদ্ধে বাপুত থাকিতেন।  তদবধি 
উাহার«মনে মনে সংকল্প ছিল ঘে তিনি এই ছুইটী রাজ্য ধ্বংস 
করিয়া কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত মোগল সাম্রাজ্য বিস্তৃত 
করিবেন। কিন্তু রাঁজপুতদিগের সহিত যুদ্ধ বিগ্রহে একান্ত 
ব্যস্ত থাকায় তিনি এ অভিপ্রান্থ সফল করিতে পারেন নাই। 
এইজন্য রাঁজপুভদিগের বিদ্রোহ কিয়ৎ পরিমাঁণে দমিত হইলে 
ভিনি ১৮৮৩ খুঃ অন্দে উক্ত রাজ্যদ্বধয় ধ্বংস করিবার জন্য 


দ্বাদশ অধ্যায় ।, ১৭৫ 


সসৈন্যে দাক্ষিণাত্যে উপস্থিত হইয়া, প্রথমত বুরহান্পুরে ও 
পরে আরঙ্গাবাদে শিবির সন্নিবেশ করিলেন । তাহার দাক্ষিণাত্য 
হইতে পিংহাসন লাভার্থ দিলী প্রস্থান করিবার পর দাক্ষিণাত্যের 
অনেক পরিবর্তন হইয়া গিয়াছিল। ধিজ'পুর ও গোলকুন্দ 
ভিন্ন তখার় একটা খিনদুরাজ্য স্থাপিত হইয়ছিল। এই রাজ্যের 
স্থাপথিতা শিবজী। শিবজী বিজাপুর রাজ্যের পশ্চিমাংশ ৪ 
কোস্কণ প্রদেশ অধিকার করত ছুইশত মাইল দীর্ঘে ও একশত 
মাইল প্রস্থে এক বিস্তীর্ণ রাজা স্থাপন করেন। এই রাজ্যের 
অধিকাংশ স্থান পব্দমতসন্কল ও বনুপণথ্যক দ্রভেদা গিরিউর্গে স্বর, 
ক্ষিত। শিবজী দার্ঘকাল এ রাজা ভোপ করিরা ৫৩ বদর 
বরনে ১৬৮০ খুঃ অক পরলোক গমন করেন। 


ঘাঁদশ অধ্যায়। 

আরঞ্ীব যখন দাক্ষিণান্ো শিবির সন্গিবেশ করিয়াছিলেন, 
সে সমর শিবজীর জ্োষ্ঠপুজ্র শম্তুী নহারাছের রাজা । 
আরঞ্জীবের ছুই তিন জন প্রধান সেনাশী এমন কি তীহার 
জোষ্টপুত্র সাহ আলম শল্ভুভীর রাজ্য ধ্বংসের জন্য নিরন্তর যুদ্ধ 
করিতেছিলেন | মহারাষ্ট্রীয়েরা সম্মুখ যুদ্দ কার্ত না, সাহ আলম 
কোক্কণ দেশ অধিকার করিতে আসিলে তাহারা পলায়ন করিল। 
তিনি ছুর্গের পর দ্র অধিকার করিয়া সমস্ত কোক্কণ 
দেশ স্ববশে আনয়ন করিলেন। কিন্তু দুর্গম পাব্বভ্য পথে 


১৭৬ ভারতবর্ষের ইতিহাম। 


তাহার সমস্ত অশ্ব, উষ্ট ও গাভী বিনষ্ট হইল। এমন কি কাহার 
শিবিরে ছূর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল। শত্তুজী সৈন্য উপস্থিত 
হইয়া চারিদিক হইতে তীহাঁকে উত্যক্ত করিতে লাগিলেন । 
সা আলম কতিপয় মাত্র নিরশ্ব অশ্বীরোহী সৈন্য সমভিব্যাহারে 
পলায়ন করিয়া প্রাণরক্ষা করিলেন । আরঙ্গাবাদ হইভে শিবির 
উঠ্ঠাইয়া আরঞ্জীব আমেদনগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ; 
এব* বিজাপুর আক্রমণার্থ সৈন্য প্রেরণ করিতে লাগিলেন । 
এই সময় শণ্তুজীর সেনাপতিগণ তাহার পশ্চান্থাগে উপস্থিত 
কইয়া দেশ লুঠন ও নগর দাহ আবন্ভ করিলেন 1 বিজাপুক্রাজও 
সুদ্ধেন যথেষ্ট আয়োজন করিলেন। আরগ্রীবের সেনাপতির! 
অরুতকার্ধা হইলে, তিনি স্বয়ং সোলাপুরে আপিয়া উপস্থিত 
হইলেন । শস্তূজী গুজরাটে উপস্থিত হইয়া! ভূগুকচ্ছ নগর 
লুগ্ঠন করিলেন এবং গোঁলকুন্দারাজের সহিত মোগলদের 
বিকদ্ধে সন্কি করিলেন। আরঞ্ীৰব আপাতত শস্তুজীর বিরুদ্ধে 
কিছু নাকরিয়া গোলকুন্দা রাজ্য আক্রমণ করিলেন । গোল- 
কুন্দার শেষ রাজা আবুলহাসেন মদনপন্ নামক একজন ব্রাহ্মণের 
হস্তে রাজোব সমস্ত ভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন । 
মদনপন্থ রাজ্যের অশেষ প্রকাব উন্নতিসাধন করিতেছিলেন। 
হিন্দুর উন্নতিতে মুসলমান সেনাপতি ইব্রাহিম খা অত্যন্ত 
ঈর্ধ্যাপরায়ণ হইয়াছিলেন। মোগলের! রাজা আক্রমণ করিবা- 
মাত্র ইত্রাহিম মোগলদিগের -সহিত মিলিত ভইলেন । নগর- 
বাসী মুসলমানের! হিন্দুদিগের বিরুদ্ধে উখিত হইয়া মদনপন্থকে 
নিহত করিল । মোগলরাঁজপুত্র সাহ আলম রাঁজধানীতে প্রবেশ 
রুরিলেন। তিন দিন ধরিরা। নগর লুঠ হইল) রাজ পলায়ন 
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করিয়া গে'লকুন্দার ছূর্গে আশ্রপ্ন গ্রহণ করিলেন । আরজীব 
এ সুযোগে তাহার সঞ্চিত জুবিপামত সন্ধি করিলেন । 

ইহার পরই আবগ্রীৰ স্বরং বিজাপুব রাজধানী অবরোধ 
করিলেন,এবং বিশাল নগর্প্রাচার ভগ্ন করিধা ভগ্রদীরপথে নগরে 
প্রবেশ করিষা রাজাকে কারাক্ুদ্ধ করত বিজাপুর রাজ্য লোপ 
কিয়া পিলেন | বিজাপুব পবংস করিয়া তিনি সন্গিসত্বেও গোল- 
কুন্দা রাজ্য মাক্রমণ কবিলেন | অল্পণিনের মধ্যে গোলকুন্দা? 
তাহার হন্তে পতিভ ভইল | ১৬৮৭ | এই ছুই কাজা অধিকৃত 
ভইলে আরগ্তান সেনা প্রেণণ করিরী কীবেরাত দক্ষিণবন্তী ক্ষুদ্র 
ক্ষুর হিন্দলাজাগুপি [োপ  কপিছে লাগিলেন । তাজ্জোছে 
শিবজীব ভ্রাতপৃন্র বেক্কজী রাজত্ব কবিভেছিলেন ; আরপ্ীব 
াভারও রাজ্য আক্রমণ করিলেন । মভাবাষ্রীয়ের। ভর্গ ভাশন 
করিঘা আন্মরঙ্গ। করিতে জগিলেন ॥ এই দনয় ভাগ্যলক্্মী 
আর্রপ্ীবের প্রতি অতান্ত প্রণন্ন ভইঘাহিলেন। তাহার এক 
জন সেনাপতি সন্দান পাইলেন ঘে শনুজী কোস্কন প্রদেশে 
সঙ্গগেশ্বর নামক স্থানে নিশ্চিন্তভাবে আমোদ গ্রমোদে কাল 
ভরণ করিতেছেন । এই সন্বাদ পাইবা ভিনি অতর্কিতভাবে 
'আক্রমণ কবিযা শন্ভুজীকে বন্দী করিলেন । শত্তৃজী মআরঞ্জীবের 
সমীপে নীতি ভইলে আরগ্জাৰ তাহাকে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত 
হইবার জনা অন্ররোধ কনেন। ইহাতে শণ্ুজী আরপ্ীবকে 
এরূপ কটুক্তি করিরাছিলেন, বে আরপ্ভীব তৎক্ষণাৎ, তাহাল 
জিহ্বা ও চক্ষু উতপাটন করিয়া প্রাণবধের আজ্ঞা করেন' 
১৬৮৯1 এই ঘটনার অল্পদিন পরেই আরপঞ্জীব মহারাষ্ট্র রাজধানী 


রায়গড় অবরোধ করেন। অল্প দিনের মধ্যেই রায়গড় অধিকৃত 
৯২ 
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হইল ও নাবালক রাজ! শিবজী বা সাহু দিল্লীর সম্রাটের হস্তে 
তত হইলেন। শিবজীর দ্বিতীয় পুত্র রাজারাম পলায়ন 
করিয়া গিঞ্ীর ছুর্গ আশ্রয় করিলেন। আরঞ্জীবও গিপ্ী অব 
রোধার্থ প্রধান সেনাপতি জুলফিকারকে প্রেরণ করিলেন । 
মহারাস্ট্রীয়ের! চারিদিকে মোগল রাজ্য লুণ্ঠন করিতে লাগিল । 
আট বৎসর ব্যাপী দীর্ঘ অবরোধের পর ১৬৯৮ খুঃ অবে গিপ্ী 
মোগলদিগের হস্তগত হইল, কিন্তু বাঁজারাঁম পলায়ন করিলেন । 
খিঞাপুর, গোলকুন্দা ও মহারাক্ীয়দিগের সহিত দীর্ঘকালব্যাপা 
যুদ্ধে মৌগল দিগের সর্বস্বান্ত হইয়া উঠিল । কিন্ত যুদ্ধের কিছুই 
হইল না। জঅত্্রাট স্বয়ং গিরিদুর্গ অবরোধ করিয়া অধিকার 
করিতে লাগিলেন । স্বয়ং সামান্য সৈনিকের নায় দিবানিশি 
পরিশ্রম কবিতে লাগিলেন । বিস্ত মঙ্ারাস্্রীয়েরা কিছুতেই দমিত 
হইল না। মোগল দিগের স্ব্পসংখ্যক সৈন্য প্রেরণ কৃবিতেও 
বহুতর অর্থব্যয় করিতে হইত, সঙ্গে সঙ্গে রসদের জন্য ব্যবস্থা 
করিতে হইত ; সর্বত্রই হাট বাছারেব ব্যবস্তা করিতে ভইত; 
একশত জন সৈন্ত প্রেরণ করিতে হইলে দুইশত বাজেলোক 
পাঠাইতে হইত। কিন্ত মহারাষ্ীরদিগের এসকল কিছুই প্রয়োজন 
হইত না। তাহাদের ঘোড়ার পুষ্ঠে জিন পর্য্যন্ত প্রয্মোজন হইত 
না; ছই সের ছোলা কাপড়ে বাধিয়া তাহারা দশদিন ভ্রমণ 
করিতে পারিত। রাব্রিতে তাহাদের তান্ুর প্রয়োজন হইত না, 
তাহার! বুক্ষভলে শয়ন করিয়াই রাত্রি যাপন করিত। এইরূপ 
সৈন্টের সহিত যুদ্ধ করা মোগল সৈন্ঠের পক্ষে অসম্ভব) পুর্বেই 
উক্ত হইয়াছে,মহা রাঙ্ীরের! সম্মুখ যুদ্ধ করিত না,পশ্চান্ভাগ হইতে 
রসদলুঠ করিত। দেশলুঠ করিয়া রসধ সংগ্রহের পথ বন্ধ 
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করিত। সময়ে সময়ে মোগল শিবির হইতে লাভ লাভ 
ঘোড়া ও উট চুরি করিয়া আনিত। মোগল সৈন্ঠের বিশেষ 
শিক্ষা আবস্তক ছিল। একজন সৈনিক প্রাণত্যাগ করিলে তাহার 
স্থানে আব্একজন লোক পাওয়া দুর্ঘট হই । কিন্ক মহাস্ট্রীয়দিগের 
সকলেই অশ্বে আরোহণ করিতে ভানিত এবং যুদ্ধের জন্য 
তাহাদের কোন শিক্ষার প্রয়োজন ছিলনা | এজন্য যতই মোগল 
সৈম্ঘ কমিতে লাগিল মহাবাস্ট্ীয় সৈম্ত ততই বাড়িতে লাগিল। 
তাহারা দাক্ষিণাত্য সমস্তই লুঠ করিয়াছিল, এক্ষণে মালব ও 
গুজরাটে লুঠ আরম্ভ করিল; মোগল সাত্রীজ্য যুদ্ধের ব্যষ ভাব 
বহন করিতে অসমর্থ হইল । মহারাষ্টীয়ের৷ পুনরায় গিরিছর্গুলি 
অধিকার করিতে লাগিল। 

আরপ্তীৰ হতাশ হইয়া আমেদাবাদে প্রত্যাবর্তন কবিলেন। 
১৭০৭ খুঃ অন্দে ২১ দেকয়ারিতে উননবতি বর্ষ বয়ঃক্রম কালে 
গুরুতর শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমে নিতান্ত ক্রান্ত হইয়া 
€০ বর্ষ রাজ্যভোগের পর . সম্রাট আরধীব দেহত্যাগ 
করিলেন । | 

আরম্ত্রীব মোগলসামাজা ধ্বংসের বীজ বপন করেন। 
হিন্দু ও মুসলমানের সম্প্রীতিই যে রাজ্যের মূলভিত্তি, হিন্দু ও 
মুসলমানের বিরোধেই সেই রাজ্য ধ্বংস হইল। আরঞ্জীৰ 
মুনলমাঁনদিগের প্রিয় হইবার জন্য হিন্দুদিগের উপর যারপর 
নাই অত্যাচার করিয়াছিলেন। তাহার সময়ে রাজপুত শিখ ও 
জাঠ সকলেই মুসলমানদের বিরোধী হইয়াছিল; মহারাষ্্রীয় 
দিগের ত কথাই নাই। তিনি কাহাকেও বিশ্বাস করিতেন 
না। প্রথম প্রথম কোনস্থানে সৈন্য প্রেরণ করিতে হইলে একজন 
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হিন্দু ও একজন মুসলমানকে সেনাপতি করিয়া প্রেরণ করিতেন । 

পরে মহারাষ্ট্রীয় ও ব্লাজপুভ দ্িগের সহিত বিরোধ হইলে, ভিনি 
'হন্দিগকে বড়ই সন্দেহ করিতে লাগিলেন । তখন কোথায় ও 
সৈন্য প্রেরণ করিতে হইলে একজন পাঠান বা মোগল সেনাপতি 
ও সেই সঙ্গে একজন মোগল রাজকুমার প্রেরণ করিতেন। 
বাজনমাঁব দিগেন কাহারও উপর তীভাব বিশ্বাস ছিলনা । তিনি 
সব্ব্দাই ভয় করিতেন তাহার পুদ্ধেরা তাহাকে সাজেহানের 
অবপ্তায় ফেলিবে । কোন বাজকুমাৰ হিন্দিগেন বিকদ্ধে প্রেরিভ 
এলে, চুন হিন্দবা তাহাকে সাশ্রাজজোর লৌভ দেখাইয়া পঞ্ 
টি আরঞ্কাৰ সে পুলের প্রতি আর বিশ্বাস স্থাপন 
কলিতে পালিতেন না। আকবর নামক তাহাৰ এক পুত্র 
'এইবূপে অবিশ্বাসভাজন হইযা বাজপুভবশিবির হইতে মহাবাষ্ীয় 
শিবির ও তথ হইতে পাস্ত শিবিকে পলারন করেন । 


গত 


ত্রয়োদশ অধ্যায়। 


গোল্কুন্দা অধিকারের অময় রাজকুমার সাহু আলম আবুল 
ভাসেন কুতবসাহের সহিত পত্র লেখালিখি করিয়াছিলেন । 
তাহাতে আরগ্ীব পুলের প্রতি বিশেষ সন্দেহ করেন, এবং 
উনাকে কিছুধিন নজরবন্দী রাখিয়া, পরে, কাবুলের শাসনকর্তা 
কবিয়া পাঠাই দেন। পিতার মৃত্যুর পরে তিনি কাবুলে 
নাট উপাধি ধারণ করেন ও বাহাছুর সাহ নামগ্রহণ করিয়া 


পয়োদশ অধ্যায় । ১৮১ 


সসৈন্টে আগর অভিমুখে আগমন করেন । দ্বিতীয় রাজকুমার 
আজিম পিতার শিবিরের নিকটেই ছিলেন । ভিনিও শিবিবে 
উপস্থিত হইয়া সম্রাট উপাধি ধার্ণ ক্টিলেন। আগরার নিকটে 
উভয় পক্ষের ঘোরতর যুদ্ধ হইল। আজিম সবংশে নিহ 
হইলেন। 

এই সময়ে আরপ্ীবের তৃভীর পুল্র কাম্বকস ভাষদ্রাবাদে 
ছিলেন, তিনি বাহাছব সাহকে সম্রাট বলিষ স্বীকার কবিলেন 
না। তাহাতে সত্রাটের সভিত তাহার ঘদ্ধ হইল এবং কাম্ধকস্‌ 
প্রাণ হাবাইলেন। বাহাদুর সাভ দাক্ষিণ'ত্য হইতে প্রত্যারন্ 
হইযা জুলফিকারখাকে দাক্ষিণাভোব সুবাদার করিষা প্রেবণ 
করিলেন। জুলফিকাব দাষ্দকে দাক্ষিণাত্যে প্রতিনিধি প্রযাথবা! 
দিল্লীতে বাস কবিতে লাগিলেন । আজিম সম্রাট উপাধি ধাবণ 
কবিরাই বাজ! সাভর কারামোচন করিথাছিলেন | দাবুদ বাজ) 
সানর সহিত সন্ধি কবিলেন | মহারাষ্ য়েরা এই সময়ে অস্ত 
বাদে এরূপলিপ্ত ছিল, যে তাহাবা অনেকদিন মোগলদিগেৰ 
বাজো অশান্তি উপস্থিত করিতে পাবে নাই। বাহার সাহ 
বাজপুতরাজগণের সহিতও সন্ধি স্তাপন করিলেন, উদয়পুর, 
যোধপুর ও জয়পুর সম্পূরূপে স্বাধীন হইযা উঠিল। কিন্ত এই 
সময়ে শিখেরা অত্যন্ত প্রবল হইযা উঠিল। পঞ্চদশ শতাব্দীব 
শেষ অংশে বাবানীনক এক নূতন ধন্মের কৃষ্টি করেন। তাহার 
মত এই ছিল, যে হিন্দু হউক বা মুদলমান হউক, ভক্তিভাবে 
পুজ! করিলে ঈশ্বর তাহ গ্রহণ করেন। নানকের শিষ্যগণকে 
শিষ্য বা শিখ কহিত। ইহারা বহুকাল শান্তভাবে লাহোর বা 
তন্নিকটবর্তী প্রদেশে অবস্থান করিত। গোড়া মুসলমানের! 
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ইহাদ্িগের উপর বড়ই বিরক্ত ছিল। গৌড়াগণের প্রবর্তনায় 
১৬০৬ খৃঃ অন্দে ইহাদের গুরুর প্রাণবধ হয়। তাহাতে শিখের! 
উন্মত্তপ্রীক্স হইয়া] বিদ্রোহী হয় । বিদ্রোহ শান্তির পর শিখদিগকে 
লাহোর হইতে দূর করিয়া দেওয়া হয়। তাহারা শতদ্র ও 
যমুনার মধ্যবর্তী পার্ত্য প্রদেশ আশ্রয় করে। কিন্তু মুসলমীন- 
'দিগের প্রতি তাহাদের দারুণ বিদ্বেষ জন্মে। ১৬৭৫ খুঃ অর্কে 
দশম গুরু গুরুগোবিন্দ উহাদিগকে যুদ্ধবিদায সুশিক্ষিত করেন 
এবং যাহাতে মুনলমানদিগের নিষ্টরতার প্রতিশোধ লইতে পারেন 
তাহার জন্ত সম্পূর্ণ উদ্যোগ করেন । কিন্তু মুসলমানেরা তাহা; 
দিগকে আক্রমণ করিয়া! তাহাদের দুর্গ গুলি অধিকার করিয়া 
লয়, গুরুগোবিনের পরিবারস্থ সমস্ত ব্যক্তির প্রাণসংহার করে 
এবং শিখদিগের প্রতি দারুণ অত্যাচার করে। গুরুগোবিন্ব 
দাক্ষিণাত্যে প্রেরিত হন ও তথায় তীহার শক্রপক্ষীয় কোন 
লোক তাহার প্রাণ বিনাশ করে। এই প্রকার নিষ্টরতায় শিখের! 
উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠে এবং বন্ধু নানক একজন বৈরাগীর অধীনে 
পঞ্জাবের পুর্বভাগ আক্রমণ করিয়া মনজীদ ভঙ্গ করে, মোল্লাদের 
প্রাণসংহার করে, এবং গ্রামকে গ্রাম তরবারিযুখে নিক্ষেপ করে । 
সর্হিন্দপ্রদেশে তাহাদের অত্যাচার অধিক হয়, তাহার] সাহা 
রনপুর পর্যন্ত আক্রমণ করে । মোগলেরা তাহাদের দমন 
করিবার উদ্যোগ করিলে তাহার! পলায়ন করিয়া পর্বত আশ্রয় 
করে । পরে বাহাছর স্বয়ং তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন 
এবং বন্ধুকে গিরিছুর্ঈমধ্যে অবরোধ করেন । গিরিছুর্গ হস্তগত 
হয়। কিন্তু বন্ধু পলায়ন করেন । 

১৭১২ খৃঃ অর্কে ফেব্রুয়ারি মাসে লাহোরে অবস্থান কালে 
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বাহীছর সাহের মৃত্যু হয়। কিছুদিন যুদ্ধবিগ্রহের পর তাহার 
জ্যে্ঠপুল্র জেহান্দারস! উপাধি গ্রহণ করিয়া সম্রাট হন। ইনি 
ছয়মাস রাজত্ব করিয়! ছিলেন । তাহার চরিত্র দূষিত থাকায় 
দ্বিলীর ওমরাহগণ সকলেই তাহার উপর বিবক্ত হইয়াছিলেন। 
বাহাছুরসাহের দ্বিতীম্ম পুভ্র আজিম ওসান বাঙ্গালার স্থবাদার 
ছিলেন, কিন্ত তিনি বাদসাহের নিকটেই থাকিতেন এবং তাহার 
পুজ ফেরোকসের বাঙ্গালায় অবস্থতি করিতেন । জেহান্দর্‌ 
সাহের সহিত যুদ্ধে আজিম ওসাঁনের মৃত্যু হইলে ফেরোকসের 
নিতান্ত নিঃসহাঁয় হইয়া বেহারের গবর্ণর সায়দ হোসেন আলির 
শরণাগত হন। তখন হোসেন আলি ও তাহার ভ্রাতা এলাহা- 
বাদের গবর্ণর সায়দ আবদুল্লা বহুসংখ্যক সৈম্ত সংগ্রহ করত 
দিল্লী আক্রমণ করেন। জেহান্দর পরাজিত হন ও জুলফিকার 
খাঁর প্রাণ দও হয়। 
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ফেরোকসের সম্রাট হইয়। আবছুল্লাকে উজীর ও হোসেন 
আলিকে সেনাপতি নিযুক্ত করেন । এই সময় হইতে সায়দেরাই 
প্রকৃত পক্ষে দিলীর সর্ধময় কর্তী হইয়া উঠেন! ফেরোক- 
দের ইহাদের হস্ত হইতে আস্মরক্ষার জন্ত নানা প্রকার চেষ্টা 
করেন--প্রথম তিনি হোসেন আলিকে মাড়োয়ারের রাজা 
অজিত সিংহের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রেরণ করেন এবং অজিতকে 
রহুকাল ধরিয়! হোসেন আলির সহিত যুদ্ধ করিতে উপদেশ 
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দেন। হোসেন আলি জানিতেন দিল্লী হইতে অধিক দিন 
দূরে থাকিলে তাহাদের সর্বনাশ হইবে, স্থৃতরাং তিনি অবিলম্বে 
অজিতের সহিত সন্ধি বন্ধন করেন। অজিত ফেরোকসেরের 
সাঁ পনহত 'আকন্ার বিবাহ দেন। সায়দের1 দিল্লীতে বাদ- 
সাহকে বন্দীপ্রায় করিরাঁ আপনারাই তীহীর 'নামে রাজকাধ্য 
চালাইতে লাগিলেন। 

এই সময় দাক্ষিণাত্যের বন্দোবস্ত করিবার জন্য হোসেন 
আলিকে তদেশে যাইতে হইল । ফেরোকসের অমনি গুজরাটের 
স্থবাদার দাযুদ খাঁকে হোসেন আলির বিনাশ সাধনের জঙ্য 
আজ্ঞা দিলেন । ইহাতে যুদ্ধ উপস্থিত হইল ও এই যুদ্ধে দাযুদ 
পরাজিত ও নিহত হইলেন। হোসেন আলি ম্হাৰাস্টীত্রদিগের 
বিকদ্ধে যুদ্ধ করিয়া কিছুই করিয়া উঠিতে পারিলেন না। 
তাহারা আরঙ্তীবের সহিত যেরূপ যুদ্ধ করিয়াছিল সেইরূপ 
যুদ্ধে হোসেন আলিকে ব্যতিবাস্ত করিতে লাগিল । ওদিকে 
ফেরোকসের তাহাদিগকে উৎসাহিত করিতে লাগিল । হোসেন 
আলিও দিলী প্রতিগমনের জন্য ব্যস্ত হইলেন, তিনি বাজ সাহুর 
সভিভ এই মন্মে সন্ধি করিলেন ঘে শিবজী পুর্বে দে সমস্ত দেশ 
অধিকার করিয়া ছিলেন রাজ! সাহু সে সমস্তই প্রাপ্ত হইবেন, 
এবং সমস্ত দাক্ষিণাত্যের চোৌথ ও সরদেশমুখী পাইবেন । 
সাহু ইহার পরিবন্তে দশ লক্ষ টাকা কর দিবেন ও পেধনের 
ভাজার অশ্ব সৈম্ত দিবেন। এইরূপ সন্ধি করিয়া দশ সহস্র 
মহারাস্থীয় সৈন্য সমভিব্যাহারে হোদেন আলি দিলীতে উপস্থিত 
হইলেন। তথায় ফেরৌক সের অনেকগুলি ওমরাহের সহিত 
মিলিত হইয়া সায়দ দিগের উচ্ছে্ধ সাঁধনার্থ চেঞ&। করিতে- 
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ছিলেন। কিন্তু তাহার ভীরত1 ও অবাবস্থিতচিত্ততায় বিরক্ত 
হইয়া তাহারা আবছুলার দলে মিলিত হইলেন । হোসেন আলি 
দিলীতে উপস্থিত হইলে তিনি অনাদ়্াসেই দিল্লীর রাজপ্রাসাদ 
অধিকার করিয়া ফেরোক সেরের প্রাণ সংহার করিলেন। 
ফেরোক সেরের মৃত্যুর পর সায়দেরা ছয় মাসের মধ্যে ছুইজন 
আরগ্রীব বংশীয়কে বাঁজাসন প্রদান করেন। উভমেই বাজবক্মা 
রোগে প্রাণত্যাগ করেন। পরে তীাহারাই আবার মহম্মদ সা 
নামক এ বংশার এক বালককে বাজ্যপ্রদান করিয়া তাহারই 
নামে আপনার! কর্তত্ব করিতে থাকেন । 

সাদ আবদ্বলা নিজে অলস প্রতি ও বিলাসপরারণ 
লোক ছিলেন । তিনি বণিক জাতীর রতনটাদ নামক একজন 
হিন্দুর উপর সমস্ত কার্য ভার দিদা) আপনি নিশ্চিন্ত 
থাঁকিতেন। রূতন চাদ অত্যন্ত প্রভৃভক্ত ছিলেন এবং বিলক্ষণ 
দক্ষতা সতকারে রাজ কাধ্য পর্যালোচনা করিতেন । কিন্তু 
মুসলমান ওমরাহেরা তাহাকে দেখিতে পারিতেন না। সারদেরাও 
বহুদিন রাজক্ষমত! উপভোগ করিয়া ক্রমে অত্যন্ত অসাবধান 
হইয়া উত্িয়াছিলেন । এই সময়ে চারিদিকে বিদ্রোহ সংঘটিত 
হইতে লাগিল। সারদেরা বিদ্রোহীদিগের সহিত জন্ধি করিতে 
লাগিলেন। কিন্তু তীহাদের চিরশক্র চিনক্লিচ খা বিদ্রোহী 
হইলেন। ইনি আরক্জীবের প্রিয় সেনাপতি গাজী খার পুভ্র। 
নিজেও আরগঞ্জীবের অধীনে সৈনাপত্যে নিধুক্ত ছিলেন। 
দাক্ষিণাত্যে ইহাঁর অনেক বন্ধু বান্ধব ছিল। সায়দের। ইহাকে 
দাক্ষিণাতা হইতে আনিয়া মুরদাবাদের নবাবী দিয়াছিলেন। 
ফেরোকসের সায়দিগের বিপক্ষে ষড়যন্ত্র করিতে আরন্ত করিলে 


১৮৬ ভারতবর্ষের ইতিহাঁস। 


ইনি তাহাতে প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। কিন্তু ইনিই আবার 
সর্বাগ্রে সম্গাটকে পরিত্যাগ করিয়া সাঁয়দদিগের সহিত মিলিত 
হন। ইনি প্রত্যাশা করিয়া ছিলেন, সায়দেরা ইহাকে 
দাক্ষিশাত্যের সুবাদারী দিবেন। কিন্তু তাহা না দিয়া সায়দের 
তীহাকে মালবের সুবাদারী প্রদান করিলেন। ইহাতে অসন্তষ্ট 
হইয়া চিনক্লিচ বিদ্রোহী হইরা দাক্ষিণাত্য আক্রমণ করিলেন । 
তিনি প্রথমত আদীরগ্ডের ছুর্ণ অধিকার করিয়া তথায় আপন 
আত্মীয়বান্ধবগণকে সংগ্রহ করিলেন। সাঁরদেরা উত্তর ও 
দক্ষিণ হইতে সৈন্য প্রেরণ করিয়া তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে 
লাগিলেন। কিন্তু চিনক্লিচ উভয় সৈন্তকেই পরাজিত করিয়া 
স্বয়ং দাক্ষিণাত্যের স্বাদার হইলেন । এই অবধি দাক্ষিণাত্যে 
স্বাধীন প্রায় একটা মুসলমান রাজ্যের ভিত্তি স্থাপিত হইল। 
চিন্ক্রিচ পরিণামে নিজাম উলমুলুক আসব জা উপাধি প্রাপ্ত 
হন। এই জন্য তীহার বংশীষেরা হায়দ্রাবাদের নিজাম বংশীয় 
নামে অন্যাপি বর্তমান আছেন । নিজাম ব্লপূর্বক _দাক্ষিণাত্যের 
স্থবাদারী গ্রহণ করায় সারদেরা অত্যন্ত ভীত হইলেন । মহম্মদ 
সা গোপনে উহাদের বিনাশ সাধনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন । 
মহম্মদ আমীন খা! নামক .একজন তুর্কি ওমরাহ এবং সাদত খাঁ 
নামক একজন পারশ্ত দেশী বণিক তীহার প্রধান সহাক্স হইল। 
মহন্মদ সা তুকাঁ ভাষায় আমীনের সহিত পরামর্শ করিতে 
লাগিলেন । দাক্ষিণাত্যের স্থবাদারের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য 
হোসেন আলি সসৈন্তে যাত্রা করিলেন । তিনি যাইবার সময় 
সমাট মহম্মদ সাকে সঙ্গে লইলেন। কিয়ন্দুর গমন করিলে পর 
মীর হাইদার নামক একজন কাল্মক গপ্তভাবে হোসেন আলিকে 
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হত্যা করিল। হোসেন আলির মৃত্যুর পর আবছুললার বিনাশ 
সাধন করিতে বিশেষ বিলম্ব হইল না। 





পর্দশ অধ্যায়। 


সম্রাট স্বাধীন হইলেন । মহম্মদ আমীন উজীর হইলেন । কিন্তু 
অল্পদিনের মধ্যেই তাহার মৃত্যু হইল। সম্রাট নিজামকেই 
উজীরি দ্রিলেন। নিজাম দিল্লী আসিয়া দেখিলেন ঘে দিলীর 
সাম্রাজ্য রক্ষার কোন উপায় নাই। এদিকে বাদসাহও গোপনে 
তাহার প্রাণ সংহারের চেষ্টা পাইতে লাগিলেন ; তিনি উজীরি 
ত্যাগ করিয়া আপন নিজামীতে গমন করিলেন। বাদসাহ 
কামারউদ্দীনকে উজীরি প্রদীন করিলেন ও সদত আলিকে 
অযোধ্যা ও এলাহাবাদ প্রদেশের জুবাদার করিয়া দিলেন। 
ইহাতেই অধোধ্যার স্বাধীনপ্রায় মুসলমান রাজবংশের স্বৃষ্ট 
হইল । 

কএক বৎসর ঘোরতর অবাজকভার পর একজন কোষ্কণ 
ব্রাহ্মণ মহারাষ্ট্রীয় রাজ্যের পেশোয়া নিযুক্ত হইলেন। ইনি 
রাঁজসভার অন্যান্য সদস্যের ক্ষমতা হরণ করিয়া স্বয়ং মহারাষ্ট্র 
রাজ্যের সর্বময় কর্তী হইয়া উঠিলেন। কিরূপে ইনি ও 
ইহার পুত্র নিজাঁমকে ব্যতিব্যস্ত করিয়াছিলেন সে কথ৷ 
মহারাস্ত্ীয়দিগের ইতিহাসে উক্ত হইবে। ১৭৩২ খুঃ অন্দে 
মহারাট্রদিগের হস্ত হইতে গুজরাট ও মালবদেশ রক্ষার 
উপায়ান্তর না দেখিয়। সম্রাট যোধপুররাজ অতয় সিংহ্‌কে 
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গুজরাটের ও গিরিধর সিংহকে মালবের সুবাদার নিযুক্ত করিয়া 
দিলেন। কিন্ত ইহাতে কোন ফল হইল না। বাজীরাও 
পেশোয়! মালব অধিকার করিয়া লইলেন | গিরিধরসিংহ সবংশে 
নিহত হুইলেন। ভীহার পত্রবন্তী সুবাদার জরপুররাজ জন্মসিংহ 
মালবদেন বাজীনগর ভন্তে সমর্পণ করিদ্ধা। দন্ধিবন্ধন কবিজেন 
আপন মনোরথসিদ্ধিতে উৎসাহিত হইয়া ১৭৩৬ খুঃ অন্দে 
বাজীরাও নম্মদা নদী উতভভীণ হইয়া ক্রমশঃ দ্িরীর সমীপে উপস্থিত 
হইলেন । বাঁদসাহ অগত্যা নিজামকে দিলী আসিতে অনুরোধ 
করিলেন । বাজীর।ওএর বিরুদ্ধে যুদ্ধে পরাজিত হইয়া নিজাম 
নন্মাদা হইতে চম্বল নদী পর্যন্ত সমস্ত প্রদেশ বাজীরাওকে প্রদাঁন 
করিয়া সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন । 

এই সমষে পারশ্তাদেশে বারম্বার রাঁজবিপ্নব উপস্থিত হয়। 
১৭১* হইতে ১৭৯৫ খুঃ অব্দের মধ কাম্পিয়ান সাগরের তীর- 
বন্তী কাজরি জাহায় একজন ঘোদ্ধ পুকৰ উস্পাহান অধিকার 
করিয়া রাজোপাধি গ্রহণ কবেন ; ইনিই স্ুপ্রসিদ্ধ নাদির 
সাহ। ইনি একদিকে রুষিয়া, তুরস্ক ও অপরদিকে 
খিলিজী ও আরদালাদিগের ভিত ঘোরতর যুদ্ধে বাঁরম্বার জয়- 
লাভে প্রোৎসাহিভ হইয়া ১৭৩৯ খুঃ অকে ভারতবর্ষ আক্রমণ 
করেন। লুঠ করিয়া বহু অর্থ সংগ্রহ করাই তাহার আক্রমণের 
প্রধান'উদেশ্য | দিল্লী হইতে একশত মাইল পশ্চিমে মহম্মদ 
সাহের সেনাপতি সাদত খা ও নিজামের সহিত তাহার যুদ্ধ 
হইল। মহম্মদ সাহের সৈন্য সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইল । নাদির 
দিল্লীর অনতিদূরে শিবির সন্গিবেশ করিলেন । মহম্মদ সাহ তাহার 
সঠিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তাহার শিবিরে উপস্থিত হইলেন । 
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মহন্মদের পাগড়িতে দীপ্যমান কোহিম্র হীরা বিরাজ করিতেছে, 
দেখিয়া অসভ্য নাদির লোভ স্বরণ করিতে পাবিলেন 
না। তিনি বাদনাহকে অভার্থনা করিবার জন্য গাত্রোথান 
করিয়াই বলিলেন আমাদের দেশে বন্ধৃতার প্রধান টিষ্ল পাগড়ি 
বদল । মহম্ম্নাহের কোহিনুর সমন্বিত পাগঙি নাদিবের মন্তকে 
স্থাপিত হইল । বাদসাভ নাদিরের পাগড়ি মাথায় দিনা দিল্লী 
প্রতাঙ্ভ হইলেন। দিনীতে আপিযা নাদিব বাজ প্রাসাদে 
শআবস্থিতি করিতে লাগিলেন । দিরীর অর্শিবাসীরা কএকদিন 
অবধি তাহার মৈন্তদিগকে ঠাটা নিদ্রপ করিতে লাগিল, পরে 
দিনার অবিবাসালা ভাভার উপবও ইটপাটকেল ফেলিতে ও 


পরি 


৫ 


তাহার প্রতি বন্দুক ড্রডিভে লাগিঘ। তখন ক্রোধান্ধ হইয। 
নাপিব নগর লুঙ্ঠন ও ভতাকাগডের ভকুম দিলেন । প্রাতঃকাল 
হইতে তৃতীয় প্রভর পর্ধান্ত বন্তসহস্র লোক হতা হইল। নগরের 
স্তানে স্থানে অগ্নি প্রদান করা হইল । দিলী প্রেতপুরীর নায় 
ভাষণাকার ধারণ করিল। মহম্মদ সাহ নাদিরের অনেক 
স্তবৃস্থতি করিলে নাদির ভতাকাগ বন্ধ করিবার ভকুম দিলেন । 
তাহার সৈন্যগণের শিক্ষী এমন চমতকার ছিল, থে হুকুম পাইবা 
মাত্র হত্যাকাণ্ড বন্ধ হল । নাপির দিল্লীর বাজকোবের সমস্ত 
অর্থ, মণিষুক্তার্দি ও মঘুরাঁসন গ্রহণ করিলেন। নগরবাসী 
প্রত্যেক ধনীর গৃত লুণ্ঠন করিলেন। সমস্ত সুবা হইতে করু 
আদার করিলেন পরে মহম্মদসাহকে সিংহাসনে উপবেশন 
করাইরা ভারতবর্ষীঘ্ঘ ওমব্রাহগণকে তাহার কথামত কাধ্য 
করিতে বলিয়৷ স্বদেশে প্রস্থান করিলেন । 


সই 
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নাদির প্রস্থান করিলে পর, দৃষ্ট হইল খে নিজাম ও মহারাই্ী- 
বেরা সমস্ত দর্সিণ দেশ অধিকার করির! লইয়াছে। মালব 
ও গুজরাট দিল্লার হস্তট্যুত হইয়াছে, শিখেরা সরহিন্দ ও 
পঞ্জাবের পুর্ব অঞ্চলে অতান্ত উৎপাত আরম্ভ করিয়াছে । 
বাঙ্গাবা হইতে বিও অদ্যাপি রাজকর আসিডেছে, কিন্ত তথা 
বাদসাহের কিছুমাত্র আধিপত্য নাই' দিল্লীর পূর্বাঞ্চলে সাদৎ খ' 
সর্বময়কর্তী হইয়াছেন, নিজ দিল্লী ও আগর স্থবার কিয়দৎংশে 
রোহিল্লা আফগানের। স্বাধীন হইন্ন। উঠিয়াছে, কাঁবুল কান্দাহাব 
এমন কি সিদ্ুনদীর পশ্চিমতীর পরাস্ত সমস্ত প্রদেশ পারস্য সাআাজ্য 
ভুক্ত হুইয়া গাঙে । বাদলাহের বাঁজকোষ শুন্য ও সৈন্য সামস্ত 
হতাশ প্রায়। বাদ বাহ নামেমাত্র ভারতের অধীশ্বর, কিন্ত দিল্লীর 
রাজবাটার বাঁহিবে তীঁভার কথা কেহই গ্রাহ করে না। 
১৭৪২ খৃঃ অন্দে মহারাষ্ট্রায়েরা নাগপুরের রাজা রঘুজী ভোসলাবু 
অধীনে বাঙ্গালাদেশ আক্রমণ করিল; বাঙ্গালার সুবাদার 
আলিবদি খা দেশরক্ষার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াও কৃতক,ধ্য 
হইতে পারিলেন না। তখন তিনি বাদসাহের নিকট সহায়ত 
প্রার্থনা করিলেন, বাদসাহ পেশোয়াকে বাঙ্গালা রক্ষার জন্য 
অনুরোধ করিলেন, পেশোয়া উপস্থিত হইয়া রঘুজীকে দূর 
করিলেন বটে কিন্তু নিজে বাঙ্গালার সর্ধস্বাপহরণ করিয়া 
চলিয়া গেলেন। আলিবদ্দি খী এই স্থঘোগে দিলীতে কর প্রেরণ 
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বন্ধ করিরা দিলেন। রঘুজী বারশ্বার বার্গীলা আক্রমণ করিতে 
লাগিলেন। আলিবদ্দি খা ১৭৫২ খুঃ অর্ধে সমস্ত কটক প্রদেশ 
তাহার হস্তে অপণ করেন,১২ লক্ষ টাকা কর দিতে স্বীকার করিয়। 
তাহার সহিত সন্ধি করিলেন । এই সময়ে রোহিলথণ্ডে রোহিলল! 
আফগানেনা বড়ই প্রবল হইতে লাগিল এবং ভাহাঁদের স্বদেশে 
অর্থাৎ আফগানিস্থানে ভারতবর্ষের প্রধান শক্রর আবিাব হইল। 
ইহার নাম আমেদ সা আবদালী বা ছুরাণি। পারস্য দেশের 
বাজবিপ্নবে ছুরাণির1 বরাবরই বিলক্ষণ খ্যাতিলাভ করিয়াছিল । 
এই ছুরাণিদিগের আমীর আমেদ সাই নাদিরের একজন প্রিষ্ব 
সেনাপতি ছিলেন । নাদিরের রাজত্ব ধবংন হওয়ার পর তিনি 
দুর্দান্ত আফগানদিগকে স্ববশে আনয়ন করত ক্রমে ক্রমে 
কান্দাহার, বাহলীক, সিন্ধু ও কাশ্মীর প্রভৃতি দেশ অধিকার 
করিয়া লইলেন এবং ভারতবর্ধ অধিকারের জন্য প্রম্াস পাইতে 
লাগিলেন । অন্ন দিনের মধ্যে লাহোর তাহার হস্তগত হইয়। 
গেল, কিন্ত তিনি শতদ্র নদীর তীরে উপস্থিত হইবা মাত্র 
মহম্মদ সাহের পুক্র আমেদ সাহ সসৈন্যে উপস্থিত হইয়া তাহাকে 
দূর করিয়া দিলেন। এই উপলক্ষে বে যুদ্ধ ভয় তাহাতে উজীর 
কামার উদ্দীন প্রাণত্যাগ করেন । এই ঘটনার একমাস পরে 
মহন্মদসাহও প্রাণতাগ করেন, ১৭১৮ । এ বৎসরে নিজামেরও 
দেহত্যাগ হর এবং শিবজীর পৌন্র মহারাষ্রাজ সাও মানবলীলা 
সম্ববণ করেন। আরঞ্জীবের মৃত্ার পর যে কয়েকজন লোক 
ভারতের ভাগ্য পরিচালন! করিতেছিলেন একই সময়ে সকলেরই 
মৃত্যু হইল। 
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আমেদ সা পিলীব সিংহাসনে আজোভণ করিরা অধোধার 
সবাদার সাদত শীর পল সফদরজঙ্গকে উজীগি গ্রদান করিলেন । 
নুতন উজীর অবোধার প্রতিবাদী বোভিলা আফগানদিগকে 
দান করিবার জনা খদ্গপরিকর হইলেন । কিন্য পোতিগ্কারা দিল্লী 
৪ অবোধায় সমবেত সৈনাদিগকে পলাজিহ করিরা আন্মরক্ষা 
করিল। তখন অনন্যোপোয় হইয়া উভভীর মহাবান্ত্রীরবিগকে 
আশভবান করিলেন, মভালাষ্টরায়েরা রোভিগ্লাদিগের দনন সাধন 
করিলেন । আমেদসাহ আব্দালী দ্বিতীয়া ভাব্বতবর্ষ আক্রমণ 
করিয়া পঞ্জাব অধিকীর করিলেন এব দিগ্লী আক্রমণ করিবেন 
বলিঘা ভয় দেখাউছে লাগিলেন । দিল্লীর অধিবাসীরা নাদির 
সাহের আক্রমণের কথা অদ্যাপি ভবপিতে পারে নাই, স্তরাং 
আমেদসাঁভের আক্রমণের কথা শুনিয়া অত্যন্ত ভীত ভ্ইল। 
বাদসাভ পঞ্জাব প্রদেশের সমস্ত স্বত্ব ভাগ করিয়া তাহার সহিত 
সন্ধি করিলেন । এই সন্ধি করায় উজীরের সহিত বাদসাহের 
মনোবাদ হইল। তখন বাদসাভ দিল্লীর সেনাপতি নিজামের পৌল্র 
গাজী উদ্দিনের সহিত পরামশ করিয়া মহারাই্রীয়দিগকে আহবান 
করত উজীরকে দিল্লী হইতে তাড়িত করিলেন । অন্নদিনের মধ্যে 
গাজী উদ্দিন সম্রাটের প্রাণসংহার করিয়া আরপ্্ীব বংশীয় 
একজনকে দ্বিতীয় আলমগীর উপাধি দিয়া বাদসাহ নিযুক্ত করি 
লেন ও স্বয়ং তাভার উজীর হইলেন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই 
'আমেদ সাহ ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া দিল্লীর দ্বারদেশে উপস্থিত 
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হইলেন । ১৭৫৩1 আবার নগর লুণ্ঠন ও হত্যাকাণ্ড আরম্ত 
হইল। আলমগীর তীহাঁর শরণাগত হইলেন, আমেদসাহ স্বয়ং 
দিলীর এক রাজকন্যা বিবাহ করিলেন, এবং পুত্রের সহিত আর 
এক রাজকন্যার বিবাহ দিলেন এবং গাজী উদ্দীনের হস্ত হইতে 
সম্রাটের প্রাণ রক্ষার জনা নজবউদ্দোল। নানক একজন রোহিল্লাকে 
দিলীর সেনাপতি শিযুক্ত করিয়া গেলেন । গাজীউদ্দীন বাদসাহকে 
দমন করিবার জন্য মহারা্্রীয়দিগকে আহবান করিলেন। 
পেশোয়ার ভ্রাতা-রাঘব গাজাউদ্দীনের সাহাধ্যার্থ দিল্লীতে আসিয়া 
নগর অধিকার করিলে বাদসাহের পুত্র আপি গোহর ও নজব 
উদ্দৌল। পলারন করিয়া! প্রাণরক্ষ। করিলেন। এই সময়ে আমেদ্‌ 
সাহের চিরশক্র আদিনাবেগ মহারাস্রী্দিগকে পঞ্জাব আক্রমণ 
করিবার জনা অনুরোধ করে। ১৭৫৮ খ্ুঃ অন্দে রাঘব সসৈন্যে 
পঞ্জাবে উপস্থিত হইঘা। অল্লারাঁসেই স্মস্ত দেশ অধিকার কবিয়া 
একজন মহারাস্্রীয়কে পঞ্জাবের সুবাদার নিধৃক্ত করিলেন । আফ 
গানেরা পঞ্জাব পরিত্যাগ করিরা পলারন করিল । মহারাষ্টায়েবা 
সমস্ত হিন্দুস্থান অধিকার করিয়া আবার ভারতবর্ষে হিন্দুরাজ্য 
স্থাপনের কথা বলিতে লাগিল । বান্তবিকও এখন সমস্ত ভারত 
ভাহাঁদের পদতলে ; ভারতবর্ষের মধ্যে এমন আর কেহই ছিল না, 
ঘে তাহাদের বিরুদ্ধে অত্যথিত হয়। কিন্তু ভারতবর্ষের বাহিব 
হইতে ছুই প্রবল শত্র উপস্থিত হইয়া অবিলম্বে তাহাদিগের সমস্ত 
আশা ভরা উচ্ছ্দে করিল। এক শক্র আমেদ সাহ, দ্বিতীয় শক্র 
ইংরাজ | 
বনারাষ্্রীযদিগের পঞ্জাব অধিকাঁরকালে আমেদসাহ স্বরাজ্যের 
উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ব্যাপৃত ছিলেন । তিনি প্রত্যাবৃত্ত হইয়া নৃহা- 
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রাষ্থীয়দিগকে দমন করা অত্যন্ত আবশ্তক বোঁধ করিলেন । তুদনু- 
সারে,তিনি ১৭৫৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসের প্রথমেই পঞ্জাব প্রবেশ 
করিয়! অনায়াসে উহা! অধিকার করিলেন। মহারাষ্ট্ীয়েরা যুদ্ধ 
বিগ্রহ কিছুই করিল না । তিনি একেবারে সাহারনপুবে উপস্থিত 
হইলেন। এই সময়ে গজীউদ্দীন আলমগীরের প্রাণ সংহার 
করিল। বাদসাহের পুক্র তখন বেহারে ছিলেন । তিনি তথায় সাহু 
আলম উপাধি গ্রহণ করিলেন । আমেদ সাহ সিন্ধিপ্না ও হোল- 
কারের সৈন্য পরাজিত করিলেন। মহাবাষ্রায়েরা দেখিলেন আমেদ- 
সাঁহকে দূর করিতে না পারিলে হিন্দুস্থানে তাহাদের প্রাধান্য 
স্থাপিত হইবে না। এইজন্য তাহারা সদাশিব রাওভাওয়ের 
অধানে বহুসংখাক সৈন্য হিন্দুস্থানাভিমুখে প্রেরণ করিলেন। 
মহারাস্ীয়েরা কখন সন্মুখযুদ্ধে অগ্রসর হইত না। কিন্তু এবার 
তাহারা সম্ুখযুদ্ধে জয়লাভের প্রর়াদপী হইল । ওদিকে সদাশিব 
রাও স্বীয় উদ্ধত স্বভাবের দোষে আপন সেনাপতিদিগকে বিরক্ত 
করিয়া ভুলিলেন। আমের আহ্‌ ভারতবর্ষের মুসপমান- 
দিগকে বিধন্্ীদিগের সহি বুদ্ধ করিতে অনুরোধ কবিতে 
লাগিলেন । অবোধ্যার সুবাদার ও রোহিল্লারা তাহার সহিত 
বোগ দিল। উভর পক্ষেই ঘোর যুদ্ধের উদ্যোগ হইল। কিন্তু 
কেহই অগ্রে আক্রমণ করিতে সাহস করিলেন না। উভয়েই 
শিবিরে গড়খাই করিধা অবস্থিতি করিতে লাখিলেন। আখেদ 
সাহ রসদাদির রীতিমত মূল্য দিতে লাগিলেন । তাহার রসদ 
প্রাপ্তির কোন বিদ্র ঘটিল নী । কিন্তু মহারাষ্ট্রায়ের লুটপাট করিধা 
রসদ সংগ্রহ করিতে লাপিল। দেশের লোক তাদের প্রতি 
বিরস্ত হইয়া উঠিল। তাহাদের রসদ বন্ধ হইয়া আসিল। 
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সদাঁশিবরাঁও বিপন্ন হইয়া সন্ধির জন্য চেষ্টা করিতে 
লাগিলেন। সকলেই স্বীকৃত হইল, কেবল নজবউদ্দৌল! শ্বাকার্‌ 
করিলেন না। তিনি মুনলমানপিগকে বুঝাইয়! দিলেন ঘে মহা 
বাঙ্ীরদিগেরক্ষমত। অক্ষুপ্ন থাকিতে মুসলমানদিগের ভদ্রস্থৃতা নাই । 
৯৭৬১ খুঃ অন্দে ৬ই জানুয়ারি সদাশিবরাও কামান ছুড়িতে 
ছুড়িতে যুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। তাহার মুসলমান সেনাপতি 
ইত্রাহিম খা গাড়ি 'ভীমবেগে স্বদেশী রদিগকে আক্রমণ করিলেন 
এবং রোহিগ্লাদগকে খুদ্ধে পরাজিত করিয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে 
দূর করিয়া দ্রিপেন। উজীর অশ্চ্যুত হইলেন,তাহার ভ্রাতুদ্পুল্র 
তাহার সমক্ষে প্রাণভ্াযাগ করিল। জয়লক্ষী মহারাই্রীয়দিগেরই 
করকবলিতা হন, এমন সময় আঁমেদ সা নসৈন্যে অগ্রসর হইলেন 
এবং পশ্চান্ভাগ হইতে মহান্নাস্রীয়পিগরকে আক্রমণ কপ্রিবার জন্য 
আর একদল সৈন্য প্রেরণ করিলেন । ভোজবাজীর ন্যায় 
সমস্ত দৃশ্য পরিবিত হইবা গেল; মহারাষ্রীয়েরা রণক্ষেত্র পরি- 
তাগ করিয়া পলায়ন করিতে লাগিল ; আমেদসাহ তাহাদের 
পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন । সদাঁশিব ও বিশ্বাসরাও যুদ্ধে প্রাণ 
ত্যাগ করিলেন। ইব্রাহিম খাঁ গাড়ি ধৃত হইয়া সাহের সম্মুখে আনীত 
হইলে, উহার কারাবাস দণ্ডবিধান হইল। একদিনেই ভারতের 
ইতিহাস নৃতন রূপ ধারণ করিল । 

এদিকে ইংরাজেরা বাঙ্গালা ও বেহার অধিকাঁর করিয়। 
লইয়াছেন ৷ তীহার। মুসিদাবাদের নবাঁবের নামে এই দেশ শাসন 
করিতেছিলেন,বটে,কিন্ত বাদমাহী মনন্দ তখন পধ্যন্তও প্রাপ্ত হয়েন 
নাই। বাদসাহ পলাতক হইয়! তাহাদেরই প্রত্যন্ত শদেশে দীনভাবে 
'অবস্থিতি করিতেছিলেন। ক্লাইব সুযোগ পাইয়া বাদসাহকে 


১৯৬ ভারতবর্ষের ইতিহাস | 


বার্ষিক ২৬ লক্ষ টাকা কর এবং কোরা ও এলাহাবাঁদ প্রদেশের 
অধিকার প্রদান করিয়! বাঙ্গাল বেহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী 
লিখাইয়া লইলেন, ১৭৬৫ | বাদপাহ নিশ্চিন্তভাবে এলাহাবাদে 
অবস্থিতি কাঁরয়। ২৬ লক্ষ টাকা খাজান। উপভোগ করিতে লাগি: 
লেন। দ্রিনলীতে মোগল,আফগান,মহারী&্,ও অযৌধ্যার নবাবের 
মৈনাগণ ঘোর অরাজকতা আরম্ভ করিল। কুক্ষণে বাদসাহ মহা 

রাহ্ীয়দিগের কথা শুনিয়া ণলাহাবাদ পরিত্যাথ করত দিল্লী প্রবেশ 
করিলেন । মহারাষ্্বীয়ের! তাহাকে পরিত্যাগ করিল । ইংরেজের। 
কর বন্ধ করিলেন ;'কোর। ও এলাহাবাদ অযোধ্যার নবাব অধিকার 
করিয়া লইলেন। বাদপাহের দ্রবৃত্ত উজীর গোলাম কাঁদর তাহার 
চক্ষু উৎপাটণ করিয়া তাহাকে কারাগারে পাঠাইল। সম্রাট 
দীনভাবে কারাগারে অবাশ্থতি করিতে লাগিলেশ । দিলীতে 
কতই বিপ্লব হইতে লাগিল, তাহার ছুরবস্থার কিছুই উপশম হইল 
না।- ১৮০৩ খুঃ অন্দে ইংরাজেরা দিলী অধিকার করিয়া তাহাকে 
কারাগার হইতে মুক্ত করিলেন ও তাহার বাৎসরিক বৃত্তির বন্দো- 
বন্ত করিয়া দিলেন। তাহার মৃতার পর তৎপুল্র আকবরকে 
ইংরাঁজেরা দিলীর সম্টি'ও বৃত্তির অধিকারী বলিয়া স্বীকার 
করিলেন । দ্বিতীয় আকবরের পুত্র দ্বিতীয় বাহাছুর সাহু ১৮৫৭ খুঃ 
অন্দে মিউটিনিতে যৌগ দিরাছিলেন বলিয়া ইংরাজের! তাহাকে 
ভারতবর্ষের বাহিরে রেঙ্্নে স্থান প্রদান করিলেন। তথায় 
কয়েক বৎসর হইল তাহার মৃত্যু হইয়াছে । দিল্লীর সম্রাট এই 
ভপাধিও লোপ হইয়াছে । তৈমুর বংশীয় কয়েকজন অদ্যাপি দিল্লীর 
নিহিত কৃতব লামক স্থানে ইংরাজ প্রদত্ত পেন্সন অবলম্বন 
ক্রিয়া জীবনধারণ করিতেছেন। 


ষষ্ঠ খণ্ড! 





হিন্দুগণের পুনরুথান | 


প্রথম অধ্যায় । 


শিবজী। 


মুসলমানেরা মহারাষ্ট্র দেশ স্বরাজাভূন্ত করিলেও সঙ্থা্রি 
ও কোষ্কনে বহুসংখাক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন হিন্দু রাজা রাজত্ব 
করিতেন। মহম্মদ গাওয়ান উক্ত ছুই প্রদেশ বামনী রাজাভুক্ত 
করিয়! লইলে বাজন্ব আদায় কাধো হিন্দুরাই নিষুক্ত হইয়াছিল । 
রাজস্ব সংক্রান্ত বিভাগীর কম্মচারীর নাম দেশমখা বা! দেশমুখ । 
বামনী রাজ্য ধ্বংস হইলে হিন্দু দেশমুখগণ কতক নিজামসাহী- 
কতক আদিলসাহী রাজবংশের অধীন হইলেন। ইহারা রাজস্ব 
সংগ্রহ করিতেন, ছুর্গ রক্ষা করিতেন এবং যুদ্ধকালে স্বীয় দলবল 
লইয়৷ মুসলমান সেনাপতির আজ্ঞানুসারে কার্য করিতেন। 


১৯৮ ভারতবর্ষের ইতিহাস। 


রাজকার্য্যে খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়া অনেক বিস্তীর্ণ 
জায়গীর-প্রাপ্ত হইতেন। 

যে সকল দেশমুখ এইরূপে প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন 
তাহাদের মধ্যে রাজা! মাঁলজী ভৌসল! একজন । নিজামসাহী 
রাজগণের অধীনে পুনা ইহার জায়গীর ছিল। নিজাম সাহী 
দিগের রাজত্ব ধ্বংস হইলে দিল্লীর বাদসাহ পুনা ও তন্নিকটবর্তী 
প্রদেশ বিজাপুররাজকে প্রদান করেন; তদবধি ভৌন্লার 
জাক়গীর বিজাপুরের অধীন হয়। মাঁলজী ভৌমলার সাহজী 
নামে এক পুত্র ছিলেন । ইনি মালিক আন্বরের অধীনে যুদ্ধকার্ষ্যে 
বিলক্ষণ দক্ষতা প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং মালিক আন্বর ও 
তৎ্পুত্রের মৃত্যুর পর নিজামসাহীবংশীয় একটি বালককে 
রাজা করিয়া স্বয়ং তাহার অভিভাবক হইয়া আমেদ নগর রাজ্য 
পুনঃ সংস্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। এ&ঁ রাজ্য মোগল 
সাম্রাজ্য তুক্ত হইয়া গেলে তিনি বিজাঁপুররাজের অধীনতা 
স্বীকার করেন, এবং কর্ণাট দেশ অবিকারার্থ নিযুক্ত হন। তিনি 
কর্ণাট ও দ্রাবিড়ের অনেক অংশ জয় করিয়৷ তঞ্জাবুর নগরে 
সব্ধপ্রথম মহারাষ্ট্র রাজ্য স্কাপন করেন । 

তাহার তঞ্জাবুরে অবস্থিতি কালে তাহার ছিতীয় পুত্র শিবজী 
পুনায় অবস্থিতি করিতেন । তখন শিবজীর বয়স দশ, বার 
বৎসর মাত্র । সাহজী, দাদাজী কোনদেও নামক একজন" সুদক্ষ 
কম্মচারীর হস্তে পুনা জায়গীরের সমস্ত ভার অর্পণ করিয়া? 
ছিলেন। দাদাজীর অধীনে শিবজ্ী অল্প দিনের মধ্যেই অশ্বচালনে 
বিলক্ষণ পটু হইয়া উঠিলেন। হিন্দু শাস্ত্রোক্ত ক্রিয়া কলাপে 
তাহার বিলক্ষণ আস্থা! জন্মিল। রাঁমায়ণ,মহাভারতের বীরত্ব কাহিনী 


প্রথম অধ্যাঁয়। ১৯৯ 


সমূহ তীহার কথস্থ হইল। মুসলমান দিগের উপর তীহাঁর দারুণ 
বিদ্বেষ বুদ্ধি জন্মিল । গো, ব্রাহ্মণ রক্ষার জন্য তিনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ 
হইলেন । এই সময়ে পুলার নিকটবর্তী উপত্যকা সমূহে মাওয়ালী 
নামে এক অসভ্য জাতি বাস করিত। দাঁদাজী তাহাদিগকে 
সভ্য করিবার জন্ত বিশেষ চেষ্টা পাইরাছিলেন, এবং শিবজীও 
সর্বদা ইহাদের সহিত মিলিত হইয়া ইহাদিগকে যুদ্ধ 
বিদ্যা শিক্ষা দিতেন । মাওয়ালীরা শিবজীর অত্যন্ত অন্ুরক্ত 
হইয়া উঠিয়াছিল। অনেকে মনে করেন এই সময়ে কোঙ্কন 
অঞ্চলে যে সকল ডাঁকাতি ও লুটপাট হইত, মাঁওয়ালীরা তাহাতে 
লিপ্ত থাকিত এবং শিবজী তাহার ভাগ পাইতেন। দাদাজী 
প্রথমতঃ শিবজীকে এই সকল অসমসাঁহসিক কাঁধ্য হইতে নিবৃত্ত 
করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন । কিন্তু যখন দেখিলেন হিন্দুরাজ্য 
স্থাপন বিষয়ে শিবজীর প্রতিজ্ঞা অটল, তখন তিনি উহাকে 
উৎসাহ প্রদান করিতে লাগিলেন । দাদাজী মৃত্যুকালে শিবজীকে 
নির্ধন্ধ সহকারে বলিয়া যান, যে, তুমি কখন আপনার অভিলবিত 
কাধ্য হইতে নিরম্ত হইও না। 

দাদাজীর মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই শিবজী পৈতৃক জায়গীবের 
সমস্ত ভার গ্রহণ করিলেন। কিন্ত পিতাকে কখনও এক 
কপর্দকও দ্রিতেন না। সাহজীর জায়গীরের মধ্যে একটাও 
গিরি দুর্গ ছিল না; এই জন্ত শিবজী ১৬৪৬ খুঃ অব টোর্ণ! 
নামক গিরিছুর্গ অধিকার করিয়া লন, এবং বিজাপুররাজকে 
এই মর্খ্দে পত্র লিখেন যে প্র দুর্গ তাহার হস্তে থাকিলে 
সরকারের বিশেষ উপকার হইবে । টোর্ণা অধিকারের অব্যবহিত 
পরেই শিবজী রাজগড় নামে একটা ছুর্ভেদ্য দুর্গ নির্মাণ ক্রেন। 


২০০ ভারতবর্ষের ইতিহাস 


তিনি মুসলমান দর্গ রক্ষককে বিস্তর উৎকোচ দিয়া সিংহগঞ্ড 
নামক হুর্গ আত্মসাৎ করেন। পুরন্দর নামক গিরিছুর্গের 
অধিকারীদিগের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইলে মধ্যস্থতা করিতে 
গিয়া সে ছুর্গ টাও নিজ অধিকার ভূক্ত করিয়া লন, কিন্তু ইহার 
পরিবর্তে ছুর্াধিকারীদিগকে তিনি এতই ভূমি দ্রিয়াছিলেন যে 
তাহারা চিরদিন তাহার অনুগত ছিল। এই রূপে কতকগুলি 
গিরিছুগ অধিকার করিয়া শিবজী এতই সাহসী হইয়া উঠিলেন, 
যে, তিনি একদিন বিজাপুরের থাজানা লুঠ করিয়া লইলেন। এ 
থাজন৷ কোষঙ্কন হইতে কল্যাণ নগরে যাইতেছিল। 

থাজান] লুট করায় বিজাপুররাজ এই ক্রুদ্ধ হইরা উঠিলেন, 
যে তিনি তঞ্জীবুর হইতে সাহজীকে রাজধানীতে আনয়ন করত 
তাহাকে কারাগারে নিক্ষেপ কগিলেন, এবং শিবজী শান্ত না 
হইলে কারাগারের দ্বার গাঁিয়া দিয়া তাহার প্রাণ বধ করিবেন, 
বলিয়া তন্ন প্রদশন করিলেন। সাহজী পুনঃ পুনঃ বলিতে 
লাগিলেন, শিবজী আপনার ধেমন বিদ্রোহী প্রজী সে আমারও 
তেমনি বিদ্রোহী সন্তান । কিন্ত কিছুতেই কিছু ফল হইল ন!। 
শিবজী দেখিলেন এ সময়ে নরম হইলে চারিদিকে সর্বনাশ । 
এই জন্য তিনি সমাট সাজেহানের নিকট দূত প্রেরণ করিয়া 
তাহান্র অধীনতা স্বীকার করিবার প্রস্তাব করিলেন । বিজাপুর 
রাজ এই সংবাদ পাইয়া সাহজীকে কারামুক্ত করিলেন, কিন্তু 
রাজধানীতে তাহাকে নজরবন্দী করিয়া রাখিলেন। ওদিকে বাদসাহ 
শিবজীকে তাহার সৈনিক কার্য গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলে 
শিবজী পিতার পেতৃক প্রাপ্য বলিয়া জুনের ও আমের নগরের 
সরদেশমুখী দাবী কবিলেন। বাদসাহ এক্ূপ অসন্গত দাবী 


প্রথম অধ্যায় । ২০5 


গ্রাহ্হ করিলেন না, শিবজীর বাদসাহের সেনায় প্রবেশ কর! 
হইল না । 

এই সময়ে কর্ণাট দেশে নাঁনা গোলধোগ উপস্থিত হওয়া 
সাহজী পুনরায় তথায় প্রেরিত হইলেন। শিবজীও নিজমুষ্ডি 
ধারণ করিলেন । তিনি চন্ত্ররাও নামক একজন প্রধান মহারাষ্ট্র 
জায়গীরদারকে বিদ্রোহী হইবার পরামর্শ দিতেছিলেন। তিনি 
তাহার পরামশ গ্রাহা না করায় শিবজী ভাঁহাকে সবংশে সংহার 
করিয়া তাহার জান্নগীর অধিকার করিরা লইলেন। তিনি 
আরও কয়েকটা গিরিছ্র্গ অবিকার করিয়া স্বরাজ্যের দক্ষিণ 
সীমায় প্রতাপগড় নামে একটা ছেদ দুর্গ নিন্মাণ করেন। ১৫৫৭ । 
এ বতসরেই শিব্ী সর্ধ প্রথম মোগল রাজ্য লুট করিনা ই শত 
উৎকৃষ্ট অশ্ব ও তিন লক্ষ টাকা লাভ করেন। শিবজীর 
অশ্বারোহী সৈনের এই স্থত্রপাত। এই সমধে তিনি মুসলমান 
দিগকে আপন সেনামধ্যে নিযুক্ত করিতে আরস্তক কবেন এবং 
ইহাদের সাহায্যে সমস্ত কোঙ্কন দেশ অধিকার করিণা লয়েন। 
কোঙ্কনের মধো ইংরাজাখিকৃত বোশ্বাই, পোর্ত,গাজাবিকৃত 
গোয়া এবং হাব্সীদিগের অবিকৃত জিঞ্জিরা এই তিনটা স্থান 
তিনি কথনও অধিকার কবিতে পারেন নাই । 

সমস্ত কোঙ্কন দেশ হস্তচ্যুত হইবার সম্ভাবনী দেখিয়! 
বিজাপুর রাজ আবজুল খা নামক একজন পাঠান সেনাপতিকে 
শিবজীর বিদ্রোহ দমনার্থ প্রেরণ করেন। আবজুল অত্যন্ত 
গর্বিত স্বভাবের লেক ছিলেন। তিনি পুরন্দর ছুর্গের নিকট 
, উপস্থিত হইলে শিবজী দেখাইতে লাগিলেন, যেন তিনি বড়ই 
তীত হইয়াছেন । ইহাতে আবুল খা। মনে মনে বড়ই সন্তষ্ট হইতে 
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লাগিলেন । শিবজী আঁবজুলের ত্রাঙ্মণকর্মচারী পন্থ গোঁপী- 
নাথের সহিত পরামর্শ করিয়া এই স্থির করিলেন, যে, তিনি 
নিরস্ত্র হইয়া একজনমাত্র সমভিব্াহারী লোক লইয়া! আবজুলের 
ত সাক্ষাৎ করিবেন। আবজুলও নিরন্তর থাঁকিবেন এবং 
তাহার সঙ্গে একজনের অধিক লোঁক থাকিবে না। আবঙ্জুল 
এই: প্রস্তাবে সম্মত হইলে শিবজী তীহার শিবিরে উপস্থিত 
হইলেন। পথে তিনি বারদ্বার এদিক ওদিক চাহিতে লাঁগি- 
লেন ও মাঝে মাঝে থমকিয়া দীঁড়াইতে লাগিলেন, যেন প্রতি 
পদেই তিনি বিশ্বাসঘাতকতার আশঙ্কা করিতেছেন। আবজুলের 
সহিত সাক্ষাৎ হইবামাত্র তিনি যেমন শিবিরদারে শিবজীকে 
আলিঙ্গন করিবার জন্য দণ্তীয়মান ইইবেন, অমনি শিবজী 
তাহার হস্তমধ্যে লুক্মাপ্িত বাঘনখ নামক অস্ত্র তাহার উদর 
মধো প্রবেশ করাইয়া তাহার প্রাণ সংহার করিলেন । সেনা 
পতির মৃত্যুর পর মুসলমান সৈস্ত ছত্রভঙ্গ হইয়া গেল । ১৫৫৯। 
আঁবঙ্গুলের মৃত্তাতে নিতান্ত নদ্ধ হইয়া বিজাপুররাজ স্থয়ং 

যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন । কিন্তু কর্ণাটে বিদ্রোহ উপস্থিত হও- 
য়ায় তাঁহাকে তদভিমুখে গমন “করিতে বাধা হইতে হইল 
তিনি বিলোল খা! নাঁমক মুসলমান ও বাঁজী ঘোঁড়পুরে নামক 
মারাষ্ীয় সেনীপতিকে কোঙ্কনে রাখিয়া গেলেন। সাবস্ত 
বাড়ীর বাজা তাঁহাদের সহায় হইলেন। বাজী ঘোঁড়পুরে 
সাহজীকে কর্ণাট দেশ হইতে ধরিয়া বিজাপুরে আনিয়াছিল। 
এজন্য সাহজী ও শিবজী উভয়েরই তীহার উপর বিশেষ বিদ্বেষছিল। 
শিবজী এই সময়ে একদিন অতর্কিতভাঁবে ঘোড়পুরের রাজধানী » 
অধিকার করিলেন ও তাহাকে সংবশে সংহার করিয়া পিতার 
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ক্রোধ উপশম করিলেন। তিনি সাবন্তদিগের দেশ অধিকার 
কন্যা লইয়া! তাহাদিগকে এ দেশের সরদেশমুখী প্রদান 
করিলেন। ইহাতে তাহার! চিরদিন তাহার অন্থগত হইয়! 
রহিল। 

ঘোড়পুরের নিধন সংবাদে পুলকিত হইয়! সাহজী কর্ণাট 
হইতে পুত্রকে দেখিতে আন্িলেন। পুত্র যেস্বাবীন হইতে 
চেষ্টা করিতেছেন, ইহাঁতে তিনি সন্তোষ প্রকাশ করিলেন এবং 
শিবজীকে রায়গড় নামক ছুর্ভেদ্য ছুর্গে রাজধানী স্থাপন করিতে 
পরামর্শ দিয়া গেলেন । 

১৬৬১ খুঃ অন্দে আরগ্তীব সায়েন্তা খা নামক প্রসিদ্ধ 
মোগল সেনাপতিকে শিবজীর বিরদ্ধে প্রেরণ করেন। 
সায়েস্তা খা অনেকগুলি গিরিছুর্গ অধিকার করত পুনায় 
আপনার বাসস্থান নির্দেশ করেন। কিন্তু শিবজী একদিন 
অতর্কিতভাঁবে তাহার বাসস্থান আক্রমণ করিয়া তাহার পুত্রের 
প্রাণ সংহার করেন। জানালা দিয়া পলায়নকালে শিবজীর 
অন্ত্রাঘথাতে সায়েন্তার্থার একটা অন্ুলি কাটিয়া যায়। সায়েস্ত! খা 
প্রস্থান করিলে, শিবজী স্থুরাট নগর লুঠ করিয়! বিপুল অর্থ সংগ্রহ 
করেন । এই সময় তিনি তাঁহার জলসৈন্যের সাহায্যে ও বিজাপুর 
রাজ্যের বাসিলোর নামক প্রধান বন্দর লুঠ করেন এবং প্রচুর 
অর্থ লইয়া বায়গড়ে প্রত্যাবৃত্ত হন তথায় তিনি রাজোপাধি 
ধারণ করিয়। নিজ নামে মুদ্রা! প্রস্তত করিতে থাকেন। 

এই সকল ব্যাপারে বিরক্ত হইয়া আ'রঞীব ও দিলীর খা ও 
মির্জা রাজা জয়সিংহকে দীক্ষিণাত্যে প্রেরণ করেন। ইহারা 
শিবজীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া অনেকদূর কৃতকার্য হইয়াছিলেন 


২০৪ ভারতবর্ষের ইতিহাঁস। 


এবং এই যুদ্ধে শিবজীও অত্যন্ত ভীত হইয়াছিলেন। অনেকে 
মনে করেন এই সময়ে তিনি বাস্তবিকই দিলীর সম্নাটের স্মহত 
সভ্ভাব সংস্থাপন করিয়া নিব্বিঘ্বে রাজত্ব করিবেন এরূপ বাঁসনা 
করিয়াছিলেন এবং এই অভি প্রায়েই রাজা জরসিংহের পরামর্শ 
মত তিনি দিলী গমন করেন। ধিল্পীতে তাহার যেরূপ 
সমাদর হইয়াছিল তাহা পুর্দ্রেই উক্ত হইয়াছে। 

স্বরাজো পুনরুপস্থিত হইয়া শিবজী মোগল সেনাপতিদিগের 
সহিত মৌথিক সচ্ভাব রাখিতেন এবং আরক্ীবের সহিতও পত্র 
লেখালেখি কিতেন। শিবজীর উদ্েম্ত মোঁগলদিগের সহিত 
আর না যুদ্ধ বাঁধে । আরঞ্জীবের উদ্দে্ঠ শিবজী আর একবার 
দিলী আঁসেন। আরঞ্ীব শিবজীকে সন্থষ্ট করিবার জন্ত 
তাহাকে রাজোপাধি প্রদান করেন ও মোগলের। তাহার রাজ্যের 
বে অংশ গ্রহণ করিয়াছিল তাহা গ্রাত্ার্পণ করেন । বিজাপুর ও 
গোশকুন্দার বাঁজারাও ভীহাকে চৌখ ও সরদেশমণী দিতে 
স্বীকার করিপা তাহার সহিত সন্ধি কবেন। শিবজাও নিশ্চিন্ত 
হইরা স্বরাজোর স্ুবন্দাবন্ত করণে মনোনিবেশ করিলেন । 

শিবজী আপন সৈগদিশকে বেতন দিতেন, কখন তহিদের 
বেতন বাকী পড়িত না। লুঠের টাকায় তাভাদের কোন 
অধিকার ডিল নাঁ। নে সমস্ত রাজকোষে জমা হইত। তিনি 
প্রাচীন হিন্দু নিরমানুসারে রাজন্ব সংগ্রহ করিতেন, রাজস্ব বাকী 
পড়িতে দিতেন না। কিন্তু উপরি আদায়েও তাহার সম্পূর্ণ নিষেধ 
ছিল। যুদ্ধে বন্দী হইলে তিনি ব্রাঙ্মণদিগকে তৎক্ষণাৎ ছাড়িয়া 
দিতেন | কোন প্রধান কর্মচারী বন্দী হইলে তাহার প্রতি সদ্ধ্য- 
বহার করিয়া বিনা নিষ্কুয়ে তাহাকে ছাড়িয়া দিতেন। তাহার 
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রাঁজসভাঁয় ৮ জন প্রধান মন্ত্রী থাকিতেন। ইহাদের নাম প্রধান । 
পেশোয়া প্রবানদিগের মধ্যে মুখ্য ছিলেন। এইজন্য তাহাকে 
মুখ্প্রধান বলিত। সেনাপতিও প্রধানগণের মধ্যে আসন 
প্রাপ্ত হইতেন। অশেষ শাস্্বেন্তা একজন পডতও অষ্টপ্রণাঁ 
নের মধ্যে একভন প্রধান থাকিতেন। ইহার নাম ভ্যারশাস্ত্ী 
ব। পণ্ডিত রাও । 
রাজ্যের স্ুবন্দোবস্ত করিতে শিবজ্জীর প্রীর দুষ্ট বসব 
ময় লাগে। এই ই বৎসরের পরই তীহাকে আবার মোগলদিগের 
সহিত যুদ্ধ করিতে বাধ্য হইতে হয । আরঞ্জীব শুনিতে পাইলেন 
যে তাহার পুল সাহ আলম ও সেনাপতি যশোবন্ত সিংহ শিবজীব 
নিকট হইতে অনেক টাকা উৎকোচ লইতেছেন । এই সংবাদে 
বিরক্ত ও ভীত হইয়া তিনি ভাহার পুত্রকে পত্র লিখেন যে তুমি 
যত শীঘ্ব পার শিবজী ও তীহাব সেনাপতি প্রতাপ রাও গুজরকে 
বন্দী করিয়া দিলীতে প্রেরণ কর। সাহ আলম গোপনে এই 
ংবাদ শিবজীকে প্রেরণ ক্গিলেন। শিবজী কালবিলম্ব ন। 
করিয়। সিংহগড় নামক ছুর্ণ ও কলাণ প্রদেশ অধিকার করির। 
লয়েন এবং দ্বিতীয়বার স্ুরাট লুঠ করিয়া মৌগলদিগকে ব্যতিব্যস্ত 
করেন। প্রতাপরাও গুজরও খান্দেশ লুঠ করিতে আরম্ত 
করেন। আরপ্রীব বারম্বার সেনাপতি পরিবর্তন করিতে লাগি- 
লেন, কিন্তু মহারাষ্ীয়েরা ক্রমশঃই প্রবল হইতে লাগিল ও দূরতর 
দেশ পর্য্যন্ত লুঠ করিতে লাগিল। এই সময়ে বিজাপুররাজ ও 
শিবজীর রাজ্য আক্রমণ করেন । প্রতাপরাঁও বিজাপুরের দ্বার 
দেশ পর্য্যন্ত লুঠ রুরেন। 
১৬৭৪ খুঃ অবে শিবজী মহারাজোপাধি গ্রহণ করত 


২০৬ ভারতবর্ষের ইতিহাস। 


বায়গড়ে মহাসমারোহে সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। গঙ্গাভট্ 
নামক কাশীর একজন শাস্ত্রী হিন্দুশান্ত্র মতে তাহার অভিষেক 
কার্ধ্য সম্পন্ন করেন। অভিষেকের পর মহারাষ্টীয়েরা দ্বিগুণতর 
উৎসাহে মুসলমান রাজ্যগুলি লুঠ করিতে থাকে । ১৬৭৭ খুঃ 
অন্দে শিবজী রাজ্য রক্ষার সুবন্দোবস্ত করিয়া পৈতৃক রাজ্য 
তঞ্জাবুরে গমন করেন । তথার তাহার বৈমাপ্রেন্ধ ভ্রাতা রাজত্ব 
করিতেছিলেন। শিবজী পৈহৃক জায়গীরের অংশ ও মুসলমা- 
নাধিকৃত কতকগুলি স্থান অধিকার করিরা স্বদেশে প্রত্যাগমন 
করেন। ১৬৭৯ থুঃ অব মোগলেরা বিজাপুর অবরোধ করে। 
বিজাপুররাজ শিবজীর সাহাব্য প্রার্থনা করেন । শিবজীও 
মেগনাধিকৃত প্রদেশ সকল লুণ্ঠন করিয়া মোগলদিগঞে বিলক্ষণ 
ব্যতিবাস্ত করিয়া তুলেন। ইহাতে বিজাপুবররাজ অত্যন্ত গ্রাত 
হইরা তাহাকে তঞ্চাবুর ও তন্নিকটবন্তী প্রদেশের স্বাধীন রাজা 
বছিয়া স্বীকার করেন। ১৫৮০ খুঃ অকে শিবজীর মৃত্যু হ্য়। 
শিবজী একজন সামান্য জীয়গীরদারের পুত্র । কিন্ত তিনি স্বীয় 
বুদ্ধিবলে ও রণকৌশলে যে কেবল একটা বৃহৎ স্বাধীন হিন্দু 
রাজ্য সংস্থাপন করিয়াছিলেন এমন নহে» তিনি মহা- 
রাইঈদিগের মনে অদম্য উতসীহ ও অধ্যবসায় জন্মাইনা 
দিরা তাহাদিগকে একটা স্বাধীনতাপ্রিয় জাভিতে পরিণত করিয়া 
যান। যাহারা শান্তভাবে হলচালনা করিয়া দিন্পাত করিত, 
তাহাদিগকে তিনি যুদ্ধব্যবসাধ়ী করিয়া দির! যান। ম্হারাস্ীয়- 
দিগের মধ্যে যাহারা বড় বড় জায়গীর ভোগ করিত তাহাদের 
অবিকাংশই মুসলমানদিগেরই অনুগত ছিল, অতি অল্প অংশমাত্র 
শিবজীর সহিত মিলিত হইয়্াছিল। কিন্ত মকলেই মনে 
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মনে শিবজীর মঙ্গলকামনা করিত এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ 
ভাবে তাহার সাহাব্য করিত। মহারাস্্ব দেশের বাহিরেও 
এই সময়ে হিন্দুরা বিলক্ষণ প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। গোল- 
কুন্দায় মদনপন্থ ও বিজাপুরে মুব্লারীপন্থ সুলতান দিগের 
দক্ষিণ হস্ত 'খন্ধপ হইয়া উঠিরাছিলেন। শ্ুুলতীনেরাও অনেক 
সমর হিন্দুসেনাপতিদিগের উপর নির্ভর করিতেন । কিন্তু এই 
সকল হিন্দুদিগের মব্যে কেহই স্বাধীন হইবার প্রপাস পায় নাই। 
সাহজা ও শিবজী প্রথমে স্বাধীন হইবার প্রয়াস পান। সাহজী 
স্বাবীন হইতে পারেন নাই, শিবজা হইযাছিলেন। শিবজার 
মৃত্যুর পরেই তাহার রাজ্য একপ্রকার নষ্ট হইর| বায় কলিলেও 
অত্ুযুক্তি হর না! কিন্ত তিনি মহাপাষ্টে যে জাতীয় শক্তি 
সঞ্চার করিয়া গির়াছিলেন, তাহাতে ভারতবধীয় সমস্ত মহাদেশ 
বিপধ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল, ও তাহারই বলে মোগল সাম্রাজ্য 
ও মুসলনাশ প্রাধান্য ধ্বস প্রাপ্ূু হয়। 


দ্বিতীয় অধ্যায়। 
শিবজীর উত্তরাধিকারিগণ | 


শিবজীর জোষ্ঠ পুক্র শস্ভূজী অত্যন্ত ছুবুত্ত ছিলেন। তিনি 
একাট নিতীন্ত গহিত কার্য করায় শিবজী তাহাকে পানালার 
ছুগে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি রাজা হন ইহা অনে- 
কের ইচ্ছা ছিলনা । এই জঙ্ত শিবজীর মৃত্যু সংবাদ গোপন রাখা 
হুয়। কিন্তু শস্তুজী কোনও রূপে সংবাদ পাইয়া তৎক্ষণাৎ 
পালানার দ্বর্গ অধিকার করিয়া লয়েন এবং ক্রমে নিজ দল বল 
সংগ্রহ করত রায়গড়ে আসিয়া উপস্থিত হন। তথায় সিংহাসন 
অধিরোহণ করিয়া যাহারা তাহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতেছিল 
তাহাদের অনেকের প্রাণনাশ করেন এবং অনেককে ভিন্ন ভিন্ন 
গিরিদর্গে আবদ্ধ করিয়া রাখেন। তাহার পিতা গোয়া ও 
জিঞ্রিরা অধিকার করিতে পারেন নাই ; শভ্ভুজী এই জন্ত ক্রমগত 
& দুইটি স্থান অধিকার করিবার জন্ত চেষ্টা পাইয়াছিলেন। কিন্ত 
কিছুতেই কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। একজন হিন্দ 
স্থানী কনোজ ব্রাঙ্গণ সন্ন্যাসী হইয়া শত্তুজীর নিকট উপস্থিত 
হয় এবং তাহার অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হইয়া উঠে। তিনি উহাকে 
পণ্ডিতরাঁজ উপাধি প্রদান করেন এবং সে নিজে ছন্দোগামাত্য 
রুবিকুলেশ এই উপাধি গ্রহণ করে মহারাষ্্রীয়েরা উহাকে 
দেখিতে পারিত ন1। তাহাদের সংস্কার এই যে, কবিকুলেশ 
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শল্ভুজীকে বাছু করিয়া রাখিয়াছে। নখিলে, শস্তুজী তাহার এত 
বশ কেন হইবেন। কবিকুলেশের আদেশ ভিন্ন কেহ শস্তুজীর 
সহিত সাক্ষাৎ করিতে পাইত নাঁ। গোলকন্দা ও বিজাপুর 
রাজ্য মোগল সামাজ্যভূক্ত হইরা গেল। শন্থুজী নিশ্চিন্ত হইয়া 
বসিয়া রহিলেন। শত্তুজীর রাজকার্য্যে ক্রমশঃ বিশৃঙ্খলা ঘটিতে 
লাগিল। কর্ণাট হইতে খাজনা আসা বন্ধ হইয়া গেল। 
লুঠের টাকা আর রাজকোবে পৌছিত না। শিবজীর সঞ্চিত 
অর্থ বিনষ্ট হইন্না গেল। কবিজী স্বরাজ্যের রাজস্ব বদ্ধিত 
করিলেন । মহাবাদ্রীরগণ ঘোর অগপ্ধষ্ট হইল । আরক্্ীব মুসলমান 
রাজা টি ধবণ্স করিরা পরম উৎসাহে শিণজীর গিরিছুর্গগুলি 
অধিকার করিতে লাগিলেন। কিন্ধুপে শস্তুজী ধৃত হইয়া 
আরগ্ীবের সকাশে নীত হন ও কিরূপে তথায় তাহার মৃত্যু হয, 
এ কথা পুর্বেই উক্ত হইয়াছে। কণিকুলেশও আপন প্রিয় প্রভৃর 
অদৃষ্টের ভাগী হইর়ছিলেন (১৬৮৯ খুঃ অন্দ)। 

শস্ভুজীর মৃত্যুর পর কিছু দিন নানান্ূপ গোলযোগ 
ঘটে। পরে শন্তুজীর জোষ্ঠ পুত্র, নাবালক শিব, রাঁজা হন 
এবং শিবজীর দ্বিতায় পুর বাঁজীরাম তাহার অভিভাবক হন। 
রাজারাম কথন এক স্থানে অধিক দিন অবস্থিতি রুরিতেন না। 
কিন্ত নাবালক রাজা ও তাহার মাতা রারগড়ে অথস্থিতি 
করিতেন। আরঞ্তীবের উজীর আমদখার পুজ্র জুলফিকার 
খা কো্কন দেশ জর করিবার জন্য প্রেরিত হইলে, স্ধ্যজী 
পিসল নামে একজন মহারা্রীয় তাহার সহান্ন হইয়া অবিলম্বে 
বায়গড় ছুর্গ তাহার হস্তে সমর্পণ কৰিল। মহারাদ্রাজ ও 
তাহার মাতা মোগল হাস্তে বন্দী হইলেন। আব্ঞ্ীণ আপন 


নথি 
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রংমহলে তীহাদিনকে স্থান প্রদান করিলেন। তিনি শিবজী 
ও শভুজীকে চোর বলিতেন, এই জন্ত শত্তুজীর নাবালক পুন্রকে 
সাহু বা সাধু এই উপাধি প্রদান করিরাছিলেন। কিন্ত এমনি 
বিধাতার বিড়ম্বনা, দ্বিতীয় শিবজী “সানু” নামেই বিখ্যাত ভইয়া- 
ছেন। আরপ্জীব সাহুকে বিশেষ ঘন্র করিতেন । তিনি আপন 
শিবিরে স'ছর ছুইবার নিবাহ দিরাছিলেন, এবং সাহর ভরণ 
পোধণার্থ অনেক জারগীরও পিরাছিলেন; কিন্ক সাহুর বাজ্যটি 
বিনাশ করিবার জন্য সম্পূর্ণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি একটি 
একটি করিয়া কোঙ্কষনের অনেকগুলি গিরিছুর্গ অধিকার 
করিলেন । বাজাবাম নিকুপায় হুইপ কর্ণীট দেশে পলায়ন 
করিতে বাধ্য হইলেন । রাজারাম গিঞ্তি নামক দুর্গে রাজ- 
ধানী স্থাপন করিয়া স্বয়ং সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন । 
সাহুর মন্তিবগকে আপন নমন্তিপদে নিযুক্ত করিলেন এবং 
তাহার প্রধান সহায় প্র্লাদ নীরজীকে উৎসাহিত করিবার 
জন্য প্রতিনিধি নামে একটা সর্বোচ্চ রাঁজপদের স্থষ্টি করিলেন। 
প্রপিদ্ধ শান্তজী ঘোড়পুরে সেনাপতি নিযুক্ত হইলেন । সকলে 
মিপিরা মোগল রাজ্য লুঠ করিতে আরন্ত করিলেন। এই 
সকল লুনকাধ্যে রাজারামের অবীনে শান্তজী ঘোড়পুরে, 
ধনজী যাদু ও কুন্দরাঁও ধাবাড়ি বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়া 
ছিলেন। ইহারা কোঙ্কনে রীজকর সংগ্রহ করিতেন ও বেরার, 
থান্দেশ, আমেদনগর প্রভৃতি স্থান লুঠ করিতেন। এই সময়ে 
যে কেবল রাজারামের লোকই লুঠ করিত, এমত নহে, সকল 
মহারাষ্্টীয়েরাই লুঠ করিত। বিজাপুয় ও গোলকন্দায় থে 
সকল সৈন্য পদচ্যুত হইয়াছিল, তাহারাও লুঠ করিত। বিজা- 
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পুরের ও গোলকন্দার হিন্দু সর্দারেরাও লুঠ করিতে আরস্ছ 
করিয়াছিল । কোস্কনাধিকার শেষ হইবার পূর্বেই জুলফিকারখা 
গিঞ্জি অবরোধার্থ প্রেরিত হইলেন ৷ গিঞ্জির অবরোধ কাধ্য 
চলিতে লাগিল। এতদিন পধ্যন্ত মহারাষ্টায়েরা মোগলাধিকক 
প্রদেশ হইতে চৌথ ও সরদেশমুবী নাক ছুই প্রকার কর 
আদায় করিভ। সরদেশমুখী বাজার নিজ প্রাপ্য, চৌথ রাজ. 
কোষে জমা হইত । কিন্ত এই সময়ে লুঠনকারী সর্দারবিগকে 
উৎসাহিত করিবার জন্য “ঘাসদাঁনা” নামক করের স্ষ্টি 
হইল রামচন্দ্র পন্থ নামক একজন মহানদ্রীয় সেনাপতি 
কোক্কনে অবস্থিতি করিরা স্থবোগক্রমে গিরিছুর্গ গুলি 
অধিকার করিতে আরুন্ত করেন। মহারাক্ীয়েরা জ্রুতগাদী 
ক্ষুদ্ধ অশ্বে আরোভণ করিয়া গিঞ্জি অবরোধকারী মুসলমান- 
দিগের রসদ বন্ধ করিরা দিলেন। মোগলেরা বিপন্ন হইয়া 
মহারাস্্বীররিগের নিকট প্রার্থনা করিলেন, যে, ভাহারা বন্দীবাসে 
চলিরা বাইবেন ; তাহাদের প্রতি যেন কোনরূপ অভ্যাচার করা 
নাহয়। এই সংবাদ শুনির! আরহ্রাব নিতান্ত জুদ্ধ হইয়া স্ব্ং 
বিজাপুরে উপস্থিত হইলেন এবং তথা হইতে বহুতর সৈন্ত গিঞ্জিভে 
প্রেরণ করিলেন। ১৬৯৮ খুঃ অব্দে গিপ্রি মোগলদিগের হস্তগত 
হইল। রাজারাম পলায়ন করিরা পুনরানন কোদ্ধনে উপস্তিত 
হইলেন। কথিত আছে মোগল সেনাপতি রাজারামকে পুৰ্বেই 
সতর্ক করির! দ্ি়াছিলেন । এই সময়ে শান্তজী ও ধনজীতে বড়ই 
বিবাদ চলিতেছিল। রাজারাম ধনজীকে সেনাপতি নিধুক্ত করায় 
শীস্তজী পলায়ন করিতে বাধ্য হন। এই সমরে একজন 
মহারাষ্ট্র একদিন তীহাঁকে নিঞ্জনে পাইয়া তাহার মস্তক 
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ছেদন করত আরপ্ীবকে উপহার প্রদান করেন। আরঞ্জীব 
ইহাতে অত্ন্ত সন্ত হইয়া নানারূপে এ নরঘাতকের সম্মান 
বুদ্ধি করেন (১৬৯৯ থুঃ অঃ)। শান্তজীর পুভ্র আর মহারাষ্ট্র 
দেশে শেলেন না। তিনি কর্ণাট দেশে গুটা নামক শ্তানে একটি 
ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপন করিলেন এবং চারিদিক নুন করিয়া অর্থ 
সংগ্রহ করিতে লাগিলেন । 

রামচন্দ্র পন্থের জন্থুরোধে সেতারা মহারা্রীনদিগের রাজধানী 
হইল । কিন্ত রাজাপাম কখনও এক স্থানে অধিক পিন অবস্থিতি 
করিতেন নাঁ। এই সময়ে কুন্দরাও ধাবাড়ী গুজরাটে ও পার্খজী 
ভোনস্লা বেরারে মহারাষ্্দিগের প্রাপ্য কর আদায় জন্য প্রেরিত 
হন। আনঞ্তাৰ দেখিলেন, মহারা্্বীরদিগকে দমন করা 
দর্ঘট ) শুখন তিনি আপন সৈন্য ছুই ভাগে বিভুক্ত 
করিয়া স্বয়ং এক ভাগ লইর়া কোঞ্চনের গিরি দুর্গ গুলি 
পুনবব্িকার করিতে লাগিলেন ও আব এক ভাগ জুলফিকার 
খার অধীনে মহাঁরাইারদিগের মহত যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হহল। 
মহারাস্্বীয়দিগের অধিকৃত কর্ণাটের অধিকাংশ মোগলের কর- 
কবলিত হইল। এ দিকে, আরঞ্জীব সেতারা অধিকার করিষ। 
লইলেন এবং ক্রমশঃ অন্য অন্ত ভগ অরপিকার করিবার জঙ্ 
অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এই সমযে রাজারাম স্বয়ং জালনা 
নামক প্রদেশ লুঠ করিতে গমন করিয়াছিলেন । জুলফিকার 
খা এই সংবাদ অবগত হইরা তাহার পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন । 
বাজারাম মহাবেগে পলায়ন করিয়া সিংহগড়ে উপস্থিত 
হুইলেন। কিন্তু অপরিসীম পরিশ্রম হওয়ায় তীহার রক্ত 
বমন হইতে লাগিল এবং অল্প দিনের মধ্যেই তাহার মৃত 
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হইল (১৭০০)। বাজারামের দুই পুল ছিল, শিবজী ও শন্ুজী। 
শিবজীর মাতার নাম তারাঁবাই, শন্তুজীর মাতার নাম রাজিস্‌- 
বাই। তারাবাইনের পুল রাজা হইলেন। তারাবাই তাহার 
নাবালক পুণ্নকে সঙ্গে করিয়া শ্বরাজামপ্যে ভ্রমণ করিতে লাশি- 
লেন। তারাখাই অতান্ত দত প্রতিজ্ঞ ছিলেন । তিনি সমস্ত মহা- 
রাষ্্ীর সপ্দারগশকে সমবেত করিনা তাহাপিগকে বর্তমান 
অবস্থা উত্তমরূপে বুঝাইর়া দিলেন এবং প্রাণপণে শক্রহস্ত হইতে 
দেশ উদ্ধারের জঙগ্ঠ চেষ্টা করিতে অন্গপোরধ করিলেন । তাহা 
আদেশ ক্রমে বহুসংখ্যক মহারাষ্রীয় সর্প লুঠপটি কপিভে 
চারিদিকে ধাবিত হইল। 

আরঞ্জীবের মুত্তার পৃর্নেই মহারাষ্রায়েবা কতকণ্তপ 
গিরিছ্র্গ পুন্রার অধিকার করিগাছিলেন। কিন্তু তাহার মৃত্যুপ্ 
পর মোগলেরা মহারাস্্ায়ণিগের মধ্যে গৃহবিচ্ছেদ উপস্থিত 
করিবার জন্য সাভকে স্বাধীনতা প্রদান করিল। তারাবাই 
আপন পুন্রের রাজা রক্ষার্থ বন্ধপপ্রিকর হইলেন । বহুসংখ্যক 
মহারাস্রীয় সদ্দার সার পক্ষ অধলঞ্গন করায় তিনি ১৭০৮ খু 
অবে পেতারার পৈতৃক সিংহাসনে আরোহণ করিলেন । তারা- 
বাই ও সাহুর পরম্পব যুদ্ধ চলিতে লাগিল। ১৭১২ খুঃ অবে 
তারাবাইএর পুলের মুত্যু হয়। তখন তাহার পক্ষান্নেরা রাজা- 
রামের দ্বিতীয় পুত্র শন্ৃজাকে বাজাপন প্রদান করিলেন। 
এই গৃহবিচ্ছেদকালে মোখলেরা কখন সাভ ও কখন শ্তুজীর 
পক্ষ অবলপন করি! ইহাদিগের গহবিবাদ বদ্ধিত করিয়া 
দিতেন। কিন্তু ১৭১১ খুঃ অন্দে সায়দ হোসেনআলি 
দাক্ষিশণাতোর জুবাদার হইর1, সাহকে মহারাকীঘ্ঘপিগের রাজা 


২১৪ ভারতবর্ষের ইতিহাস । 


বলিয়া স্বীকার করিলেন, ও তাহাকে দাক্ষিণাত্যের ছয় স্ুবায় 
চৌথ ও সরদেশমুখী প্রদান করিলেন। সাভ ইহার পরিবর্তে 
'দিলীখ্বরের সাহাব্যার্থ ১৫০০০ হাজার অশ্বীসৈন্ঠ সর্ব প্রস্তত 
রাখিতে স্বীকার করিলেন। ইহাতে সাহুর পক্ষীয়দিগের 
জব হইল। শ্তুজীর পক্ষীয়েরা কোলাপুরে রাজধানী স্থাপন 
করিরা সঙ্বাত্রির অনেকাংশ অধিকার করিয়া লইল। কোলাপুর 
ও সেতারাঁয় বিবার্দ চলিতে লাগিল। 

এই সকল গোলবোগের সময় বালাজী বিশ্বনাথভক্ট নামক 
এক জন কোষ্কন ব্রাহ্মণ রাজস্ব আদার কাধ্যে বিলক্ষণ দক্ষতা 
প্রকাশ করার সাহু তাহাকে পেশোয়ার পদে নিযুক্ত করেন। 
উভারই দক্ষতাগুণে সাহু সায়দ্‌ হোসেন আলির সহিত নিজ 
অভিলাধান্ুরূপ সঞ্ধি কিতে সক্ষম হইয়ছিলেন। ইনি দশ 
সহস্র মহারাস্্রীয় অশ্বারোহী সৈশ্ত সমভিব্যাহারে হোসেন আলির 
সহিত দিল্লী গমন করিয়া দিলীর বাঁদসাহের নিকট হইতে 
আরঙ্গাবাদ, বেরার, বিদর, বিজাপুর, হায়দরাবাদ ও খান্দেশ এই 
ছয় স্থবার চৌথ ও সরদেশমুখী আদায়ের সনন্দ লইয়া আসেন । 
এই সনন্দে শিবজী ঘে সকল প্রদেশ অবিকার করিয়া ছিলেন, 
তাহার অধিকাংশ সাহুর স্বরাজ্য বলিয়! স্বীকার করা হয়। 
সেতারার প্রত্যাবর্তন করিয়৷ এই সকল নানাপ্রকারের রাজস্ব 
আদায়ের সুুবনোৌবস্ত করায় সাহু বালাজীর উপর অত্যন্ত সন্তষ্ট 
হইয়াছিলেন। ১৭২ খৃঃ অন্দে বালাজী বিশ্বনাথের মৃত্যু হয় 
ও সাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বাজীরাঁও পেশোয়া পদে অভিষিক্ত 
হন। ইহাঁরই সময় ১৭৩০ থুঃ অবের সন্ধির দ্বারা কোলাপুর 
ও সেতারায় রাজগণের মধ্যে যে জ্ঞাতিবিবাদ ছিল তাহার 
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নিষ্পত্তি হয়। এই সন্ধির, দ্বারা কোলাপুর একটি স্বতন্ত্ররাজ্য 
রূপে পরিগমিত হয়। বাজীরাঁও কুড়ি বংসর পেশোযা পদে 
নিধুক্ত থাকিয়া মহারাজা সাহুকে সাক্ষীগোপাল রূপে পরিণত 
করেন। ১৭৪৮ সাঁলে সাহুর মৃত্যু হয়। তিনি নিঃসন্তান 
ছিলেন। বাজীবরাওয়ের পুজ্র, বালাজী বাজীরাও, শিবজীর 
বংশ্রীপ্স একটা বালককে সেতারাঁর সিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়া 
মহারাষ্ট্রের সমস্ত রাঁজক্ষমতাঁ আত্মসাৎ করেন। এ বালক 
নামে মাত্র রাজ! ছিলেন৷ সেতারার ছুর্গটিও পেশোয়ার 
লোকে রক্ষা করিত। ১৮০৩ খুঃ অন্দে পেশোয়ার আবিপত্য 

ধস করিয়া ইংরাজেরা সেতারার রাজাকে পুনরার স্বাধীন করিয়। 
দেন। ১৮৪৮ সালে শেৰ রাজা নিঃসন্তান পরলোক গমন করিলে 
সেতার! ইংরাজ রাজ্য তৃক্ত হইনা বায়। কোলাপুরে শিবজীর 
বংশীয়গণ অদ্যাপি রাজত্ব করিতেছেন । 


তৃতীয় অধ্যায়। 
বাজীরাও পেশোয়া । 


বালাজী বিশ্বনাথ ভট্ট পেশোরা বংশের আদি ঞক্ব। তিনি 
অশ্বারোহণে পটু ছিলেন নাঁ। কিন্তু তৎকালে রাজস্ব সংগ্রহ 
কার্যে তাহার ভ্তাক় দক্ষ লোক আর কেহ ছিল কি না! সনোহ | 
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তিনি কয়েকটা কার্যে বাজ! সাহুকে এতই সন্ধ্ কবিয়াছিলেন, 
যে রাজা তাহাকে পেশোয়া পদে নিযুক্ত করেন। এই 
পদেও তিনি বিশেষ দক্ষতা প্রকাশ করিয়াছিলেন । কিন্তু 
যিনি পেশোয়াদিগকে মহীবাস্থীযদিগের সর্বময় কর্তী এবং 
মহারাষ্্রীরদ্িগকে ভারতবর্ষের মধ্যে সব্বাপেক্ষা পরাক্রান্ত 
জাতি রূপে পরিণত করেন, তাহার নাম বাজীরাও। তিনি 
বিশ্বনাথ ভট্টের জ্যেষ্ঠ পুভ্র। ইনি দেখিতে সুপুরুষ, 
নম্র, বিনয়ী এব্‌ং অত্যন্ত লোৌকপ্রিয় ছিলেন। ইনি অতি অক্প- 
বয়সে যুদ্ধকার্ধ্য ও রাঁজকার্ধ্য উভয়কার্যেই বিলক্ষণ দক্ষতা 
লাঁভ করিয়াছিলেন । ব্রাহ্মণোচিত কাধ্যে ইহার বিশেষ আস্থা! 
ছিল। মোগল সাম্রাজ্য ধ্বংস করিয়া আবার হিন্দু সাম্রাজ্য 
স্থাপন করিব, বলিয়া ইহার মনে মনে দৃঢ়সংস্কল্প ছিল। পিতার 
মৃত্যুর পর পেশোয়াপদে অভিষিক্ত হইয়াই,ইনি খান্দেশে মহাবাস্্ীয়- 
দিগের প্রাপ্যকর আদায়ের জন্য গমন করেন এবং ক্রমে উত্তর 
মুখে যাইয় হিন্দুস্থানে মহারাস্বী়দিগের প্রীধান্ স্থাপন করিবার 
অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। সেনাপতি ধাবাডী ও প্রতিনিধি 
শ্রীপতিরাঁও ইহার প্রতিদ্বন্দী ছিলেন। ধাঁবাড়ী, গুজরাট 
অঞ্চলে আপন প্রাধান্ত স্থাপন করিঘাছিলেন, প্রতিনিধি সেতারায় 
থাকিতেন। পাছে প্রতিনিধি রাজার মনে বাজীরাওয়ের প্রতি 
কোঁনও রূপ সন্দেহ জন্মাইয়া দেন, এই ভয়ে বাজীরাও প্রতি 
বৎসর নেতারায় ফিরিয়া! আসিতেন। বাঁজীরাঁওয়ের অধীনস্থ 
সেনানায়কগনের মধ্যে মলহররাঁও হোলকার, রণজী সিদ্ধিয়া ও 
উদয়জী পোয়ারপ্রণান ছিলেন। স্বরাজো যেমন প্রতিনিধি 
ও সেনাপতি, মোগল রাজ্যেও 'তেমনি নিজাম, বাজীরাওএর 
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প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। নিজাম বিদ্রোহী হই দার্ষিণাত্যের সুবাদারী 
অধিকার করিয়া দেখিলেন, কোস্কনী ব্রাহ্মণেরাই মহারাষ্ট্রে সব্বময় 
কর্তা হইয়া উঠিয়াছে। তিনি উহাপিগকে দমন করিবার জন্য 
প্রতিনিপণির পক্ষ অবলম্বন করিলেন । বাজীরাও দাক্ষিণাত্যে 
কর আদায়ের জন্য যেসকল লোক জন নিযুক্ত করিয়া ছিলেন 
তাহাদিগকে উঠাইয়া দিলেন এবং কোঁলাপুর ও পেশাবার 
রাজদ্বযকে আপন আপন স্বত্বসাব্যস্ত করিবার জন্ঠ হায়দরাধাদে 
উপস্থিত হইতে বলিলেন । রাজা সাহু ইহাতে অত্যন্ত ক্ুদ্ধ হইলেন 
এবং স্বয়ং নিজামের বিরুদ্ধে যুদ্ধধাঘী করিবেন, স্থির করিলেন 

বাজীরাও্ড বলিলেন, দিলীর সম্রাট স্বং আসিলে আপনার যুদ্ধ 
যাত্রা শ্রেয়ঃ হইত। তাহার সেনাপীর বিরুদ্ধে আমরাই যাইব । 
তিনি কালবিলম্ব না করিয়৷ যৃদ্ধক্েত্রে অবতীর্ণ হইলেন এবং 
আমেদনগর ও খান্দেশ লুঠ করিতে লাগিলেন। শিজামের তোপের 
নিকট না গরিম্বা, দূর হইতে তাহার রসদ বন্ধ কারিয়া দিলেন এবং 
তাহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন। নিজাম স্বপক্ষীয় নহারাষ্্রীয- 
দিগকে তাহার রাজ্য লুটপাট করিতে অন্ুধোধ কপিলে, তাহারা, 
বাজীারাওরের সঙ্গে পারিয়া উত্ঠিবনা, বলিয়া জবাব দিল। নিজাম 
ভীত হইয়া বাজীরাওযষ়ের সহিত সন্ধি করিলেন ; এবং বাঁকী- 
বকেয়৷ শুদ্ধ চৌথ ও সর্দেশমুখীর সমস্ত টাকা শোধ করিবার 
স্ুবন্দোবন্ত করিয়া দিলেন (১৭২৮) । ইহাঁর পরবৎ্সর গুজরাটের 
স্থবাদার সরবুলন্দ খাঁ বাজীরাওকে গুজরাটের সরদেশমুখী ও 
চৌথ প্রদ্দান করিতে স্বীকার করিয়া ভাঙার সহিত সন্ধি করি- 
লেন। ১৭৩০ সালে প্রতিনিধির কর্তৃত্বাধীনে সেভারা ও কোল 
পুরের রাঁজগণের বিবাদ ভঞ্জন হইয়া গেল। কোলাপুর একটা 
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স্বতন্ত্র রাজ্যে পরিণত হইল । গুজরাটের চৌথ আদায়ের ক্ষমতা 
'পেশোয়াকে প্রদত্ত হয়। তীহার পরম শক্র সেনাপতি ধাবাড়ী 
৩৫০০০ সৈম্ত লই তাহার বিরদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেন। কিন্তু 
বাজীরাও স্বভাবপিদ্ধ ক্ষিপ্রকারিতাগুণে ডুবায় নামক স্থানের যুদ্ধে 
তাহাকে পরাভূত করেন (১৭৩৯)। এই যুদ্ধে বুদ্ধ ধাবাড়ীর মৃত্যু 
হয়। বাজীরাঁও তাহার নাবালক পুন্রকে সেনাপতি নিযুক্ত 
রিষ্বা পিলোজী গাইকোয়ারকে তাহার সহকারী নিযুক্ত করেন। 
ইনিই গাইকোয়াঁর বংশের আদি পুরুষ | 
নিজাম এই যুদ্ধে সেনাপতির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, শুনিয়। 
বাজীরাঁও তাহাকে শান্তি দ্রিবার জন্য প্রস্থান করেন। কিন্ত 
চতুর নিজাম বাজীরাওএর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহাকে 
হিন্দুস্থান আক্রমণের পরামর্শ প্রদান করেন। উভয়ে এই স্থির 
হয়, যে মহারাষ্ট্রে পেশোয়া যাহাতে সর্বমর কর্তা হন, নিজাম 
তাহার চেষ্টা পাইবেন। আর নিজাম যাহাতে নিষ্ষণ্ক হন, 
পেশোরা সে চেষ্টা পাইবেন । এইরূপে উভয়েই “যা শত্র পরে 
পরে” এই মহাবাক্যের বশবন্তী হইয়া কার্য করত আপন আপন 
স্বার্থরক্ষ। করিলেন। গুজরাটের চৌথ বাজীরাঁওকে দেওয়া হই- 
য়াছে শুনিয়। বাদপাহ অত্যন্ত ক্রুন্ধ হইলেন। সরবুলন্দের চাকরী 
গেল তাহার অপমান হইল। যোধপুররাজ অভয় সিংহ গুজরাটের 
শাসনকর্ত। হইলেন। তিনি গোপনে পিলজী গাইকোয়ারের 
প্রাণবধ করিলেন কিন্তু গাইকোয়ারেরা বোধপুর পর্য্স্ত 
আক্রমণ করায় অভয়সিংহ গুজরাট ত্যাগ করিয়া পলায়ন 
করিলেন । 
এদিকে বাজীরাও মালবে আসিয়া সিক্দিয়া হোলকার 


তৃতীয় অধ্যায়। ২১৯ 


ও পোরারের সহিত মিলিত.হইলেন। তথায় হবেদার মহম্মদ 
1, বাঙ্গাস বুদ্দেলথণ্ডের রাঁজাকে অত্যন্ত উৎপীড়ন করিতে- 
ছিলেন। রাজা বাঁজীরাঁওকে আপন রাজ্যের একতৃতীয়াংশ 
প্রদান করিতে প্রতিশ্রত হইলে, বাজীরা ও বঙ্গীসকে দূর করিয়া 
দিলেন। রাজ! ঝান্সীপ্রদেশ ভীহাকে অর্পণ করিলেন । বঙ্গাসের 
পর জয়পুরের রাজা জয়সিংহ মালবের স্ুবাদার নিযুক্ত হইয়া সমক্ত 
মাঁলবের শাসনভার বাজীরা ওয়ের হস্তে সমর্পণ করিলেন) (১৭৩৪)। 
এই সময়ে বেরারের কুর্নহোজী ভোসল| রাজার অবাধ্য হওয়ায় 
তাহাকে সেতারাঁর ভর্ণে আবদ্ধ করিয়া, রাজা সাহুর প্রিয় 
পাত্র রথুজী ভোসলাকে “সেনাসাহেব স্ুুবা” উপাধি প্রদান 
করিয়া বেরারে পাঠান হয়। এই সমফ্ রাজা সাঁহ কোস্কনে 
আর এক্টী যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। জিঞ্িরার আবিসীনিয় 
দিগকে দমন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াতিনি প্রতিনিধিকে তাহাদের 
বিরুদ্ধে প্রেরণ কফরেন। কিন্তু তাহাতে কোনও ফল হয় নাই। 
তখন বাঁজীরাও তাহীদের বিরুদ্ধে গমন করিয়া তাহাদের রাজোর 
প্রার অর্ধেক আন্মসাৎ করিয়া! আইসেন। এই অদ্ধোকের মধ্যে 
শিবজীর রাজধানী রায়গড়ও ছিল। পৈড়ক রাজধানী উদ্ধার 
হওয়ায় রাজা মহা সন্থষ্ট হইয়া বাজীরাওকে কোঙ্কনের স্থবাদার 
নিধুক্ত করেন। কোঙ্কনের কার্ধা সমাপন কপিয়াই বাজীরাও 
আবার মালব যাত্রা করেন। তথা হইতে, তিনি মহম্মদ সাহকে, 
গুজরাট ও মালবের শাসনকর্তা দিগের সহিত ঘে সকল বন্দোবস্ত 
হইয়াছে, তাহা! শেষ করিয়ী দিতে অন্ররোধ করিয়া পাঠান ও 
মালব হইতে দিল্লী পর্যন্ত সমস্ত দেশ লুঠ করিতে থাকেন । 
বাদশাহর উজীর খা দৌরান বৃথা বাক্যব্যয়ে কাল হরণ করিতে 
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থাকেন এবং গোপনে মহারাষ্রায়দিগকে পরাজিত করিবার জন্য 
সৈন্ত সংগ্রহ করিতে থাকেন । সাদত খা অবোরা হইতে আসিয়া 
বাজীরা ওকে বমুণা পাপ কপিরা দেন । এই ব্যাপারে মহাপুলকিত 
হইনা সাদত খঁ। অত্যন্ত ঘোরথটা করেন । ই] শুনিয়া বাজীরাও 
বাঁদশাহকে পত্র লেখেন বে আমি এখনও দিার নিকটে আছি 
এবং দিরীর দ্বাত্রদেশ পর্যন্ত লুঠ করিতে.থাকেন। খী দৌরান, 
হাদত খা ও অল্যান্থ সরদারেরা শিলিত হইলে, তিনি দাক্ষিণাত্যে 
প্রস্থান করেন। তথার তাহার উপস্থিত থাক বড়ই আবশ্তক 
হইয়াছিল । 

এদিকে বাদসাঁহ হিন্দুস্থন রক্ষার উপাত্নান্তর না দেখিস! 
নিজানকে দক্ষিণ হইতে আপিয়া উজীরী গ্রহণ করিবার জন্য 
নির্বগ্গ সহকারে পত্র লিখিতে লাগিলেন। নিজামকে মালব 
ও গুজরাটের সুবাদারী দেওয়া হইল। জমন্ত করদ রাজগণকে 
তাহার সহিত ধোগ দিতে বলা হইল। সাদত খাঁর উত্তর! 
বিকারী সফদর জঙ্গ তাহার সহিত মিলিত হইলেন। 
নিজাম ভূপালের নিকট ছাউনি করিলেন। বাজীরাও 
৮০০০০ অশ্বারোহী সৈম্ত লইথ! গ্রাউনী অবরোধ করিলেন । 
শিজান না উত্তর পিকে আপিতে পারেন, না দন্গিণ পিকে 
যাইতে পারেন। সমস্ত ভারতবর্ষ প্তন্দ হইরা দেখিলে 
লাগিল ঘে একা বাজারাও মোগল সাম্রাঙ্যের সমবেত 
সৈন্য নগুলাকে, রাজপুত, থোগপ, পাঠান, সমস্ত গমরাহদিগকে, 
মন্্মুগ্ধ সর্পের ন্তায় নিশ্চল ও নিষ্পন্দ করিয়া রাখিয়াছে। ক্রমে 
রসদ বন্ধ হইল, ঘোড়া উট লুঠ হইঠে লাশিল। বাজীরাও, 
সেনাপতি ধাধাড়ী ও গেলা সাহেব সুবা বঘুজীকে ভীহার 
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সাহাধ্যার্থ বারশ্বার আহ্বান করিতে লাগিলেন । তাহার! 
কেহই আদিল নাঁ। রাজাঁসাভ নিজহক্তে পত্র লিখিতে 
লাগিলেন । তথাপি তাহারা আদিল না। নিজামের সাহা 
য্যার্থ দক্ষিণে সেনা সংগৃহীত হইতে লাশিল। বাজীরাওএর 
ভ্রাতা রাজার সমস্ত পক্ষী সৈম্তি লইগা তাপ্টীভটে দক্ষিণী- 
সৈন্তদিগকে বাধা দিবার জন্য প্রস্তত রখিলেন। শেষ নিজাম 
আর কষ্ট সহ কগিতে না পাপিয়া, দক্ষিণাভিমুখে গমন করিতে 
লাগিলেন। কেবল মাত্র কামানে তাহার সৈগ্ঠরক্ষা করিতে 
লাগিল। কামানের গোলা যত দূৰ বাম, তাহার বাহিরে 
থাকিয়া বাজীরাও তাহাকে উত্ত্যক্ত করিতে লাগিলেন । অব- 
শেষে নিজাম বাজীরাওকে মালবের স্থুবেদারী ও নর্খুদা এবং 
চম্বলের মধ্যবন্তী সমস্ত ভূভাগের রাজত্ব ও দিল্লীর রাঅকোৰ 
হইতে ৫০ লক্ষ টাক প্রদান করিতে স্বাকাব করিঘা। নিষ্কৃতি 
ল[ভ্ত করিলেন । 

ইহার পর বৎসর যখন নাদির সাহ পিলী অধিকার করিয়া 
নগর লুঠনে ব্যস্ত ছিলেন; সেই সময়ে বাজারাও এব" তাহার 
ভ্রাতা 1চন্নাজী আপ্লা পোক্গাজপিগের ইস্ত হহতে সালসেট ও 
বাসান নামক ছ্বীপদ্ধপ্ন অধিকার করিয়া লন। নিজাম জাপন 
গ্রতিঞ্রতি অন্সাবে গালবাদি প্রদেশধপুহ প্রদান করিলে, বাজী- 
রাও তাহার স্থবন্দোবস্ত কৰিয়া বথুজী ভৌসলাকে অবাধ্যতার 
জন্য শাস্তি প্রদানে কৃতসংকল্প হন । বখুজী এই সময়ে বিনা 
অনুমতিতে এলাহাবাদ আক্রমণ করিয়া তত্রত্য সুবেদারের 
প্রাণবধ করেন। ইহাতে বাজীরাও তাহার প্রতি আরও বিরক্ত 
হয়েন। কিন্ত বদুজী বিবাদ না কপিব। বাজীবাওয়ের সহিত 
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মিনিত হইয়া পরামশ করেন, যে, রঘুজী কর্ণাট আক্রমণ ও লুণ্ঠন 
করিবেন । বাজীরা ও দাক্ষিণাত্য অধিকার করিবেন। কিন্তু এই 
সকল প্রস্তাব কার্যে পরিণত হইবার পূর্বেই বাজীবাও কালগ্রাসে 
পতিত হইলেন, (১৭৪০)। 

তাহার মৃত্যুতে মহারাষ্টীয়দিগের বড়ই ক্ষতি হইয়াছিল । 
ঘরে ও বাহিরে বভসংখাক শক্র থাকিলেও কেহই বাজীরা ওয়েব 
কোন কাঁধ্যে বাধা দিতে পে নাই । রাজাও সকল সময়ে 
তাহার অনুকূল থাকিতেন না। অনেক কার্য তীহার নিজের 
বায়ে নির্বাহ করিভে হইত। এই জন্য শেষ অবস্থায় তাহাব 
বিস্তর খণ হইরাহিল। উন্তমর্গণ অনেক সময়ে তাহার দর 
জার ধলণ| দিয়া বসিত। ইহাতে ভাভাব বড়ই কষ্ট হইয়াছিল। 
তিনি অত্যন্ত গুণগ্রাহী ছিলেন । তাহার সেনাসামান্তের মধ্যে 
অনেকেই অতি প্রধান হইবা উঠিরাছিলেন এবং এখনও অনেকের 
বংশ বন্তমান আছে। 


চতুর্থ অধ্যায়। 


বালাজী বাজীরাও। 


বাজীরাওয়ের অকালমৃত্যাতে মহাাস্্রীমেবা দাক্সিণাত্য 
বিজরের চেষ্টা পরিহার করিল। কিন্ত ধথুজী কথাটে রাজকর 
আদার বিষরে বিপঙ্গণ কৃভকাধ্য হইলেন । প্াজানা, 
পেশোযর়া, গ্রতিশিধি প্রতি সকছ্েই সৈম্ত প্রেরণ করিয়া 
তাভার জাহাব্য কদ্ধিলেন। শান্তার বংশধর মুরাপি বাও 
ঘোড়পুরে তাহার সঙ্গে যৌগ দিলেন। প্রায় ৫০০০০ সৈন্য 
কর্ণাট দেশে প্রবেশ করিল। অরুকড়র নবাব তাহাদের হান্তে 
পরাজিত হইলেন । তাহারা ভ্রিচিনপল্লার নবাব চাদ সাহে- 
বকে বন্দী করিরা পুনায় লইপ্না গেলেন। ফুবারিরাও নূতন 
পরাজিত প্রদেশ সমূহের শাসনকর্তা নিমক্ত হইলেন। 

এদিকে রঘুজী যাহাতে বালাজী বাজীরাও পেশোয়া 
না হইতে পারেন, তাহার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাহার 
সে চেষ্টা ফলবতী হইল না। বালাজী বাজীরাও বাজীরাঁওবের 
উপযুক্ত সন্তান। অন্ন বয়স হইতে তিনি রাজকার্য্যে বিলক্ষণ 
খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। তীহাব খুড়া চিগ্নাজী আগ্লা 
পোর্ত,গীজ সমরে বিজরী হইরা মহারাষ্বা়দিগের মধ্যে সর্ব 
প্রধান সেনাপতি বলিয়া পরিগণিত হইপ্াছিলেন। বালাজী- 
রাও আপন দেওয়ান মদজীগপন্থ পুরন্দরীর সাহাব্যে পিতৃষ্ধণ 
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পরিনোধ করত ১৭৪০ সালের আগষ্ট মাসে পেশোয়াঁপদে 
অভিষিক্ত হইলেন। মহারাজা সাহু ১৭৪২ সালে তাহাকে 
সালসেট বাসীন প্রভৃতি প্রদেশের আধিপত্য প্রদান করিলেন; 
এবং গুজরাট ভিন্ন নক্মদা নদীর উত্তরবন্তী সমস্ত প্রদেশে 
মহারাষ্টী় রাজক$্ আদারের ভার অর্পণ করিলেন ৷ বাজীরা ও- 
ঘের মৃত্যুর পন মালবের সুবাদারী তাহারই প্রাপা, কিন্তু বাদসাহ 
তাহা আর একজনকে প্রদান করিলেন। সমস্ত মালবই 
সিদ্ধিয়া ভোলকার প্রনৃতি মহারাই্রীয় সরদারগণের অধীন 
ছিল, সুতরাং বাদসাছের প্রেরিত স্থববাদার নামে মাত্র স্থুবাদার 
হঈলেন। ইতি মধ্যে রঘুজী ভৌসলার দেওয়ান ভাস্কর 
পণ্ডিত রাঁমগড়ের মধ্য দিয়া বেহার আক্রমণ করত আলী- 
ব্দী খাকে পরাজিত করেন এবং সুরশিদাবাদে জগৎশেঠের 
কুঠী লুঠ করত আড়াই কোটা টাকা সংগ্রহ করিয়া প্রস্থান 
করেন। আঁলীবপ্প দা ভীত হইয়া! বাদসাঁহের নিকট সাহীধ্য 
প্রার্থনা করায়, বাদসাহ বালাজী বাজীরাওকে বাঙ্গালা দেশ 
রক্ষার জন্য অনুরোধ করেন। বালাজী রঘুজীকে বাঙ্গালা! হইতে 
তাড়াইয়া দেন। এই কার্যে মহাসন্থষ্ট হইয়া! বাঁদসাহ 
বালাজী বাঁজীরাঁওকে মালবের স্বাদারী প্রদান করেন। 
বালাজীও উহা! পিদ্দিয়া হোলকার ও অন্ঠান্য মহারাষ্রীয় সরদার- 
গণকে বণ্টন করিয়া দেন। 

এদিকে রঘুজী পরাজিত ও অবমানিত হইঘ্না সেতারাভি. 
মুখে প্রস্থান করেন। দমজী গাইকোয়ার ও সেতারা উপস্থিত 
হন। প্রতিনিধির সহকারীও সৈন্য সংগ্রহ পূর্বক তাহাদের 
সঙ্গে যোগ দেন। বালাজী দেখিলেন, ইহারা ঠাহারই বিরুদ্ধে 
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ষড়যন্ত্র করিতেছে । অতএব তিনি বাজ সাহকে মধ্যস্থ 
মানিগ্না সমস্ত বিবাদ মিটাইবা লইলেন। পেশোয়া পুর্বে 
নম্মনার উত্তরবর্তী সমস্ত প্রদেশের রাজকর আদায়েব ভার 
পাইরাছিলেন। এক্ষণে তিনি উহার মধ্য হইতে অবোধ্যা, বিহার 
ও বাঙ্গালা দেশে রাজকর আদারেব ভার, রঘুজীকে প্রদান 
করিলেন। স্থির হইল, দমজী যাহা লুঠ কিয়া পাইবেন, 
পেশোরাকে তাহার হিসাব দিতে হইবে । এইরূপে বিবাদ 
বিসম্বাদ মিটিরা গেলে রঘুজাঁ, বাঙ্গালাঘ আপন আধিপতা 
বিস্তারে মনোধোগী হইলেন । দমজী গুজবাটের মোগল।খি- 
কৃত দেশ সমূহে মহাবাষ্টায়দিগেব বাজকব আদার করিতে 
লাগিলেন এবং পেশোধা সমন্ত মহারাষ্ট্রায় সামাজোর স্থবন্দো- 
বস্ত করণে মনোযোগী হইলেন । 

এই সময়ে ১৭৪৮ সাছে রীজা সাভর মুত্তা হয়। তারাবাই 
রাজারামের পৌল দ্বিতীয় শিবজীর পুজ রামকে লুকাইরা 
রাখিবাছিলেন। সাহুর মৃত্যুর পর রাম মহারাষ্ট্রায় দেশের 
রাজা হইলেন । পেশোয়া তাহার রাজোচিত বন্দোবস্ত 
করিয়া দিয়া নিজে পুনায় অবস্থিতি করিতে লাখিলেন। 
এই সময় হইতে পুনাই প্ররূৃত পক্ষে মহারাই্ীয়দিগের রাজ- 
ধনী হইল। বাঁলাজী আটজন প্রধান নিযুক্ত কৰিলেন। কিন্ত 
তাহাদের জায়গীর কমাইয় দিলেন। তাহারা নামে মাত্র 
প্রধান হইয়া সেতারার শোভাবর্ধন করিতে লাগিলেন । 
রঘুজী, দমজী, হোলকার, সিদ্ধিয়া ও অন্যান্ত সরদারের সহিত 
বেরূপ বন্দোবস্ত ছিল, তাহাই স্থিরতর রহিল। রামরাজা পেশো- 
যার সকল কার্ধ্যই স্বীয়কৃত বলিরা স্বীকার করিবেন প্রতিশ্রুত 
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হইলে, বালাজী তাকে সেতারা ও তন্নিকটবর্তী স্থানের আধিপত্য 
প্রদান করিবেন, অঙ্গীকার করিলেন। কিন্ধ এ অঙ্গীকার তিনি 
কখন পালন করেন নাই। 

তারাবাই কিন্ত এসকল বন্দোবস্তে অসন্ধষ্ট হইয়া রাজাকে 
সেতারার ছর্গে কানাকদ্ধ করিয়া আপনাকে মহারাষ্ট্রের কী 
বলিরা ঘোষণা করিয়! দিলেন এবং দমজীকে তাহার জাহী- 
য্যার্থ আহ্বান করিলেন। দ্মজী সেভারার উপস্থিত হইলে 
পেশোয়ার পক্ষীযর় সমস্ত লোক একত্র হইরা তাহার সহিত 
যুদ্ধ করিল। প্রথম যুদ্ধে জবলাঁভ কবিলেও দ্বিতীয় যুদ্ধে 
দ্মজী পরাজিত, ও বন্দী হইলেন। ৩৪ বৎসর বন্দীভাবে 
থাকিয়া দমজী পেশোদ্বাকে গুজরাটের বক্র রাজস্বের দরুন 
১৫ লক্ষ টাকা পিতে স্বীকৃত ভইলেন। উভয়ে এই বন্দোবস্ত 
হইল, ঘে, গুজরাটে মহাবরাষ্্রাদিগের যাহা অধিকার আছে, বা 
যাহা পরে তাহাদিগের অবিক্কৃত হইবে, দমজা তাহার অদ্ধেক 
পাইবেন এবং পেশোরা অদ্ধেক পাইবেন | ১৭৫৫ খুঃ অকে 
দমজী মুক্তিলাভ করিয়া গুজরাটে উপস্থিত হইলেন ; এদিকে 
পেশোয়ার জাতা ও সেনানী রঘুনাথ রাওও সসৈন্তে তথাত্ব 
গমন করিলেন। তখন উভয়ে মিলিয়া গুজরাটেব মোগল।ধি 
কৃত অংশগুলি অধিকার করিতে লাগিলেন । মোগল রাজধানী 
আমেদাবাদ তাহাদের হস্তগত হইল। 

১৭৪১ খুঃ অন্দে চিম্নাজী আগ্লার মৃত্যু হয়; তখন তাহার 
পুর সদাশিবের বরস ১০ বৎসর মাত্র। সদাশিব বাল্যকাল 
হইতে ঘুদ্ধকার্য্যে বিলক্ষণ দক্ষ হইয়াছিলেন। তিনি সাবালক 
হইলে বালাঁজী তাঁহার উপর অনেক কার্যের ভার. অপণ 
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করিলেন । সদাশিব রামচন্দ্র বাবা সেনবী নামক একজন 
ত্রাঙ্মণকে তাহার দেওয়ান নিযুক্ত করিলেন এব” ভ্াহার্ই 
পরামর্শ অনুসারে কাধ্য করিতেন। এই বাক্তি বহুদিন 
বণজী পিদ্দিয়ার দেওয়ানী করিরা বিস্তর অর্থ সংগ্রহ 
করিয়াছিলেন । রণজীর মৃত্রার পর তাহার পুত্র জয়াপা ও 
হোলকার তাহাকে পদচ্যুত কবেন ! এই জন্য হোলকাবের 
উপর রামচন্দ্রের বিশেষ রাগ ছিল । দেওয়ান নিখক্ত হই 
যাই তিনি স্দাশিবকে ভাঙার পিতার পদ পেশোরার দে ও১ 
যানী প্রার্থনা করিতে পবামশ পিলেন। বালাঁজীবৰ দেওধান 
মদজীপন্থ তাহার সমস্ত পৈতৃক খন শোধ করিয়া দিয়া তাহাকে 
চির্ককতজ্ঞতাপাশে বন্ধ করিনা বাখিয(ছিলেন । বিশেষ মুদজীপন্ধ 

ত উপযুক্ত লোক | তাভাকে হঠাত পদচ্যুত করিতে বালাজা 
কিছুতেই সক্ষত ভইনেন লা ক্র্ধ হইব অনাশিক কোলা 
পুরে পেশোরাপৰ গ্রহণ করিলেন । পেশোধষা পবিবারের মধ্যে 
বড়ই অশান্তি জন্মিল। কিন্ধ মহামনা মদজীপন্থ স্বেচ্ছায় গদ্‌ 
পরিত্যাগ কবিষা সমস্ত গোঁলবোগ মিটাইবা পিলেন | সদাশি 
দেওয়ানী লাভ করিয়া অতিশব দক্ষতা সহকারে কার্ধা করিস্ে 
লাগিলেন । তাহাকে সকলেই ভক্তি ও ভব করিত । বীমচন্ছ 
মৃত্যুকালে তাহার সমন্ত সম্পত্তি সদাশিবকে প্রদান করিষা 
যান। জসদাশিব এ টাকার একতৃতীয়াংশ ধরন্মার্থে বায় কবেন, 
ও অবশিষ্ট সমান তাগ করিয়া এক ভাগ স্বঘং গ্রহণ করেন, 
ও অপর ভাগ রামচন্দ্ের পুত্রকে প্রদান করেন । 

১৭৪৮ খুঃ অন্দে নিজাম উল্ম,লুকের মৃত্যু হয়। তাহার জোষ্টপুন্ধ 
গাজীউদ্দীন তখন দিলীতে আমীর উলউমারা বা প্রধান 
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সেনাগতি। স্থৃতরাং তাহার দ্বিতীয়পুত্র নানীরজঙ্গ দাক্ষিণীত্যের 
শ্বাদারী গ্রহণ করেন। তখন কর্ণাটে অতান্ত গোলযোগ উপস্থিত 
হওয়ার নাপীর নিজেই তথার গমন কবেন। আম্বরের যুদ্ধে 
জঘলাভ করার সদস্ত গে(লবোগ সিটিঘা গেলেও এক জন 
বিদ্বোহী পাঠান নবাব গুলি করিনা ঠাহাব প্রাণ নাশ করে। 
তাহার ভাগিনেষ মোজাফরও কয়েক মাস রাজত্ব করিয়া 
গুপুবাতকেব হান্তে নিধন প্রাপ্ত হন। ১৭৫১। মোজ্গাকরের মৃ্াতে 
নিজামের তিতীর পুত্র সলাবৎ জক্গ দাক্ষিণাতোব ম্বাদার 
হলেন। এই সমযে কাটে যত কিছু গোলযোগ ঘটে ইংরাজ 
৪ ফরাসীগণ হাহাঁতে লিপু থাকিতেন। কিন্কু প্রথম প্রথম 
ইশবেজেনা কিছুই করিধ! উঠিতে পারেন নাই, ফরাসী গবর্ণর 
ডুপ্নে সকল বিষামই জয়লাভ কণিবাছিলেন। সলাবৎ রঙ্গের 
স্রবাদাবী প্রাপ্সি বিবয়ে ডরপ্লে বথেই সাভাধ্য করিনছিলেন । 
এজন্য সলাবৎ বুপী নামক একজন ফবাসীম বেনাপতিৰ 
অবীনে একদল ফরাপীস সৈন্ত লইনা ভায়দরাবাদে রাখিয়া 
দেন। এই সৈন্যের বার শির্ধাহার্থ উত্তৰ সরকাব প্রদেশ 
ফরানীদিগকে প্ররন্ত হয়। বুসীই সলাবৎ জঙ্গের বিপংকালে 
প্রধান অবলম্বন হইয়াছিলেন। 

এদিকে বালাজীরাও গাজী উদ্দীনের পক্ষ অবলম্বন করত 
'দাক্ষিণাতোর কিয়দংশ আত্মসাৎ করিবার চেষ্টা করিতে লাগি- 
লেন। সলাবৎ ও বুসীর পরামর্শমতে তারাবাইও কোলা- 
পুব রাজের. সহিত স্ধি করিয়া পুনাভিমুখে ধাবিত হইলেন। 
সদাশিবরাও ভাহাদিগের সহিত বারম্বার যুদ্ধ করিতে লাগি- 
লেন, এবং তাহাদের রসদ লুঠ করিতে লাগিলেন। ওদিকে 
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রঘুজীও সুযোগ পাইরা গোরাইলগড় নারনালা 'ও মানিক দর্স 
অধিকার করিয়া লইলেন। স্থতরাং সলাবং জঙ্গ পুনার প্ 
পরিত্যাগ করত আমেদনগরে শিবির সন্নিবেশ করিলেন । 
গাজীউদ্দীন দিল্লী হইতে দক্ষিণে আপিন উপস্থিত হইলে 
পেশোরা উাহ।র সহিত মিলিত হইলেন । অনেক দক্ষিণী সৈন্য 
তাহার সঙ্গে যোগ দিল। প্রায় ১৫০,০০০ সৈশম্ত আরঙ্গবাদে 
উপস্থিত হইল। সলাবৎ জঙ্গ দেখিলেন, গাজীউদ্দীনই যার্থ 
উত্তরাধিকারী । দিলীর সনন্দও তাভারই নামে বাহির হইয়াছে । 
সুতরাং তাহার সহিত সিলিয়া কার্ধ্য করাই ভাল । পেশোনা 
এই সুযোগে বেরারের পশ্চিমস্তিত সমস্ত ভূভাগ অধিকার 
করিয়া লইলেন । গাজাউদ্দীন রাজা হইবেন, প্রায় সির ভইরা 
আসিল, এমন সমর গাজীউদ্দীনের কুবুদ্ধি, তিনি বিমাতার 
বাটীতে নিমন্ত্রনে গেলেন ও তত্প্রদন্ত বিষাক্ত ড্রবা ভক্ষণ কিয়! 
প্রাণ হারাইলেন। সঙ্গাবতের রাজা দৃঢ়তর হইল । পেশোযা 
গাজীউদ্দীন প্রদত্ত প্রদেশগুলির স্ুবন্দোবন্ত করিরা পুনায় 
ফিরিরা আসিলেন 1 ১৭৫২। 

এই ব্যাপারের পর নিজামের রাজ্যে নানা গোলবোগ 
উপস্থিত হয়। মোগলেরা ফরাসীদিগকে তাড়াইবার নানা- 
রূপ চেষ্টা করে। কিন্ত কিছুতেই কৃতকার্য হয় নাই। পরে 
১৭৯ সালে ফরাসীরাই বুসীকে নিজামের দরবার হইতে উঠা- 
ইয়া পটুঞ্চেরী লইয়া যায়। তখন সলাবৎ জঙ্গ আপন ভ্রাতা 
নিজাম* আলিকে দেওয়ান নিযুক্ত করিয়া দাক্ষিণাত্য শাসন 
করিতে থাকেন । ১৭৬০ খুং অন্দে বিপুল অর্থ উৎকোচ পাইয়। 
নিজামের একজন কর্মচারী আমেদনগরের দুর্গটা সদাশিব 
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রাওদ্নের হস্তে সমর্পণ করে। ইহাতে সলাবং জঙ্গের সহিত 
পেশোয়ার যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে বুসীর শিক্ষিত সেনাপতি 
ইব্রাহিম খাঁ গার্জী সদাঁশিবের অধীনে সেনানী নিযুক্ত হইয়া 
কামানের গোলার মোগল অশ্বারোহীগণকে বারম্বার পরাজিত 
করিয়াছিলেন । সলাবৎ যদ্ধের বিশেষ উদ্ভে'গ করিতে পারেন 
নাই। সুতরাং বাধ্য হইয়া তাহাকে সঞ্ধি করিতে হয়। এই 
সন্ধিতে মহারাষ্্রীরেরা দৌলতাবাদ, আমীরগড় ও বিজাপুর প্রদেশ 
শ্রাপ্ত হন ও তাহাদের রাজস্ব ৬২ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি হয়। 

এই সময়েই মহানাষ্্াক্সগণ রঘুনাথরাওএর অবীনে পঞ্জাব 
অধিকার করিয়া খায় একজন সুবাদার নিযুক্ত করিয়া 
ছিলেন। মহারাহাধেরা ভারতের এক প্রকার সর্বময় কর্তা 
হইয়াছিলেন। কিন্ত এই সময়েই গৃহবিবাদে ম্হারাষ্রীয়দিগের 
সর্ধনাশ হয়। রঘুনাথ আটক হইতে ফিরিয়া আসিলেন, 
বটে, কিন্তু নগদ টাকা বাঁ লুটের কিছুই আনিলেন না; ৮০ 
লক্ষ টাকা দেনা লইয়া ফিরিয়া আসিলেন। ইহাতে সদাঁ- 
শিব অতান্ত অসন্থষ্ট হইলেন । তাহাতে রঘুনাথ বলিলেন, এবার 
না হয়, তুমিই হিন্দুস্থানে যাইও । বালাজী, রঘুনাথকে দেওয়ান 
নিষুক্ত করিলেন ও সদাশিবকে সৈনাপত্্যে নিযুক্ত করিয়া আমেদ 
সাহ আবদাঁলীর বিরুদ্ধে প্রেরঞ্জ করিলেন । 

পাঁণিপথের যুদ্ধের বিবরণ পূর্বেই প্রদত্ত হইয়াছে । বালাজী 
ধহতর সৈহ্ঠ সমভিব্যাহারে সদাশিবের সাহায্যার্থ নর্মদা পার 
হইয়া উত্তরাভিমুখে আঙিতেছিলেন ; এমন সময়ে পাণিপথের 
যুদ্ধের সংবাদ পন্ুছিল। পেশোয়ার বুদ্ধি শুদ্ধি লোপ হইল। 
মহারাষ্রদেশ শোকসাগরে নিমগ্ন হইল। ছুইলক্ষ লোক ফ্াল- 
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গ্রামে পতিত হইল। পেশোয়া ধীরে ধীরে পুনায় প্রত্যাবৃন্ত 
হইলেন । তথায় জুনমাসে মনের ক্ষোভে, ভগ্রহদয়ে, তাহার 
প্র/ণত্যাগ হইল । বলাজী বাজীরাওএর সময়েই পেশোয়াদিগের 
ও মহারাষ্ট্র সাম্রাজোর চরম উন্নতির সময়। সদাশিব ও রঘুনাথ 
এই উন্নতির মূল। কিন্ত সদাশিবের বুদ্ধির দোষে পাণিপথের 
সর্বন(শ ও রঘুনাথের পত্ধা আনন্দাবাই এর খলতায় মহারাষ্ট্র 
রাজ্য ধ্বংস হয়। মৃত্তাকালে সদাশিবের বয়দ ৩০ বৎসরের 
অবিক ছিল না। 


পঞ্চম অধ্যায়। 
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১৭৬১ খু অঃ সেপ্টেম্বর মাসে বালাঁজী বাজীরা ওএর পুত্র 
মধুরাও পেশোয়া পদে নিঘুক্ত হইলেন। তাহার বয়স তখন্‌ 
১৭ বংসর। স্থতরাং তাহার খুল্লতাত মহাবীর রথুনাথরাও তাহার 
অিভাবক স্বরূপ রাজকা্ধ্য পর্যযালোচন। করিতে লাগিলেন । 
কিন্ত অল্প দিনের মধ্যেই পিতৃব্যভ্রাতুপ্পুজের বিবাদ বাখিয়! 
উঠিল। নিজামআলি এই বিবাদে রঘুনাথরাওএর সহায় 
হইলেন! নাগপুররাজ জনজী ভৌসলা উহাদের পৃষ্টপূরক 
হইলেন। মধুরাও নাবালক হইলেও দেখিলেন, অন্তর্বিবাদে 
ভারতবর্ষের একমাত্র হিন্দুরাজ্য ছারখার যায়। দেখিয়া 
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তিনি একদিন একাকী পিতৃব্যের শিবিরে উপস্থিত হইরা 
ইচ্ছাপুর্বক তাঁহার বন্দী হইলেন। খুড়া ও ভাইপোয়ে বিবাদ 
মিটিয়া গেল, দেখিয়া নিজাম আলি তাহাদের উভরকেই দূরীকূত 
করত জনজী ভৌোসলাকে মহারাষ্ট্রের সর্বময় কর্তী করিবেন, 
এই আশ্বাস দিয়া তাহার সহিত সন্ধি করিলেন; এবং উভঙকে 
মিলিত হইয়া গুনা নগর লুঠ করত নগরের কির়দংশ ধ্বংস 
করিলেন । কিন্তু নিজাম আলির সহিত যুদ্ধে জনভী ভোসলার 
বিশ্বাসঘাতকতায় রুনাথরাও সম্পূর্ণ ব্ূপে জয়ী হইলেন। 
রঘুনাথ অত্যন্ত দুর্বল প্ররুতিব লোক ছিলেন। এই দুদ্ধে 
জয়লীভ করিয়া তিনি নিজামের রাজ্যের অনেক অংশ গ্রহণ 
করিতে পরিতেন। কিন্ত ধৃশ্ত নিজাম, তাহার শিবিরে উপস্থিত 
হইয়া তাহার তোষামোদ করায়, রঘুনাথ রাও যৎকিঞ্িৎ 
ভূমি লইয়াই তীহাকে নিচ্কতি দিলেন। এই যুদ্ধে 
মধুনাও বিলক্ষণ দক্ষতাপ্রদ্শন করায় রঘুনাথ রাও তাহার 
উপর অতিশর সন্থষ্ঠ হইয়া ১৭৬৩ খু অঃ তাহাকে হায়দার 
আলির বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। এই যুদ্ধেও মধুরাও সম্পূর্ণবূপ 
কৃতকার্য হইয়াছিলেন | ১৭৬৬ খুঃ অঃ মধুবাও নিজাম আলিব 
সহিত মিলিত হইব! জনজী (োৌসল।র বিরুদ্ধে যুদ্ধাত্রা করেন । 
পূর্ববুদ্ধে জনজী নিজামের সহিত মিলিত হওয়ায় মধুরাও তাহার 
প্রতি বিরক্ত হুইর়াছিলেন, আবার নিজামমালিকে পরিত্যাগ 
করায়, তিনিও জনজীর উপর অত্যন্ত কুদ্ধ হইয়াছিলেন ।: স্থৃতরাং 
অবসর পাইয়া, উত্তয়ে মিলিত হইরা জনজীর বাজ্য আক্রমণ 
করিলেন এবং স্তাহার রাজ্যের কিয়দংশ অধিকার করিয়া উভস্বে 
ভাগ করিয়া লইলেন। 
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এই সময়ে ইংরেজেরা নিজাম আলির সহিত মিলিত হওয়ায় 
উত্তর সরকার প্রদেশের অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ; এবং 
নিজাম আলি ইরেজদের সহারতায় মহারাস্ীযদের প্রভাব খর্ব 
করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। হাসদার আলি নিজামের 
সহিত মিলিত হইলে বিষম বিপদ হইবার সম্ভাবনা দেখির। 
মধুরাও সর্ব প্রথমে হায়দারের বাজ্য আক্রমণ করিলেন এবং 
তাহার নিকট হইতে ৩২০০০০০ বত্রিশ লক্ষ টাকা গ্রহণ করত 
তাহার সহিত সন্ধি বন্ধন করিলেন । নিজাম আলির কথার 
কিছু মাত্রঠিক ছিল না) ভিশি একপিকে বাহার সহিত সন্ধি 
করিতেছেন, হয়ত গোপনে তাভারত সব্বনাশ করিবার চেষ্টা 
করিতেছেন । এই ঘটনার অল্পধিন পরেই নিজাম আলি 
হারদারের সহিত মিলিত হইরা ইরেজদিগকে আক্রমণ 
করিলেন। পরক্ষণেই আবার হারদারকে পরিত্যাগ করিয়। 
ইংরেজদের সভিত মিলিত হইলেন। যখন হারদার আলি, 
নিজাম, মভারাষ্ীয়গণ ও মধুরাঁ9৪ এইরূপে দাক্ষিণাত্যে বাস্ত 
আছেন, মেই সমর রঘুনাথরাও কিন্দুস্থান জরার্থ উত্তরাভিমুখে 
প্রস্থান করেন । কিন্তু এই সময়ে মলহরবাও হোলকানেক মৃত্যু 
ভওয়ায় রদুনাথরাও হিন্দৃক্থানজরের আশা পণিতাগ করত 
কএক জন বিদ্রোহী রাজাকে পরাভূত করিয়। স্বদেশাভিমুখে 
প্রস্থান করেন। তথায় রঘুনাথ রাও ভ্রাতুপ্পুলের সহিত 
মহারাষ্্ রাজ্য ভাগ করিয়! লইবার চেষ্ট৷ করায় মধুরাও তাহাকে 
বন্দী করিয়। পুনাপ্র আনরন কবেন। 

পিতৃব্যকে বন্দী করিয়া মধুরাও স্বহস্তে সমস্ত রাম্তকার্ষ্য 
করিতে লাগিলেন । এই ঘটনার পর তিনি আর তিন বংসব। 


২৩৪' ভারতবর্ষের ইতিহাঁস। 


সাত্র জীবিত ছিলেন ; কিন্তৃতিন বৎসরের মধ্যে তিনি জনজী 
ভেসলা ও হাঁরদারকে অনেক যুদ্ধে পরাজিত করিয়া 
আপন রাজ্যসীমা অনেক পরিবদ্ধিত করিয়াছিলেন। তিনি 
আপনার প্রধান সেনাপতি বিশ্বজী কুচকে হিন্দুস্থানে প্রেরণ 
করেন । বিশ্বজী, নিক্িয়ী ও হোঁলকাঁরের সহিত মিলিত 
হইন্া রাজপুত বাজগণের নিকট কর গ্রহণ করেন । ভরতপুরের 
জাঠ বাজাও তাহাকে কর দিনে বাধা হন। উতহারা সমস্ত 
রোহিলখণ্ড লুঠ করিয়া রোগ্লারা পাণিপথের যুদ্ধে যে বিপক্ষতা 
করিয়াছিল তাহার প্রতিশোধ লন। পরে সম্রাট সাহ আলমকে 
ইংরেজদিগের আশ্রয় ত্যাগ করিয়া দিল্লীতে আগমন করিতে 
অন্থরোধ করেন। ১৭৭১ সালে বছপংখ্যক মহারাষ্ট সৈম্ত পরিবেষ্টিত 
হইয়া সাহআলম দিল্লী প্রবেশ করেন ও তথায় তাঁহার অভিষেক 
হয়। বিশ্বজীরুষ্ণ দিল্লীতে থাকিতে থাঁকিতেই রাজধক্ষারোগে 
মধুরাওএর প্রাণত্যাগ হয় । তাহার পত্রী র্মাবাই সহম্বৃতা হন। 
মধুরাওএর ভ্রাতা নারায়ণর[ও বিশ্বজীকে দক্ষিণে যাইতে আজ্ঞাদেন। 

মধুরাওএর ন্যায় শাদনকর্তী। মহারাস্ দেশে আর জন্মগ্রহণ 
করেন নাই | ঠিনি অতি বিচক্ষণ ও সদ্বিবেচক ছিলেন । ঘহে 
তীহার পিতৃবা, বাহিরে নিজীম আলি, হায়দর, জনজী, ও গুই- 
কোয়র তাহার শত্রু ছিলেন; কিন্ত তিনি আপন দক্ষতা বলে এই 
সমস্ত শক্রকে দমনে রাখির! দিল্লী পর্যাস্ত অধিকার করিতে সর্থ 
হইয়াছিলেন। তিনি থে সকল লোক নির্বাচিত করিয়া রাজকাধ্ো 
নিঘুক্ত করিয়[ছি:লন, তাহাদের গ্যারউপঘুক্ত লোক আর কখনও 
মহারাষ্্রদেশে রাজকার্ষো নিযুক্ত হয় নাই। ইহাদের একজনের 
নাম রামশান্ত্রী ও আর এক জনের নাম নানাফর্ণাবীস। 


পঞ্চম অধ্যায় । ২৩৫ 


মধুরাও এর বননস অল্প হইলেও সাহন অসীম ছিল । একবার মদজী 
সিদ্ধিরা তাহার আদেশ উল্লজ্ঘবন করত চারিটি দিন পুনায় 
অবস্থিতি করিয়াছিলেন । এই জগ্ত তিনি মদ্জীকে আপন 
সমাঁপে আহ্বান করিয়া অতান্ত তিবগ্ধার করেন, এবং ২৪ ঘণ্টার 
মধ্যে পুনা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য করেন। তাহার নিজের 
যেমন অকুতোভয় সাহস ছিল তেমনি তিনি কর্শমচারিগণের সাহস 
দেখিলেও অত্যান্ত প্রীত হইতেন । এক সময়ে তিনি কএক 
দিন জপ ও তপে বান্ত থাকিয়া বজকার্যে অমনোযোগী 
হইয়াছিলেন। ইহাতে রামশাস্্ী বিরক্ত হগ্লা পদত্যাগ করিতে 
প্রস্তুত হইলে ভিনি বলিলেন , “কেন, আমি ব্রাহ্মণের উপবুক্ত 
কন্মই করিয়াছি” | ভাহীতে রামশান্্ী কহিলেন “ তপঃ ও 
জপ ব্রাঙ্গণের কর্তব্য কর্ম বটে, কিন্তু রাজ্য করা ব্রাহ্মণের 
কার্য নহে । আপনি অগ্জে মস্নদ্‌ পরিত্যাগ করুন, পরে 
ব্রাঙ্মগণৌচিত ধর্ম্কর্ম্দে মন দিবেন” । এই তীব্র তিরস্কারে 
মধুরাঁও অত্যন্ত গীঠ হইয়াছিলেন এবং কখন ও ধ্যান ধারণার জন্য 
রাজকার্যষে অবহেলা করিতেন না। ততৎক।লে সকল প্রধান 
ব্যক্তিই দরিদ্র প্রজাগণের নিকট হইতে বেগার আদায় করি- 
তেন, মধুরাও এই প্রথা একেবারে উঠাইয়া দেন। তাহার 
স্বময়ে রাম শাস্ত্রীর তীব্র দৃষ্টিতে দেওরানী আদালতে ঘুষ লই- 
বার প্রথা একেবারে উঠিয়া যায়। মধুরাওএর দোষের মধ্যে 
এই ছিল, যে তিনি হঠাৎ রাশিয়া! উঠিতেন। 

মধুরাও মৃত্যুকালে তাহার পিতৃব্যকে শধ্যাপার্থে আনয়ন 
কৰেন এবং তাহার হস্তে অপন কনিষ্ঠ ভ্রাতা নারায়ণ রাঁওকে 
সমর্পণ কৃরিয়। যাহাতে গৃহবিবাদে মহারাষ্ট্র রাজ্য উৎসন্গ না যাস 


২৩৬ ভারতবর্ষের ইন্তিহাস। 


তাহার বিস্তর চেষ্টা পান। কিন্তু কএক মাসের মধ্যেই 
রথুনাথ, নারারণ রাওরের প্রাণ সংহার করির। স্বরং পেশোয়াপদে 
অভিষিক্ত হন। পাছে এই ব্যাপার লইয়া মহাবাষ্ট দেশে গোল- 
ঘোগ উপস্থিত হয়ঃএই জন্য মহারাস্ীয়দিগকে কার্ধযাস্ত্রে ব্যাপৃত 
রাখিবার জন্ত রণুনাথ নিজাম আলির সগিত যুদ্ধার্থে বিপুল 
আরেোজন কনিলেন। আয়োজন সম্পূর্ণ হইলে রাম শাস্ত্রী এক 
দিন তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন “আপনি মে ভ্রম 
করিয়ছেন প্রাণত্যাগ ভিন্ন তাহার আর প্রাপ্শ্চিন্ত নাই। 
আপনার বা আপনার বংশের উন্নতি হইবে না । আপনি যত 
দিন এ রাজ্যের কর্তী থাকিবেন ততদিন আমি এ পাপ রাজ- 
ধনীতে প্রবেশ করিব না, অথবা রাজকাধ্য গ্রহণ করিব না।” 
রামশান্ত্রী পদত্যাগ করিয়া গেলেও অন্থান্ত কর্মচারীর! বঘু- 
নাথ রাওএর অধীনে কার্য করিতে লাগিলেন । কিন্ত রঘুনাথ 
কোন প্রাচীন দক্ষ কন্মচারীকে বিশ্বাস করিতেন না। যাহ! 
হউক নিজাম আলির সহিতবুদ্ধে তিনি সম্পূর্ণ রূপে কৃতকার্য 
হইপ্লাছিলেন। কিন্তু এবারও ধু্ত নিজাম তাহার শিবিরে উপ- 
স্তিত হইরা তাহার খোহরটি রঘুনাথের হস্তে সমর্পণ করত 
বলিলেন “আমার রাজ্যের বে কোন অংশ আপনি গ্রহণ করিতে 
পারেন।” রঘুনাথ রাও মোহরটি প্রহ্যর্পণ করত কহিলেন 
“আমি কিছুই লইব না।” নিজাম অতিশয় এীত হইরা স্বদেশে 
প্রত্যাবর্তন করিলেন। মহার্স্টীয়েরা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিল। 
ক্ুখরাম বাপু, নানাফর্ণাবীস ও অন্তান্ত প্রাচীন কর্মচারীরা এক 
এক করিয়া পুনায় প্রত্যাবুত্ত হইলেন। মত পেশোয়া নারা- 
স্বণ রাওয়ের মহিবী গর্ভবতী ছিলেন। তাহার সদ্যোজাত'শিশুকে 


পঞ্চম অধ্যায় । ২৩৭ 


পেশোয়া পদে অভিষিক্ত করিয়া মন্্িগণ তাহারই নামে মহারাষ্র 
রাজ্য শাসনকরিতে লাগিলেন। এই শিশুরই নাম মধুরাও নারায়ণ। 
সমস্ত প্রাচীন কর্মগারীগণ তাহার পক্ষ অবলম্বন করিল । মদজী 
সিদ্ধিয়া তাহাদের পৃপূবক হইলেন। ইতিমধো রঘুনাথরাও 
হাগ্দারের বিকদ্ধে ন্ল্লারী পর্যান্ত অগ্রসর হইরাছিলেন। তিনি 
মন্্রীদিগের এইবপ ব্যবহার শ্রবণ করিয়া হায়দারাকে কর্ণাটদেশে 
মহারান্রীরদ্রের অধিকৃত তিনটি প্রদেশ প্রদান করত তাহার সহিত 
সন্ধি করিলেন । তাহার অত্যান্ত অর্থের অনটন হৃইযাছিল 
হারদার তাহাকে করেক লক্ষ টাকা দিলেন ও ২৫ লক্ষ টাক 
দিতে প্রতিঞ্ত হইলেন ও বার্ষিক ৬ লক্ষ টাকা কর দিতে স্বীকৃত 
হইলেন। হায়দার কখনও মধুরা ও নাবায়ণকে পেশোরা। বলিয়া 
স্বীকার করেন নাই। রদুনাথের দল ক্রমেই কমিতে লাগিল । 
তিনি পুনা অভিমুখে ধাবমান ইইলেন। পথে ভিনি মন্বিবর্গের 
সৈম্ত পরাজিত করার অনেক লোক তাহার সেনাদলে প্রবিষ্ট 
হইল । কিন্ত ইহাদের বেতন দেন তাহার এমন সামর্থা ছিল না, 
এই জন্য তিনি পুনায় ন। গিরা খুরহানপুর প্রস্থান কপ্সিলেন। 
মগ্ত্রিবগের সেনাপতি হরিপন্থ ফাড়কে তাহার পম্চাৎ ধাবমান 
হইলেন। বঘুনাথ তখন বোধাই প্রদেশস্থ ইংরেজদিগের 
শরণাপন্ন হইলেন । বোম্বাই গবর্মেন্ট অনেক সৈম্ত সামন্ত 
দিরা তাহার সহায়তা করিতে লাগিলেন । কিন্তু এইরূপ করায় 
কলিকাতাস্থ স্ুপ্পীন গবর্ণমেট তাহাদিগকে এরূপ ছুঃনাহসিক 
কাধ্য হইতে নিবৃত্ত হইতে আজ্তা দিলেন। বূঘুনাথের সহিত 
যখন বোদ্বাই,গবর্ণমেন্ট সদ্ধি করেন,তখন বোস্বাই গবর্মেপ্ট জানি- 
তেন না, যে ইংলগ্ডের পার্লিযামেন্ট সভা বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টকে 
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সর্ব প্রধান করিয়া বোম্বাই ও মান্দ্রীজকে তাহার অধীন করিয়া 
দিম্াছেন। স্থতরাংএইরূপ আজ্ঞা পাইয়া তাহারা বড়ই অপ্র- 
তিভ হইয়া উঠিলেন। তাহারা সুপ্রীম গবর্ণমেন্টের সহিত অনেক 
লেখালিখি করিলেন কিন্তু তাহাতে কোন ক্ষলই হইল না! গব- 
ণর জেনেরল ওগারেন হেষ্টিংদ্‌ নিজে পুনার দূত প্রেরণ করিয়া 
মন্ত্রিগণের সহিত সন্ধি করিলেন, এই সন্ধির নাম পুরন্দরের 
সঙ্গি। এই সগ্ধি দ্বারা স্থিরীক্ক 5 হইল,ইংরেজের! রবুনাথকে কোন 
সাহাব্য করিবেন না. কিন্ত রঘুনাথ বোম্বাই গবর্ণমেন্টের অধীনে 
গুজরাট অঞ্চলে বাস করিতে লাগিলেন । 

এই সময়ে সেন্টলিউবিন নামক একজন ফরাসী পুনা রাজ্‌- 
ধানীতে উপস্থিত হন এবং আপনাকে ফরাসী রাজ্যের দূত বলিয়া 
প্রকাশ করেন। এই সময়ে মন্্িবর্গের মধ্যে নানাফর্ণাবীস 
সব্বাপেক্ষ। 'অবধিক ক্ষনতাপন্ন ছিলেন । বিদেশীরা ভারত- 
বর্ষে আধিপত্য করে, ইহা নানার কোন মতে ইচ্ছা ছিল না । 
এই জগ্ত ইংরেজেরা ভারতবর্ষের অনেক স্থানে বদ্ধমূল হওয়ায় 
তিনি উহাদিগকে তাড়িত করিয়। দিবার চেষ্টা করিলেন। 
ইংরেজদিগের প্রতি নানার এইব্সপ বিদ্বেষ ভাবই মহারাষ্রারনিগের 
সাহত দ্বিতীন্ববার বিবাদ ভইবার কারুণ। 

প্রথম ঘুদ্ধে স্গ্রীন গবর্ণমেন্ট বেরূপে বোশ্বাই গবর্ণমেপ্টকে 
অপদস্থ করিয়াছিলেন ; বোশ্বাই,গবর্ণমেন্ট তাহা কখনও বিশ্বৃত 
হইতে পারেন নাই। তাহারা এই কথা লইয়া বিলাতে ও 
বাঙ্গালায় তুমুল আন্দোলন করিতেছিলেন । সেন্টলিউবিন যতদিন 
পুনায় ছিলেন, ততদিন তাহার বলিতেছিলেন, ফরাসীরা নানা 
ফর্ণাবীসের সহিত মিলিত . হইলে ইংরেজদিগের ভারতবর্ষে রাজত্ব 
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করা অসগ্ভব হইবে। সাহারা পুনা রাজোর সহিত বিবাদ 
বাধাইবার জগ্ত সর্বদা স্বযোগ অন্বেষণ করিতেছিলেন | পুরন্দরেন 
সন্ধির পর পুনাতে ও দুইটি দল হইয়ছিল। নানা ও তাহার 
পিতৃব্য মোরাবা ঘইজনে ছুই দলেব নেতা ছিলেন? নানার প্রভাৰ 
প্রমেই শুদ্ধি হইতেছে, দেখিয়া মোরাবা রঘনাথরা ওকে পোশোবা 
করিবার মনম্থ কবেন। ভোঁলকার তাহাদেব প্পুরক হন । 
নোরাবা বোগ্ধাই গবর্ণমেন্টকে তীহাব সাভাবার্ঘে আগমন কৰিছে 
আহ্বান করেন । ঠিক এই সময় নানাফর্ণাবীসেব পক্ষী মদ 
পিন্ধিয়! ও হরিপন্থ ফাড়কে সইপন্তে পুনান উপস্থিত হওমায় ও ৯ 
নয় লক্ষ টাকা ঘুব লঈনা হোপকাব গোবাবাকে পণিত্যাগ কবাক 
নানার পক্ষ আবার প্রবল হইরা উঠে। নোরাব। ও তংপক্সীষ 
অনেকে বন্দী হন। 

বোম্বাই গবর্ণমেন্টকে কতক পরিমাণে জন্ত্ট করিবার জন্য 
স্থ্ীন গব্ণমেণ্ট তাহাদিগকে মোরাবার পক্ষ সমর্থন করিতে 
অন্মতি গ্রনান কবেন, এবং ফরাণীদিগের ষড়বন্ত্র ব্যর্থ করিবার 
জন্য বাঞ্গীল! হইতে একদল ধৈন্ঠ বোশ্বাই অভিনখে প্রেরিত হয । 
স্থপ্রীন গবর্ণমেন্টের অনুমতি পাইরাই বোম্বাই গবর্ণমেন্ট যুদ্ধের 
উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। রঘৃনাথরা ওএর সহিত এই বন্দোবস্ত 
হইল, যে যুদ্ধে জয়ী হইলে. তিনি নাবালক পেশোপ়ার অভিভাবক 
ছইবেন। মদজী ভোসল। ইংবেজদিগের পক্ষ অবলম্বন করিলেন । 
ইংরেজের! পশ্চিম ঘাঁট অতিক্রম করিয়া গেলেন, মহাবাস্্ীয়েরা 
চতুপ্দিক হইতে তাহাদিগকে ক্ষুদ্র যুদ্ধে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। 
১৭৭৯ সালের ৬ই ডিসেম্বর ইংরেজ সৈন্ঠ তুলিগ্রাম নামক স্থানে 
উপস্থিত হইল। ছুলিগ্রাম পুন হইতে ১৮ মাইল। নানাফ- 
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পাঁবীন ই নগর ধ্বংস ক্রিয়াছিলেন। তিনি এক্ষণে ভর দেখা" 
ঈতে লাগিলেন, ইংরেজেরা অগ্রনর হইলে,এই ১৮ মাইলের মধ্যে 
যত গ্রাম আছে সমস্ত ধব'স করিধ। কেলিবেন। এমন কি পুনা- 
নগরও দগ্ধ করিবা ফেলিবেন। এই কথা শুনিয়া ইংরেজের' 
তাহাদের কামান গুলি পুকুরে নিক্ষেপ করিলেন, অনেক আপবাব 
দগ্ধ করিরা কেলপিলেন এব* তুলিগ্রাম হইতে বোম্বাই অভিমুখে 
পন্ধাগমন করিতে আরন্ত করিলেন । মহারাষ্ট্রার়েরা তাহাদের 
পশ্চাৎ ধাবিত হইল । ইংরেজনিন্য বরগ্রামে উপস্থিত হইর] 
দেখিলেন, আর বোম্বাই অভিমুখে অগ্রসর হওয়া অপন্তব । তখন 
তাহ।রা সন্ধির প্রস্তাব কবিলেন। নানা বলিলেন রঘুনাথরাঁওকে 
তাহার হস্তে সমর্পণ না করিলে তিনি কোন কথাই শুনিবেন না। 
ইংরেজেরা,পাছে এই প্রস্তাবে রাজী হন, ভাবিয়া রঘুনাথরা ও মদুজী 
সিদ্দিযার তস্তে আল্মসমপণ করিলেন। ববগ্রামে ঘে সঙ্গি 
হইয়।ছিল,তাহ! ইধরেজের পক্ষে অতিশয় অপমানস্থচক মনে 
করায় সুপ্রীম গবর্ণমেন্ট সে সন্ধি গ্রাহ্ করেন নাই । বরগ্রাম হইতে 
ইংরেজ সৈগ্ঠ বোশ্বাই উপপ্থিত হইলে, বোম্বাই গবর্ণমেন্ট অত্যন্ত 
প্রতিভ হইলেন। তাহারা বছদিন হইতে বে বিবাদে প্রবৃত্ত 
হইবার জন্ত চেষ্টা করিতেছিলেন, সেই বিবাদে ভাহাবা পরাজিত 
হইলেন। যাহা হউক শাহারা মহারাস্্রীরদিগকে যে বে দেশ প্রত্যর্পণ 
করিবেন, বলিরাছিলেন তাহা দিলেন না, এবং কাপ্তেন গডার্ড 
বঙ্গদেশ হইতে সৈম্ত লইয়া মধ্যভারতে উপস্থিত হইলে তাহাকে 
বোগ্থাইয়ে আহ্বান করিলেন । ও দিকে গবর্ণর জেনেরল আবার 
বাঙ্গালাদেশ হইতে বোস্বাই অঞ্চলে সৈন্ পাঠাইতে চেষ্টা করিতে 
লাগিলেন । পুনরায় ঘোরতর বুদ্ধের আয়োজন হইতে লাগিল, 
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মধা ভারতে ইংরেজেরা গোয়ালিয়র ছুর্গ অধিকার করিয়া লই- 
লেন। গুজরাটের অন্তর্নত আমেদাবাদ দুর্গ অবিকৃত হইল। 
গুজরাট ও কোঙ্কনের অনেক স্থান ইংরেজেরা অধিকার করিয়া 
লইলেন। বেসানের ছুর্ণ, দার্থ অবরোধের পর, মহারাক্ট্রায়দিগের 
হস্তচ্যুত হইল। কিন্তু এই সময়ে ইংরেজেরা! শুনিতে পাইলেন, 
বে গাইকোরার ভিন্ন আর সমস্ত মহারাষ্্রারেরা, নিজাম ও হায়- 
দারআপির সহিন্ত বোগ দিয়া, ইংরেজন্লিগকে সমস্ত ভারতবর্ষ 
হইতে ভাড়াইরা দিবার চেষ্ট। করিতেছে । তাহাতে তাহারা ভীত 
হইরা সব্ষির প্রস্তাব করিতে লাগিলেন। কিন্তু তখন কেহই 
তহাদের কথ শুনিল নাঁ। এদিকে কাপ্তেন গডাড ক্রমে কোঙ্কন 
প্রদেশ অধিকার কর্সিতে লাগিলেন। কিন্ধ কোলাপুর পর্যন্ত 
অগ্রসর হইর়? দেখিলেন, যে আর অগ্রসর হওর1 যাঁর না। মহা 
রাষ্ট্ীয়েরা ক্ষুদ্র বুদ্ধে তাহাকে ব্যতিব্যস্ত করে ও তাহাদের উট 
ঘোড়া ইত্যাদি চুরি করিয়া লইরা যার । সুতরাং তাহাকে 
প্রত্যাবৃত্ত হইতে হইল। প্রত্যাব্তন কালে মহারাষ্ট্রায়েরা তাহাকে 
অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত কির তুলিল। বোম্বাই অঞ্চলে বেরূপ যুদ্ধ 
হইতেছিল, তাহাতে জুপ্সীম গবণমে্ট সন্ধই্ই৯ হইলেন না। 
তাহা দেখিলেন, সিন্ধিরা নানাকর্ণাবীসের প্রধান পুষ্ট- 
পোষক। এইজন্য তাহার! হিন্দস্থান হইতে সৈন্য প্রেরণ করি! 
সিন্ষিয়।র রাজ্য আক্রমণ করিলেন ; এবং একদিন অতর্কিত- 
ভাবে তাহার শিবির আক্রমণ করিয়া বহুসংখ্যক সৈন্তের 
প্রণবধ করিলেন। সিন্ধিরা ভীত হইয়া ইংরেজদিগের সহিত 
সন্ধি করিলেন। (১৭৮১ অক্টোবর মাস)। তিনিই মধ্যবস্তী হইয়া 
৯৭.২ সালের মে মাসে সালবাই নাঁমক স্থানে পেশোয়ার সহিত 
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সন্ধি কবিয়নিলেন । পুবন্দরের সন্ধির পর ইংরেজেরা মহারাহ্রীর 
দিগের যত স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, সমস্ত প্রত্যর্পণ করিলেন। 
এই সঙ্ধির পর রঘুনাথ র।9 ম।সিক ২৫০০০ হাজাৰ টাকা বৃত্তি 
লইঘনা গোদাবরীভীরে কোপরণগ্রামে বাস করিতে লাগিলেন। 
তথায় এক বৎসর পে তাহাব মৃত্যু হইল । সালবারের সন্ধির 
পর মদজা শিপ্ছিযী খিন্দস্থান অধিকারের জন্য গ্ররাঁস পান। 
নাবায়ণরাগ পেম্পেরা ১৭৭৩ খুঃঅঃ বিশ্ব কৃষ্ণকে শিল্পী 
হইতে পুনার প্রভ্যাগমন করিবার আজ্ঞ। দিবার পর হিন্দু 
স্থানে মহাপাষ্টায়দিগের প্রভাব লোপ হইয়াছিল। তথায় 
অবোধ্যার নবাব, রোহিক্লাগণ ও অন্ঠান্ত মুসলমানেরা ক্রমাগত 
যুদ্ধবিগ্রে ব্যাপুভ ছিন। সমাট সাহ আলম তাহার স্থযোগ্য 
সেনাপতি নজীষফথার জীবদশার সমস্ত আগরা ও দিলী অধিকার 
করিতে সনর্থ হইরাডিলেন। ১৭৮২ খৃঃ অং নজাকখার মৃত্যুত্ 
পু, তাহার পুজ আকনাসিরাব খা পৈতৃক পদ বজায় রাখিতে 
অক্ষম হইনা, শিক্ষিার শরণাগত হইলেন । সিক্কিরা আছ 
বাসিয়ব খাঁর সহিভ আগরার নিকট মিলিত হইলেন । এই 
সময়ে গুপ্তঘাতকের হস্তে আফবাপিয়াবের প্রাণন্যাগ হওয়ায় 
সিকিয়। অনানানে দিগা অধিকার করিয়া লইলেন। সত্ত্রাট তাহার 
কথা মত পেশোরাকে উকীল ই সৃভালক এই উপাধি প্রদান 
করিলেন । সিন্ষিরা পেশোয়ার নায়েব স্বরূপ দিদীতে আবস্থান 
করিতে লাগিলেন । দিলীশ্বর তাহাকে নিজের সেনাপতিস্থে 
নিদুক্ত করিলেন এবং দিলী ও আগরার ভার সম্পূর্ণরূপে 
তাহার হুস্তে অর্পণ করিলেন । কিন্তু এই সময়ে সিপ্ধিমার অত্ন্ত 
'র্থভাব উপস্থিভ হব ১ ভাহাতে তিনি অনেকগুলি মুনলমানের 
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জায়গীর কাঁড়িন। লইতে বাধ্য হন) এবং রাজপুতদিগের নিকট 
অধিক পরিমাণে কর গ্রহণ করিতে থাকেন । ইভাতে মুসলমান 
ও রাজপুতের! তাহার প্রতি বিরক্ত হভরা উাহার সেনাপভিকে 
আক্রমণ করত পরাজিত করে। ভিনি নিজে যুদ্ধক্ষেত্রে 
অবতীর্ণ হইলে, তিনিও ক্লাজপূতগণ করুক পঙাজিভ ভন । তখন 
তিনি গোয়লিরাবে প্রভাবভ্তন বরির। নানাফণবীসের 
নিকট পাহাধ্য প্রার্থনা! করেন। কিন্তু নানাকারণে নানা 
তাহার সাভাধ্য করিরা উঠিভে পারেন লাউ । এই সমন 
রোহিল্লা গেলাম কাঁদর ও ইশ্মাইল বেগ দিলী অধিকার কবিরা 
আগা অবরোধ কেন | সিঙ্গার €মনাপতি লঙ্গবদাদা আগরা 
রক্ষা] করেন। জাঠেপা মুনলমানপিগের ধিপক্ষে উতি 
মুসলমানের! ভাভাদিগকে ভরভপুবের ঢ্াগে আঙর লইভে বাধা 
করে। কিন্ত মুসলমানপিগের মধ্যে আবাব বিবাদ উপস্থিত 
হওয়ার ভাহীরা শীঘ্বই জ্াঠাপগের ভস্তে পরাঁছিভ হয়। ভন 
তাহারা দিলীতে উপস্থিত হইরা দিনীর দুর্গ পুনববিকাের চে! 
করে। এই ব্যাপারে বাদসাহ ভাহাদের প্রতিবাদী হওয়ায় 
তাহারা তুর্থ অধিকার করত বাদসাহের চক্ষু উতপাটনকরে, 
ও দিল্লীতে নানারূপ উতপাত ও অভ্যাচার করে। যাহা 
হউক সিদ্ধিয়া বিজরী সৈশ্ত সমভিব্যাহাবে দিগ্লীতে সমুপস্থিত 
হই গোলাম কাদরের বথেষ্ট শান্তি বিধান করেন । 

১৭৯০ খুঃ অঃ টিপু স্থলভান ত্রিবাঙ্কোর আক্রমণ করার এবং 
নানাপ্রকারে ইংরেজপিগের বিরুদ্ধতাচরণ করার ইংরেজগণ 
নিজাম ও পেশোয়ার সহিত নিপিত হইয়া টিপুব রাজ্য আক্রমণ 
করেন। এই যুদ্ধে মহারাস্ত্রী দেনাপতি পরশুরামভাও ও 
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হরিপস্থ ফাঁড়কে ইংরেজদিগের যথেষ্ট সহায়তা করিয়।ছিলেন । 
এই বুদ্ধে টিপু সুলতান সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হন। লর্ড কর্ণগওয়ালিস 
তাহাকে অদ্ধেক ব্রাজ্য প্রতার্পণ করেন এবং অপরাদ্ধ নিজাম 
ও পেশোয়ার সহিত সমান ভগ করিরা লন। এই যুদ্ধের পর 
নানাফর্ণাবীসের প্রভাব মহারাস্ী দেশে অতিশর প্রবল হইয়া উঠে। 

বোধহয়, এই প্রভাব খর্বা করিবার জন্যক্ট, এই সময়ে 
সিদ্ধিয় হিন্দৃস্থান হইতে পুনা নগরে উপস্থিত হন। তাহার 
আগমনেত্র উদ্দেশ্য নানা ও ত্রাঙ্গণদিগের প্রভাব খবর করা। 
কিন্তু তিনি সেকথা প্রকাশ করিলেন না। তিনি প্রকাশ 
করিনা দিলেন, থে দিল্লীর কাদসাহ পেশোয়াকে বে উকীল ই 
মুভালক উপাধি ও থেলাত দিয়াছেন, তাহাই পেশোক্সাকে 
প্রদান করিবার জন্য তিনি পুনার আদিতেছেন । মহা সমাদরে 
মহা সমারোছে প্রকাও দরবার করিম পেশোয় দিল্ীশ্বর প্রদত্ত 
এই সকল সম্মান গ্রহণ করিলেন সিদ্ধিয়া প্রতিপদেই নাৰালগ 
পেশোয়ার তুষ্টিমাধনের চেষ্ী কিতে লাগিলেন । বাঁগুবিকও 
বালক পেশোয়া নানাফণাবীসের ব্যবহারে অত্যন্ত বিরক্ত 
হইয়! উঠিয়াছিলেন | নান। তাহ!কে আমোদ আহ্লাদ করিতে 
দিতেন না । কেবল রাজকার্য শিখাইবার জন্ত ব্যস্ত থাকিতেন। 
সিন্ধিয়া পেশোয়কে লইরা শিকার খেলিতে যাইতেন ও তাহার 
সহিত আমোদ আহ্লাদ করিতেন । এই সময়ে হিন্দুস্থানে হোল- 
কার ও সিন্ধিয়ার সৈন্যে মহা যুদ্ধ হয়; তাহাতে হোলকারেৰ 
সৈন্য সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয়। সিন্ধিয়া ক্রমেই পুনায় সর্বময় 
কর্তা হইয়া উঠিলেন। নানাফর্ণাবীস পেশোয়াকে সিন্ধিয়ার 
দহিত মিলিত হইতে নিষেধ করিলেন। কিন্তু নানাকে এ 
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বিষয়ে বেশীদিন কষ্ট পাইতে হইল না। ১৭৯৪ খুঃ অঃ মদজী 
সিন্ধিয়ার মৃত্যু হইল এবং তাহার ভ্রাতুপ্পু্র দৌলভরাও সি্ধিয়া 
পিতৃব্যের সমস্ত সম্পত্তির অধিপতি হইলেন । 

মদজী সিপ্গিয়ার মৃত্াতে নানাফর্ণাবীসের আর কেহ 
প্রতিদ্বন্দী রহিল না। তখন ভিনি মনে করিলেন, এই সময়ে 
নিজামের নিকট হইতে চৌথ ও সবদেশম্খীব বক্রী টাকা আদাষ 
করিয়া লওয়া উচিত। নিজামের নিকট মহাঁরাস্ট্রীয়দের অনেক 
টাকা পাওনা ছিল। নানা দেখিলেন, সিক্ষিঘ্ার সৈন্য এই 
সময় পুনায় উপস্থিত। বাহিরে কাহারও জহি বুদ্ধাদি নাই । 
হোলকারও আসিয়া উপস্থিত হউলেন। নাগপুরের বাজাও 
পুনাহ আসিতেছেন । গাইকোয়ারেরও অনেক সৈন্য পুনান্ 
উপস্থিত আছে। নানা এনন সুবোগ পরিত্যাগ করা অন্যায় 
বিবেচনা করিম্া নিজাম আলিকে মৃহারাষ্টরীপ্নদিগের দাবী শোধ 
করিবাৰ জন্ত লিখিরা পাঠাইলেন। নানার দূত হারদরাবাদে 
উপস্থিত হইলে, নিজাষের উজীব বলিলেন “নানীকে নিজে 
আসিতে বল”। দূত কহিলেন “নান। বড় ব্যস্ত, এখন আসিতে 
পারিবেন না”। উজীর আবার বলিলেন “আমরা তাহাকে 
বাঁধিয়া! লইয়া আসিব” । সুতরাং যুদ্ধ ভিন্ন উপায়ান্তর রৃহিলনা । 
নিজাম ঘোরতর যুদ্ধেরে আরোজন করিলেন। তাহার 
সেনাপতিরা বলিষ্া পাঠাইলেন “এবার পেশোয়াকে কৌপীন 
পরাইয়া বারাণসী পাঠাইয়া দ্রিব”। কর্দাল। নামক স্থানে 
উভয্ সৈন্ত পরস্পর সন্মুবীন হইল। তখন নিজামের বেগমেরা 
গোন্পাগুলির শব্দ শুনিয়া ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন। নিজাম 
যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া করদালার ছুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। 
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নিজামের সৈন্টেই ভ্রাহাঁর শিবির লুঠ করিল। মহারা্ট যেব! 
অন্ায়াসেই জয় লাভ করিলেন । নিজাম উজীরকে মহাবাষ্থীয়- 
দ্রিগের হস্তে সমর্পণ করিলেন; তিন কোটা টাকা দিতে 
স্বীকার করিলেন এবং তাপ্টী হইত পুবিন্দা পর্যান্ত সমস্ত রাজ্য 

শদিগকে প্রদান কদিলেন। এই স্মযে নানাফণাবীস 
মহারাষ্ঈঈ দেশে, এমন কি, সমন্ত ভারতবর্ষে সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাপন্ন 
হয়া উঠিয়াছিলেন | 

তিনি পেশোয়াকে যেপ ভাবে শিক্ষা দিতেছিলেন, তাহা 
পেশোয়ার মন্ঃপূতত হব নাই। তীহাকে অনেক অময়ে দরবারে 
থাকিতে হইত) নানার পক্ষীষ বুদ্ধ ব্রাহ্মণগণ সর্বদা তাহার 
কাছে থাক্িত। তিঁন ভাপ ছাঁড়িবার অবসর পাইতেন না। 
রঘুনাথ রাওষেব পুল বাভীরাও, পেশোয়ার সমবয়স্ক ছিলেন। 
বাজীরাঁও দেখিতে সপুবষ, অতি ধীর ও নম্র প্রকৃতির লৌক 
ছিলেন। ঘে কেহ ভাভার নিকটে বাইত, সেই ভীাহাঁর কথা 
মুগ্ধ হইরা যাইত। তিনি অশ্ব ঢাঁলনাৰ অভিশয় পটু ছিলেন, ও 
পর্মশাঙ্স্ে তাহার প্রগাঢ় ভন্তি ছিল । পেশোঁয়াী তাহার সহিত 
আলাপ করিবার জন্ত সর্বদা চেষ্টা করিতেন । কিন্ত নানা বলি- 
তেন, আহাম্মক রদঘুনীথরা ওমের ওুরসে ও ক্রুর স্বভাবা আনন্দী 
বাইয়ের গর্ভে, ঘে সন্তনি জন্বিয়াছে, তাহা হইতেই মভারা্রীয়গণের 
সর্বনাশ হইবে। বাজীরা'9ও নানার একজন কর্ধচারীকে ঘুধ 
দিয়া পেশোক্ার সহিত পত্র লেখালিখি করিতে লাগিলেন । 
নানা এ সকল পত্র ধরিয়া ফেপিলেন এবং মধুরাঁওকে অত্যন্ত 
তিরস্কার করিলেন। ছুঃথে ও ক্ষোভে মধুরাঁও ১৭৯৫ খুঃ অঃ 
২৫ শে অক্টোবর ছাঁদ হইতে পড়ির। প্রাণত্যাগ করিলেন ॥ 


যষ্ঠ অধ্যায় । ২৪৭ 


এই ব্যাপারে নানা একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন । কারণ 
সধুরাওএর পরই, বাঁজীরাও পেশোরাপদের উত্তরাবিকারী। 


য্ঠ অগ্যায় | 
বাজীরাও ও মহার!জ্রীয়দিগের অধঃপতন ॥ 


বাঁজীরাও যাহাতে পেশোয়া হইতে না পারেন, নানাফর্ণাবীস 
প্রথমতঃ তাহাঁরউ চেষ্ট। করিয়াছিলেন । কিন্ছ বাজীরাও অভি 
অলপ সময়ের মধোই সিদ্ধিয়া এবং তাহার মন্থীকে স্ববশে আনয়ন 
করিলেন। নানাফর্ণাবাসও গতিক ভাল নয» দেখিরা তাহা 
কেই পুনাত় আনয়ন করিলেন । নান! ও বাজীরাওরে এই 
বন্দোবস্ত হইল, বে বাজীরাও পেশোয়া হইবেন এবং নান! বেমন 
ছিলেন, তেমনই থ।কিবেন । কিন্তু বাঁজীরাঁওরের পেশোয়া পদে 
অভিষিক্ত হইবার পূর্বেই, সিদ্ধিরা ও তাহার মন্ত্রী, বাজীরাওকে 
নানার সহিত সঞ্ভাব করিতে দেখিরী বাজীরাওয়ের ভ্রাতা চিয়াজী 
আগ্লাকে মধুরাঁও নারায়ণের পোষ্যপুত্র করিয়া তাহারই নামে 
রাজ্য চালাইবার প্রস্তাব করিলেন । নানা পুন। পারভ্যাগ করিয়া 
পলায়ন করিলেন। চিম্নাজী পেতারার রাজার নিকট পেশোয়া 
পদোচিত খেলাত পাইলেন। নূতন পেশোয়ার মন্ত্রী পরশুরাম 
ভাঁও নানাকে ধৃত করিবার জন্ত বছুসংখাক সৈশ্ঠ প্রেরণ করি- 
লেন? নানা রায়গড় ছুর্গে আশ্রন্ন গ্রহণ করিলেন ও তথা হইতে 


২৪৮ ভারতবর্ষের ইতিহাস । 


তাহার বহুকাল সঞ্চিত বিপুল অর্থ ও বহুকাল কর্তৃত্ব করার 
অসীম প্রভাবে সত্বর হোঁলকার ও অনেক মহারাষ্্রী় জায়গীর- 
দারের সাহায্য প্রাপ্ত হইলেন । সিদ্ধিয্বাও তাহাঁরপ্ক্ষ অবলম্বন 
করিলেন। তিনি নিজাম আলির সহিত সন্ধি করিলেন এবং কোলী- 
পুরের রাজাকেও আপনার পক্ষে আনয়ন করিলেন। বঘুজী 
ভৌঁসলাঁও তাহার মতে মৃত দিলেন । স্থির হই, বাঁজীরাঁওই 
পেশোয়া হইবেন । এ দিকে সিদ্ধিয়ার ঘে মন্ত্রী চিয়াজীর পক্ষ 
অবলম্বন করিয়াছিল, সে শ্রীজীরাও থাটকে নামক একজন 
মহারাষ্ট্র সেনাপতির সমভিব্যাহারে বাজীরাওকে হিন্দুস্থানে 
প্রেরণ কবিল। বাজীরাঁও দেখিলেন, দাক্ষিণাত্য ছাড়িয়া! গেলেই 
তাহার সর্বনাশ । ভিনি পথে শ্রীজীরাও ঘাটকের সহিত সত্ভাব 
স্থাপন করিয়া ঘাটকের কন্তার সহিত গিব্ধিয়ার বিবাহের সম্বন্ধ 
করিলেন; এবং স্বীকার করিলেন যদি আমি পেশোয়া হই, 
তাহা হইলে সিন্ধিয়্াকে দুই কোটী নগদ টকা দিব ও ঘাটকেকে 
সিন্ধিরার প্রধান মন্ত্রীকরিব। এইরূপে পরস্পরের অজ্ঞাতসারে 
নানা ও বাজীরাঁও একই উদ্দেশ্ত সাধনের চেষ্টা করিলেন এবং 
বাজীরাওই পেশোয়া হইলেন। 

বাগীরাও পেশোয়া হইবার পরেই বৃদ্ধ হোলকারের মৃত্যু 
হয়। সিদ্ধিয়ী তৎপুত্র কাশীরাও হোলকারের পক্ষ অবলম্বন করিয়) 
তাহাকে উত্তরাধিকারী করিয়া দেন। কাশারাঁও হোলকার 
সিদ্ধিয়ার অত্যন্ত বশ হইয়া! পড়েন। ঘাটকের কন্তার সহিত 
সিদ্ধিয়ার বিবাহ হর । ঘাঁটকে, সিদ্ষিযার ও অমৃত্ত রাও, 
পেশোয়ার মন্্ী হন। বাজীরাও নানাকে কারাবদ্ধ করি- 
লেন এবং তাহার সমস্ত সম্পন্তি লুঠ কনিয়া লন। বাজীরাও 


যষ্ঠ অধ্যায়। প্র 


পিদ্িপাকেও কারাবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পারিয়া 
উঠিলেন না। সিদ্ধিয়া তাহার প্রাপা ছুই কোটী টাকা দাবী 
করিয়! বপিলেন | বাজীরাও, ভজীরাঁও ঘাটকেকে পুনার 
অধিবাসীদিগকে লুঠ করত পিদ্ধিয়ার টাকা আদায় করিয়। 
লইতে বলিয়। দিলেন । নুশংসহৃদয় ঘাটকে বনুসংখ্যক লোকের 
প্রাণসংহার করিয়! বহৃভর অর্থ সংগ্রহ করিল। 

১৭৯৮ খুঃ অঃ গবর্ণরজেনেরল মারকুইস অব ওয়েলেস্লি 
নুতন পবাজনীতি অবলম্বন করিয়! ভারতবর্ষে ইংরেজদিগের প্রভাব 
বদ্ধিত ক্িতে আরন্ত করিলেন! মহাবাস্রীয়েরা যেমন বলিত, 
চৌথ ৪ সরদেশমুখী দাও, আমরা আর তোমাদের বাঁজ্য লুঠ 
করিব না, এবং আর কাহাকেও লুঠ করিতে দিব না। 
ইংবেজেরা তেমনি বলিছে লাগিলেন, ভোমার রাজারক্ষার সমস্ত 
ভার আমরা লইতেছি, আমাদের এক দল সৈন্য তোমাদের রাজ্যে 
উপস্থিত থাকিবে ও এক জন রেপিডেপ্ট তোমাদের দরবারে 
থাকিবে । সৈন্টের খরচ! বাবত হয় তোমরা টাকা দাঁও, না 
হয় রাজ্যের £কয়দংশ ছাড়িয়া দাও । তোমাদের সৈশ্য সুশিক্ষিত 
করিতে হয়, আমরা করিব। কোন ইউরোপীয় তোমাদের 
সেনাদলে প্রবেশ করিতে পারিবে না। করদালার যুদ্ধের পর 
নিজামআলি এইরূপ সন্ধিতে আবদ্ধ হইধা নিজের স্বাধীনত। 
হারাইলেন। কিন্ত স্বাধীনতা হারাইয়াছিলেন বলিয়াই তাহার 
ংশাবলী অগ্ঠাপি ভারতবর্ষের মধ্যে বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে রাজত্ব 
করিতেহেন। নিজামের সহিত এইরূপ সঞ্ধি বন্ধন করিয়াই 
ইংরেজেরা৷ পেশোৌরাকে তাহাদের সহিত এইরূপ সন্ধি করিতে 
বলিলেন। কিন্তু পেশোকা ইতিপুর্তেই নানাকে আবার 


২৫০ ভাঁরভবর্ষের ইতিহাঁস। 


আপনার প্রধান মন্্ীপদে নিষুক্ত করিয়ছিলেন! নানার 
পরামর্শমতে ইংরেজের প্রস্তাব অগ্রাহা হইল। ওদিকে 
ইংরেজেরা নিজাঁমের সহিত মিলিত হইয়া টপু সুলতানের রাজ্য 
আক্রমণ করিয়া অধিকার করিনা লইলেনর টিপু সুলতান 
নিহত হইলেন । 

টিপুর রাজ্য এইরূপে ধ্বংস ভওয়াঁয় মহারাষ্ীয়েরা অতাস্ত 
ভীত হইলেন; এবং ভলে লে ইংবেজদিগের সহিত যুদ্ধের 
আয়োজন করিতে লাগিলেন । ১৮০০ খুঃ অঃ প্রথমেই নানা 
ফর্ণাবীসের মৃত্যু হইল। তাঁহার ভ্যায় বাজনীতিজ্ঞ বাত্তি 
ভারতবর্ষে বিরল । তিনি ঘোর বিপ্লুবের সময় ৪ ৩০ খৎসর ধরিয়া 
যেরূপ দক্ষতার সহিত মভারাইঈ রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন, 
তাহা পাঠ করিলে বিশ্মঘাপন্ন ভইতে ভয় | তীহার লেক চিনি- 
বার ক্ষমতা অসীম ছিল। তিনি বাজীরাওকে দেখিতে পারি- 
তেন না। তাভার সংস্কার ছিল; বাজীরাও পেশোয়া হইলে 
মহারা্রাজা টিকিবে না। এই জন্ত তিনি বাজীরাওয়ের 
পেশোয়াপৰ প্রাপ্ির বিরোবী ছিলেন । ম্দ্জী সিদ্ধিয়া প্রথম 
হইতেই তীহার পৃঠপুরক ছিলেন । উভয়ের বিলক্ষণ সন্ভাব ও 
ছিল। কিন্ত মদজী যখন হিন্দুস্থানে বাইয়া স্বাবীন হইবার 
চেষ্টা! করিলেন, ঘখন মহারাষ্্রীরঘদ্ধ প্রণালী পরিত্যাগ করিয়া 
ভিবয়েন ও ডিপেরেন প্রভৃতি ইউরোগীয় সেনাপতির অধীনে 
রেজিমেন্ট প্রস্তুত করিতে লাগিলেন ; তখন সিদ্ধিয়ার সহিত 
তীহার সগ্ভাৰ রহিল না। তিনি সর্বদা বলিতেন, ইংরেজের 
লি বন্দুক লইরা ইংরেজের সহিত যুদ্ধ করিতে গেলে নিশ্চ- 
যই প্রমাদ ঘটিবে। 
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নাঁনাফর্ণাবীসের মৃত্যুর পর তীহাঁর সঞ্চিত অর্থ লইয়া 
। সিদ্ধিরা ও পেশোয়ার বিবাদ বাঁধিয়া! উঠিল। এই বিবাদে 
' দিন্ষিষাই প্রবল হইয়া উঠিলেন এবং পেশোয়া এক প্রকার 
তাহার বন্দী ভইলেন। বাঁজীরাঁও দেখিলেন, নাঁনাফর্ণাবী- 
সের মৃত্াতেও ভীহার স্বাধীনতা ভইল না; কিন্ত এই সমস্ে 
িন্দুস্থানে সিদ্ধিয়ার এক প্রবল শর আসিয়া উপস্থিত হইল) 
বুদ্ধ হোঁলকাঁরের জাবজ পুল যশোঁবন্থ রাও প্রবল হইয়া 
সিদ্ধিয়ার আশ্রিত কাঁশীরা9 ভেলিকাঁপকে দর করিখা দিলেন । 
ঢদ্রেনেক নামক ফরাসী সেনাপতির অধীনে হোলকারের ষে 
রেজিমেন্ট ডিল, তাঁভ! যশেবন্থ বাষের সহিত মিলিত হইল। 
তিনি সিক্ষিয়ার রাঁজা লুগ কলিতে লাগিলেন ।  সিদ্ধিয়া 
আর পুনাঁয় অবস্থিনি করিতে পাঁরিলেন নাঁ। হিন্দুস্তানা- 
ভিমখে যাত্রা করিলেন । যশোবন্থলাঁও তীভাব আসিবার 
পূর্বেই তীহার রাজধানী লঠ করিয়া! কিছু টাকা সন্গরহ কবি- 
লেন। সিন্ধিয়ার শ্বশুর নিষ্ঠপস শ্রীজীরাও ঘাঁটকে ইন্দোর লুঠ 
করিয়া ইহার প্রতিশোধ লইলেন। সিদ্দিয়া হিন্দস্তানে উপস্থিত 
হইয়াছেন দেখিয়া হৌলকার দাক্ষিণাতো গমন করত প্ুনার 
নিকট উপস্থিত হইলেন । তথায় সিদ্ধিয়া ও হোলকারের সৈস্টে 
ঘোঁরতর যুদ্ধ হল এবং এই যুদ্ধে যশোবন্তরাঁও জয়ী হইলেন। 
সিক্ধিয়া দাক্ষিণাতা হইতে গমন করিলে পেশোয়া বাঁজীরাঁও, যে 
সকল জায়গীরদারেরা তাঁহার ও তাহার পিত! রঘুনাঁথরাওয়ের 
বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিল, তাঁহাদের অনেকের প্রীণবধ করিলেন, 
অনেকের জায়গীর কাড়িয়া লইলেন। তিনি যশোবস্ত রাঁ€য়ের 
ভ্রাতা বিত্বজী হোলকারের প্রাণনাঁশ করিক্বাছিলেন ; এক্ষণে 


২৫২ ভাঁরতবর্ষের ইতিহাঁস। 


হোলকার জয়ী হুইস়্া পাছে ভ্রাতৃবধের প্রতিশোধ লন, এই 
ভাবিয়া বাজীরাঁও পলায়ন করিয়া ইংরেজদিগের আশ্রয় গ্রহণ 
করিলেন। তথায় বেদীন নগরে ইংরেজদিগের সহিত এই মরে 
সন্ধি করিলেন যে, ইংরেজেরা তাহার বাজ্য রক্ষা করিবেন । 
ওদিকে হোলকার রঘুনাথরাঁওয়ের দন্তক পুত্র অমৃতরাঁওকে 
পেশোয়া করিয়া পুনা ও অন্তান্য স্থান লুঠ করিতে লাগিলেন । 
কিন্ত ইংরেজেরা বাজীরাঁওয়ের মহিত পুনাঁয় উপস্থিত হইলে, 
অমৃতরাও বার্ষিক আট লক্ষ টাকা পেন্সন্‌ লইয়া কাশীবাস 
করিতে সম্মত হইলেন । অনেক বয়স পর্যন্ত পুক্র না হওয়াতে 
রঘুরাথরাও অমৃতরাওকে দত্তক পুল্র গ্রহণ করিয়াছিলেন । 

বাজীরাঁও ইংরেজদিগের সহিত সন্ধি করিলেন, বটে, কিন্ত 
গোপনে পিক্ধিয়া ও ভেশসলার নিকট দূত প্রেরণ করিয়া বলিয়া 
পাঠাইলেন, কি করিব, তোমরা কেহ নিকটে ছিলে না, হোলকাঁর 
পুনা অধিকার করিয়া লইল) আমি অন্য উপায় ন। পাইয়া 
ইংরেজদিগের শরণাগত হইলাম । এখন তোমরা আমাঁয় উদ্ধার 
কর। এইরূপ উত্তেজনায় সিদ্দিয়া ও ভৌসলা একত্র হইয়! 
ইংরেজদিগের সহিত যুদ্ধ করিলেন। এই যুদ্ধের বিবর্ণ ও 
তাহার বিষময় ফলের কথা পরবর্তী খণ্ডে লিখিত হইবে। 

যুদ্ধের সময় সিপ্ধিয়া ও ভোসলা বারস্বার আহ্বান করিলেও 
যশোবস্ত রাও হোলকার তাহাদের সহিত যোগ দেন নাই। 
যশোবন্তরাও মহারাষ্রীয় রীতি অবলম্বন করিয়া যুদ্ধ করিতে ভাল 
বাসিতেন। যুদ্ধ শেষ হইয়া গেলে হোলকার কি করিবেন 
অবগত হওয়া আবশ্তক হইল। লর্ড লেক বারস্বার দূত 
পাঠাইতে লাগিলেন। হোলকার অসম্ভব দাবী করিতে 
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লাগিলেন । স্থতরাঁং যুদ্ধ অনিবার্য হইয়া উঠিল। এই ঘুদ্ধেরও 
বিবরণ ও তাহার বিষমন্ন ফলের কথ। পরবন্তী খণ্ডে লিখিত 
হইবে। 

এই সময়ে পিগারীরা মধ্যভারতবর্ষে অত্ান্ত উপদ্রব আরন্ত 
করিল। পিগারীর। মহ রাহীয়দিগের শিবিবে থাকিয়! লু১পাঠ 
কাধ্যে তাহাদের সহারত| করিত । মহারাস্ট্রীয়ের। যতই রেজী- 
মেণ্ট তৈয়ারী করিতে লাগিলেন ও লুঠ ব্যবসা ত্যাগ করিতে 
লাগিলেন, ইহাদের দৌরাত্ম্য ততই বাড়িতে লাগিল। ইহাদের 
জাতিবিচার ছিল না। কি হিন্দু ঝি মুসলমান সকলেই পি গারী 
হইত। বিগত যুদ্ধের পর সিদ্ধিয়া হোলকার এবং মধ্যভারতের 
সমস্ত রাজগণই পিগ্ারী দিগের জালায় খ্যতিব্যস্ত হইয়া উগ্ঠি 
লেন। উহারা দেশা রাজাপিগের রাজ্য সম্পূর্ণরূপে লুষ্ঠিত দেখিয়! 
ক্রমে ইংরেজরাজ্য লুঠ করিতে আরম্ভ করিল। তখন ইংবেজের। 
উহাদের দমন করিধার জন্য উদ্ভেগ করিলেন । ১৮১৭। 

এদিকে বাজীরাও ইংবেজপিগের সহায়তার পেশোয়্া হইয়। 
দেখিলেন, তাহার সৈন্যসামন্ত অধিক রাখিতে হয় না। তখন 
তিনি বৎসরে ৫০ লক্ষ টাকা বাচাই ইংবেজদের সহিত যুদ্ধের 
আয়োজন করিতে লাগিলেন। তিনি প্রতিনিধির জাঁয়গীর অধিকার 
করিয়া লইলেন) এবং মহারাস্্রীয় জায়গীরদারগণের মধ্যে 
অনেকেরই সর্বনাশ করিলেন। বাঁজীরাও চুপ কারয়া থাকিতে 
পারিতেন না । তিনি সর্বদাই থে সকল লোক তাহার বা তাহার 
পিতার বিরুদ্ধাচরণ করিরাছিল,তাহাদের সব্নাশ করিবার চেষ্ট। 
করিতেন ও কিসে ইংরেজদিগের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে 
পারেন, তাহার চেষ্টা করিতেন । নিজাম ও গাইকোয়ারের নিকট 


২৫৪ ভারতবর্ষের ইতিহাস । 


পেশোরায় অনেক টাক! পাওনা! ছিল। এক্ষণে সকলেই ইংরেজের 
আশ্রিত হওয়ার ইংরেজেরা উহাদের সহিত হিসাব নিকাশ 
করিতে বণিবে বাজীরাও ছল করিনা খিলম্ব করিতেন । এক 
সমরে গাইকোমারের প্রধান মন্ত্রী গঙ্ষাধর শাস্ত্রী এই সকল 
হিসাব টুকাইবার জন্য প্রনায় প্রেরিত হছন। ইংরেজের! 
গঙ্গাধর শান্ত্রীর প্রাণের উপর কোন আঘাত হইবে না বলিয়া 
আশ্বাস দেন। কিন্তু গঙ্গাধর শাস্্রীর প্রাণ নষ্ট হয়। ইংরেজেরা 
ইহাতে বাজীরাওনের প্রতি অমন্তষ্ট হন। তহারা অনুসন্ধান 
করিঘা অবগত হন বে, পেশোয়ার মন্ত্রী ত্রান্বকজী গঙ্গাধর শাঙ্ধীর 
খুনে লিপ্ত ছিলেন । পেশোরা ত্রযন্বকজীকে ইংরেজের হস্তে অর্পণ 
করিলেন । ত্র্যপ্ধকজী পলারন করিঘ্া বিদ্রোহী হইলেন ; এবং 
পেশোরার রাজ্যের প্রন্যন্ত দেশে সৈন্য সংগ্রহ করিতে লাশি- 
লেন । পেশোয়। গৌপিনে ভীহীকে অর্থ দিতে লাগিলেন ও ভীহার 
সহিত পত্র লেখালিখি করিতে লাগিলেন । এই সময়ে তিনি 
আপনার সৈম্ত সংখ্যাও বদ্ধিত করিতেছিলেন। তাহার নুতন 
মন্ত্রী বাঁপুগোক্লা তাহাকে পরামর্শ দিতে লাগিলেন, যদি ইংরেজ 
দিগের সহিত বিবাদ করিতে হর ; তাহা হইলে প্রকাশ্ঠে করাই 
ভাল। আরও অনেকের দেই মত হওয়ার বাজীরাও গোক্লার 
উপর যুদ্ধের সমস্ত কার্্যভার অপণ করিলেন । 

বাজীরাওয়ের ব্যবহারে ইংরেজেরা বিরক্ত ও ভীত হইয়া 
তাহার ক্ষমতা হ্রাস করিবার জন্য তাহার সহিত এই মন্মে এক 
নূতন সঞ্ধি করিলেন, বে তিনি স্ব রাজ্যের বাহিরে দূত প্রেরণ 
করিতে পারিবেন না ও কাহারও দূতকে নিজের দরবারে 
রাখিতে পারিবেন না) অর্থাৎ এই অবধি ভিনি আর ধেন 
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আপনাকে মহারা্রীয়দিগের শীর্ষস্থানীয় বলিক্কা মনে না করেন। 
এই সঞ্চিতে বাজীরাও অত্যন্ত মর্াহত হইলেন) এবং কিসে 
আপনার পুর্ব গৌরব বজার রাখিতে পারেন; তাহার চেষ্টা 
কদিতে লাগিলেন । 

এদিকে ইংরেজের! পিগারীদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত 
হইলেন । উত্তর দক্ষিণ ও পশ্চিম হইতে তিন দল সৈন্য আসিয়া 
পিগারী দিগকে তাড়াইউরা একক কপিহে লাগিল । অল্পদিনের 
মব্যেই পিগারী দল ছত্র ভঙ্গ ভইন্বাগেল। যাহারা বাকী ছিল 
তাহারা বাজীরাওয়ের দলে মিলিত হইল । 

বাজীরাও মনে কগিরাছিলেন ধৃণ্ভভার ইতজ়েজ-দিগকে পরা- 
জিত করিবেন, কিন্তু বাপু গোকা প্রকৃত বীরের হ্যা কাধ 
করিতে লাগিলেন । বাজীরাও, সিক্ষিরা, ভোগকার, ভোসলা, 
গাইকোয়ার সকলকেই মহাবাটারিগের স্বাবীননা পুনঃ প্রাপ্তির 
জন্য উত্তেজিত করিতে লাগিলেন । সকলেই পেশোয়ার নেতহে 
যুদ্ধ করিবেন, স্বীকার করিলেন । কিন্তু ইংরেজেরা কৌশল 
পূর্বক হঠাৎ সিদ্ধিয়ার শিবিরের অনতিদূরে ব্তসংপাক সৈম্য 
প্রেরণ করায় পিদ্ধিরা ঘোগ দিতে পারিলেন না। হোলকারেব্ু 
সভায় পাঠানেরাই প্রবল হইয়া! উঠিযাডিল। উহারা পিগুারী 
দিগের সহিত বিলক্ষণ যোগ দিয়াছিল, কিন্তু মাহিদপুবের 
যুদ্ধে পরাজিত হইয়া উ্ভাদের প্রভাব খব্ধ হইয়া ঘার। সুতনাং 
হোঁলকাঁর রাজের নিকট ও বাজীরাও বিশেষ সাহায্য পান 
নাই । নাবাঁলগ নাগপুররাজের অভিভাবক আপ্রাসাহেবই 
পেশোয়ার প্রকৃত সহারতা করিকরাছিলেন। তিনি ও পেশোয়া 
প্রায় এক সময়েই আপন আপন রাজধানীতে রেসিডেন্টের 


২৫৩ ভাঁরতবর্ষের ইতিহাস । 


আবাস স্থান আক্রমণ করেন। ছর সাত মাসের যুদ্ধের 
পর নাগপুররাজ সন্ধি করেন) এবং যুদ্ধের প্রধান উদ্যোগী 
আগ্লাসাহেৰ পলাইন্গা শিখদিগের আশ্রয় গ্রহণ করেন। 
ইৎরেজেনা বাজ্যরক্ষার ভার লইয়া নাবালগ রাজার নামে 
নিজেই রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন । 

গবর্ণর জেনেরশের আদেশ ছিল,ঘে বাজীবা ওয়ের সহিত কোন 
সপ্ধি করা না হর । স্ৃভরাঁং বাপু গোর যুদ্ধে নিহত হইবার 
পর যখন বাঁজীব|গওষের গনেন্ঠনমুহ ছত্র ভঙ্গ হইয়াগেল, তখন 
তিনি বারম্বার চেষ্টা করাও সপ্ধি করিতে পারিলেন না। 
স্থতরাং তাহাকে ইংরেজ হস্তে আন্মবমর্পন করিতে হইল। 
ইংরেজের। তাহার সমস্ত রাজ্য অধিকার করিয়। লইলেন ।তাহার। 
আট লক্ষ টাকা পেনশন্‌ দিয়। তাহাকে কানপুরের নিকটবর্তী 
খিঠুর নামক স্থানে বাস করিতে দিলেন। মহারাট্রাযদিগের 
সম্পূর্ণরূপে অধঃপতন হইল। কেবল ইংরেজেরা প্তোরার 
রাজা প্রতাপশিবকে ক্ধেকটী প্রদেশের আধিপত্য প্রদান করি- 
লেন। তাহারও স্বরাজ্যের বাহিরে বাখারও পহিত কোন 
রাজনৈতিক সম্পর্ক রাখিবাব ক্ষমতা রহিল না। প্রতাবশিব 
তারা বাইয়ের পৌত্র রাম বাজার দত্তক পুত্রের পুত্র। ১৮৪৮ 
খুঃ অঃ দেতারারাজ শি:সন্তান পরলোক গমন করায় ইংরেজেরা 
তাহার রাজ্য ইংরেজসাআ্রাজ্যভুক্ত করিয়া লন। বাজীরাওয়ের 
দত্তকপুত্র নানা সাহেব মিউটিনির সময় কানপুরের ঘোরতর 
হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত থাকায় ইংরেজেরা তাহার সমস্ত সম্পঞ্তি 
বাজেয়াপ্ত করিয়া লন। ভিনি পলায়ন করেন । সেই অবধি 
তাহার কোন সন্ধনি ও পাওয়া খায় নাই।' ১৮৫৩ খৃঃ অঃ 


ষষ্ঠ অধ্যায়। . ২৫৭ 


নাগপুররাজ নিঃসস্তান পরলোক গমন করায় সে রাজাযও ইংরেজ 
সাআজাজ্য ভুক্ত হইয়া গিম়্াছে। গ্রাইকোয়ার বরাবরই বোম্বাই 
প্রেসিডেন্ির ইংক্েজগণের সহিত সন্ভাব করিয়া চলিতেন 3 
এবং বাজীরাওয়ের পূর্বেই ইংরেজদিগকে রাজ্য রক্ষার ভার দিয় 
সন্ধি করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজ্য বজায় আছে। মাহিদপুরের 
যুক্ষের পর হোলকারও ইংর্জদিগের উপর রাজ্যরক্ষার ভার 
দেন; এবং টঙ্করামপুরা নামক স্থান আপন সেনাপতি আমীর 
খাকে প্রদান করিতে বাধ্য হন। আমীর খা ইংরেজের উপর 
রাজ্য রক্ষার ভার দিয়! তাহাদের করদরূপে পরিণত হন। তাহার 
'শাবলী অগ্াপি টক্কের করদ রাজা আছেন । 

১৮১৮ খৃঃ অঃ বাজীরাওয়ের রাজ্য ধ্বংস হইলেও সিন্ধিয়! 
ইংরেজদিগকে আপনার রাজ্যরক্ষার ভাব দেন নাই। কিন্তু 
১৮৪৩ খৃঃ অঃ তাহার সহিত ইংরেজদিগের যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে 
ধহারাজপুর ও পানেয়ার নামক স্থানে ছুইবার পরাজিত হইয়া 
তিনিও ইংরেজদিগকে ব্বাজ্য রক্ষার ভার দিতে বাধ্য হন। 
মিউটিনির সময় সিন্ধিয়ার সেনাপতি তাতিয়! রায় তাহার 
অনেক সৈ্য লইয়া! বিদ্রোহীদিগের সহিত যোগ দিয়াছিলেন। 
সিন্ধিয়ার এই যুদ্ধে কিছুমাত্র সহান্ৃভূতি ছিল না) এই জন্ত 
বিদ্রোহীর! তাহারও প্রাণ নাশের চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু তাহার 
প্রধান মন্ত্রী দিনকর রাও তাহাকে লইয়া ইংরেজ শিবিরে উপস্থিত 
হওয়ায় তাহার প্রাণ ও রাজ্য রক্ষা হয়। 


৯৭ 


সপ্তম অধ্যায়। 


পঞ্চম খণ্ডের ত্রয়োদশ অধাষে শিখদিগের বিবরণ লিখিত 
হইয়াছে । সম্রাট বাহাদ্বর সাহের মৃত্রার পর বন্ধু বৈরাগী পুন- 
বায় প্রবল হইয়া শতদ্র ও যমুনার ম্ধ্বন্তী প্রদেশে দারুণ উৎপাত 
করে। কিন্ত পরিশেষে ধৃত হইয়া! দিল্লীতে আনীত হয়। তথায় 
বন্ধু ও তাহা শিষাদিগের প্রতি দারুণ অত্যাচার করা হয় ও 
নানারূপ যন্ত্রণা দরিয়া তাহাদের প্রাণবধ করা হয়। মুসলমানেরা 
এই সময়ে শিখদিগকে সমূলে নির্মল কত্রিবার চেষ্ী করে। কিন্ত 
তাভারা কতকার্ধ্য হইতে পারে নাই। শিখেরা এক এক 
দল বাধিননা পঞ্জবের এক এক প্রদেশ লুঠ করিতে লাকে। এক 
একটি দলেত্র নান এক এক নিশল | শিষদিগেব মধো সর্ক শুন 
১১টি মিশল ছিল। নিশলেন কত্তার। প্রারই শিখধর্মাবলম্বী 
জাট। মিশলধারিগণ পগ্জাবের নানাস্থান লুগন করতঃ নিজ 
নিজ ছুর্গ মধোে আপনাদেব সম্পত্তিরক্ষা করিতেন। এক 
এক মিশলে ৫৩৭ জন করিয়। প্রধান ঘোদ্ধ। থাকিতেন । তীহ্া- 
দের অধীনে ১০১২ সহস্র শিখ সব্বদাই যুদ্ধার্থ প্রস্তুত থাকিত। 
মুসলমানদিগের সহিত ইহারা জর্বদ[ই যুদ্ধবিগ্রহে ব্যাপৃত 
থাকিত) এবং সময়ে সময়ে আপনাআপনিও যুদ্ধ বিগ্রহ 
করিত । স্তুপ্রসিদ্ধ আদিনাবেগ এক মিশলের কতকগুলি শিথকে 
মুসলমান সৈন্ট ভুক্ত করিয়া অপর মিশলের শিখদিগকে দমনে 
রাখিবার চেষ্টা করিরাছিলেন। কিন্তু তীহার সে চেষ্টা ফলবতী হয় 
নাই। একাদশটা মিশলের মধ্যে ফুলকিয়া মিশল শতদ্র ন্দীর 


সপ্তম অধ্যায় । ২৫৯ 


পূর্বদিকে আপনাদের আধিপত্য বিস্তার করে। মহারাজ 
পাতিয়ালা এবং ঝিন্দ ও নাভার রাঁজগণ এই মিশলের অস্থু- 
গত। পাতিয়ালারাজ আল! সিংহ আমেদসাভ আবদালির নানা 
প্রকার উপকার করায়, আমেদসাহ তাহাকে রাজা! উপাধি প্রদান 
করেন ও নানা প্রকারে তাহার সন্মান ও ক্ষনতাঁ বদ্ধিত করিয়। 
দেন। কাপুরথলার মহারাজা আহলুওয়ালা মিশলের নেতা! | 
রণজিতসিংহের পিতামহ ছত্রসিংহ স্ুকরচকিয়া মিশলের অধিপতি 
ছিলেন । অবশিষ্ট মিশল গুলি এক এক করিয়া মহারাজ বণজি ২ 
সিহের হস্তে ধংস প্রাপ্ত ভয়। এজন্য তাহাদের নাম উল্লেখ 
কর। গেল না। 

পাণিপথের ঘুদ্ধে জয়লাভ করিয়া আমেদ সাহ আবদান্সি 
স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিলে শিখেরা সমস্ত পঞ্জাব দেশ অধিকার 
করিয়া লব; এবং বহুসংখাক ভর্গ নিম্মাণ করিয়া আপনাদিগেক 
অধিকার দুটীভূত করে। শিখদিগের দৌরাস্সোর কথা শুনিয়। 
আনেদসাহ ১৭৩২ খুঃ অঃ আপন প্রধান সেনাপতিকে তাহাদের 
বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন । কিন্ত শিখেরা তাহাকে পরাস্ত করি 
পলায়ন করিতে বাধ্য করে। আমেদ সাহ লাঁভোবে যে সুবেদার 
নিযুক্ত করিয়া গির়াছিলেন, শিখেরা তাহাকে পরাস্ত করিব 
লাহোর অধিকার করির| লধ়। উহাঁদিগকে দমন করিবার জন্ত 
আমেদসাহ আরও ২৩ বার পঞ্জষবে উপস্থিত হন। তিনি নিজে 
সসৈন্তে উপস্থিত হইলে শিখেরা পলাইয়া ছুর্ণ আশ্রয় করিত; 
এবং তিনি শ্বদেশে প্রত্যাগমন করিলে উহার আবার সমস্ত পঞ্জাব 
অধিকার করিম লইত ও নানারূপ দৌরাত্ম্য করিত। এই সকল 
যুন্ধে মুপলমান ও শিখেরা পরম্পর যে দকল ঘোবতর অত্যাচার 


২৬০ ভারতবর্ষের ইতিহাস। 


করিয়াছিল, তাহা বর্ণনা করা যাঁয় না। সহিন্দ নগরে আরগ্রী- 
বের অধিকার কালে দশম গুরু গোবিন্দের ছুই পুত্রের প্রাণ 
বিনাশ হয়। এই জন্য ১৭৬৩ খুঃ অঃ শিখেরা ধী নগর অধিকার 
করিয়া সমস্ত মুলমান অধিবাসীর প্রাণ সংহার করতঃ এ নগর 
ধ্বংস করে। অগ্তাপিও যে শিখ সহিন্দ নগরের একখানি ইট 
লইয়া শতদ্র জলে নিক্ষেপ করিতে পারে, সে আপনাকে কৃতার্থ 
বলিয়া মনে করে। ১৭৬৮ সালে আমেদ সাহ শেষবার ভারতবর্ষ 
পরিত্যাগ করেন। তখন খ্িশলগুলিই প্ররুতপক্ষে পঞ্জাবের 
রাঁজক্ষমতা! প্রাপ্ত হয়। ১৭ ৬৩ খুঃ অঃ হইতে ১৭৯২ খুঃ অকে 
রণজিৎ সিংহের পৈতৃক রাজ্যাধিকার পর্ধ্যন্ত এই কম বৎসরের 
শিখদিগের ইতিহাস নানারূপ গোলযোগে পরিপূর্ণ । কিন্তু এই 
কম বৎসরের মধ্যে স্ুকর্চকিয়া মিশলের অধিপতি ছত্রসিংহ 
ও তৎপুক্র মহাসিংহ আপনাদিগের ক্ষমতা বদ্ধিত করেন। জন্ু 
শিখদিগের অধিরূত হয়। পঞ্জাবে মুসলমানদিগের সমস্ত ক্ষমত! 
লুপ্ত হয় এবং একাদশ মিশলের অধিপতিগণ পরস্পরের সর্বনাশ 
করিয়া আপন আপন আধিপত্য বিস্তার করিবার চেষ্ট! করেন । 

. ৯৭৯২ খুঃ অঃ মহাসিংহের মৃত্যুর পর রণজিৎ সিংহ স্বকর- 
চকিয়া৷ মিশলের অধিপতি হইয়া এক এক করিয়া শতদ্রু নদীর 
পশ্চিম পারস্থ সমস্ত মিশলগুলি ধ্বংস করেন ও আফগানেরা 
পঞ্জাব আক্রমণ করিলে তাহাদের হস্ত হইতে পঞ্জাব রক্ষা! বরেন। 
তিনি লাহোর অধিকার করিয়া তথায় আপন রাজধানী স্থাপন 
করেন। ১৮৭১ খুঃ অঃ তিনি মহারাজ উপাধি ধারণ করেন। 
এবং মুদ্রা প্রস্তুত করিতে থাকেন। এইরূপে রণজিৎ সিংহ প্রবল 
চুইলে মুসলমানের! বারে বারে তাঁহার বিরুদ্ধে অত্যুান বরে। 


সপ্তম অধ্যায়। ২৬১ 


কিন্ত তিনি সমস্ত বাধা ও বিস্ব অতিক্রম করিয়া কাশ্মীর, জন্ু 
কাঙ্গড়া, পেশোয়ার, মূলতান, বন্ন$ দেরাগাঁজি খাঁ, দেরাইস্মাইল খ' 
প্রভৃতি স্থান অধিকার করতঃ অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠেন। তখন 
শতদ্রর পুর্বপারবর্তী শিখদ্দিগের অধিকৃত স্থানগুলি অধিকার 
করিবার নিমিত্ত তাঁহার বাসন! হয় সর্ধিন্দ প্রদেশের শিখ 
অধিপতিগণ ইংরেজের হস্তে রাজ্যরক্ষার ভার দিয়া তাহাদের 
সহিত সন্ধি করেন। ১৮০৯ খৃঃ অঃ। এই জন্যই রণজিৎ খ্ রাঁজ্য- 
গুলি আত্মসাৎ করিতে পারেন নাই। যদিও রণজিতের রাজা 
ধ্বংস হইয়াছে; উহার! অগ্ঠাপি বর্তমান আছে ও শিখদিগের 
অতীত গৌরবের সাক্ষ্য প্রদীন করিতেছে । 





অব্টম অধ্যায়। 


ভারতবর্ষের উত্তর সীমায্ হিমালয় পর্ধতের মধ্যভাগে নেপাঁল 
নামে একটি সুবিস্তৃত অধিত্যকা আছে। মুসলমানের! কখনই 
এদেশ অধিকার করিবার চেষ্টা করে নাই। হিন্দুরা মগধ ও কোশল 
হইতে ছুইবার এই ব্বাজ্য অধিকার করিয়া লইয়ঠছিলেন, কিন্ত 
বৌদ্ধেরা প্রধানতঃ এদেশে প্রথমে বাঁস করিত এবং ইহা। 
কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৌদ্ধ রাঁজ্যে বিভক্ত ছিল। তন্মধ্যে কটা- 
মু$ ললিতপুর, ও ভাতরগাঁও রাজ্যই প্রধান । খুষ্টীয় অষ্টাদশ শতা- 
ব্বীর প্রথমভাঁগে গোরখ। নামক শৈব ধর্মাবলম্বী হিন্দুগণ প্রবল 


২৬২ ভারতবর্ষের ইতিহাস । 


ভইতে থাঁকে। উহাদের রাজা পৃর্থীনারায়ণ ১৭৬৮ খুঃ অঃ ভাতগীও 
এবং ললিতপুর অধিকার করিয়া সমস্ত নেপাল এক রাজ্যভূক্ত করিয়া 
লন। বাঙ্গালার স্থবেদার মীরকাঁসিম নেপাল না? কবিয়া- 
ছিলেন ; কিন্ত কৃতকার্ধ্য হইতে পারেন নাই। নেপালের বৌদ্ধ 
রাজ্যগুলি চীন সামাজাতুক্ত না হইলেও চীনের অধীন ছিল। 
এবং মধ্যে মধ্যে চীন সমাটকে কিছু কিছু উপহার দিয়া তাহার 
তপ্ঠি সাধন করিত। নেপালে হিন্দু রাজ্য স্থাপিত হইলে চীনের! 
এ রাজা আক্রমণ করে (১৭৯২)। কিন্ত গোব্খারাঁজ রণবাহাছুর 
সাহ পাঁচ বৎসর অন্তর চীনে উপটৌকন সহ দূত প্রেরণ করিতে 
স্বীকার করিয়া চীনপুন্দ ভইতে পরিত্রাণ পান। 

নেপালে নিক্ষণটক হইয়া! গোরখাৰা কুমাুন গড়োয়াল শির- 
মোঁর গ্রভতি পার্ঝত্যগ্রদেশগুলি অধিকার করিয়া লয়। এবং 
সব্বশেষে কাঙ্গাড়া ব্বাজ্যে উপস্থিত হয়। কাঙ্গাড়ার রাজা সংসার 
ঠাদ রণজিতের শব্রণাগত হইলে গোরখাঁরা কাঙ্গাড়া হইতে 
প্রত্যাগমন করে। ইহাব অল্পদিন পরেই ইংরেজদ্রিগের সহিত 
নেপাল দরবারের যুদ্ধ হয়। 


নবম অধ্ায়। 


ষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে হিন্দুরা সকল বিষয়েই উন্নতি 
লাভ করিয়াছিল। মহারাস্্রীয়দিগের ভুজবীর্যে মোগলরাজ্য 
ধ্বংস হয়) এবং শিখেরা পঞ্জাব প্রদেশ হইতে আফগানদিগকে 
দুরীভূত করে। ছুইটিমাত্র মুসলনানরাজ্য বর্তমান থাকে ) অবোধ্যা 
ও হাইদর[বাঁদ। ইংরেজদিগের আশ্রর লইরাই ইহারা আত্মর্ক্ষা 
করিতে সমর্থ হর। কিন্ত এই ছুই প্রদেশে ও অনেক সমস হিন্দুর! 
অতি উচ্চ রাজকার্্ে নিযুক্ত হইত; এমনকি কাবুলেও ঠাকুরদীস 
নামে একজন হিন্দু আমেদসাহের প্রধান মন্থী ছিলেন | ই'রেজাধি- 
কৃত প্রদেশেও হিন্দুরাই ইংরেজদিগের প্রধান সার ছিলেন। 
বাঙ্গালায় মহারাজ নবকৃ্চ ও কান্ত বাবু ইবেজের অধীনে রাজ- 
কার্যে নিযুক্ত থাকিয়া অতুল সম্মান লাভ করিরছিলেন ও অতুল 
র্বর্ধ্য রাখিয়া গিপ্াছিলেন। এই শতাব্দীতে হিন্দদিগের মধ্যে 
অনেক প্রধান প্রধান পণ্ডিত জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন । বাঙ্গাল। 
দেশে জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন ইংরেজের অন্থুরেধে সমস্ত স্থৃতির সার 
গ্রহ করিয়া দিয়া ষান। ম্হারাস্রদেশে রামশাস্্রীর নাম সকলেই 
অবগত আছেন । জয়পুররাজ জয়সিংহ গণিতশাস্ত্রে বিস্তর উন্নতি 
করিয়াছিলেন । অপ্রয়দীক্ষিত সমস্ত দর্শনশান্ত্রের টীকা রচনা 
করিয়া গিয়াছেন। স্থুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক জগদীশ তর্কালঙ্কার, 
ও গণদাঁপর ভট্টাচার্য এই সময়ে আবিভূ্ত হইয়াছিলেন। এই 
সময়ে দেখয় ভাষারও যথেষ্ট সমীদর হইয়াছিল। ভারতবর্ষের 


২৬৪ ভারতবর্ষের ইতিহাস। 


অনেক দেশেই এই সময়ে উৎকৃষ্ট কাব্য গ্রন্থ লিখিত হয়। বাণিজ্য 
ব্যবসায়েও ভারতবর্ষীয়দিগের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। বাঙ্গালা 
ও মহারাষ্ট্রদেশে অনেকে প্রসিহ্ধ ধনী ছিলেন। 

মুসলমানেরা যদিও বাহুবলে পরাজিত এবং নিস্তেজ 
প্রায় হইয়াছিলেন, তথাপি ত্াহাদিগের মধ্যে লেখাপড়ার 
বিলক্ষণ চর্চা ছিল। এই সময়ে বহুসংখ্যক ভারতবর্ষের 
ইতিহাস পারস্তভাষায় লিখিত হয়। পৃথিবীর অন্যান্ত 
মুসলমানরাজ্যের সহিত ভারতবর্ষের যে কিছু বাণিজ্য ছিল 
তাহা মুসলমানদিগের হস্তেই অর্পিত ছিল। 


সপ্তম খণ্ড । 





ইংরেজাধিকার। 


প্রথম অধ্যায়। 


ইংরাজ বাণিজ্য । 


থুঃ ১৫৯৯ অন্যের শেষ দিবসে ইংলগ্ডের অধীশ্বরী মহারার্ণী 
এলিজাবেথ ইঠ্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানি নামক বণিক সম্প্রদায়কে ভারত- 
বর্ষে ও তন্নিকটবর্তী .দেশসমূহে বাণিজ্য করিবার অনুমতি প্রদান 
করেন। অল্পদিনের মধ্যেই ইহার! স্থমাত্রা দ্বীপে,বাণ্টাম নগরে ও 
ভারতবর্ষে, স্থুরাটে কুঠী নির্মাণ করেন। সুবাটে কুঠী নির্মীণ করাতে 
পর্ভগীজদিগের সহিত ইংরেজদিগের বুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে পর্ত,গীজেরা 
পরাভূত হয়। ১৬১৫ খুঃ অঃ ইংলগ্ের অধীশ্বর প্রথম জেমসের 
দূত সার টমাস রো জাহাঙজীরের দরবারে উপস্থিত হইয়া সমস্ত 
ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিবার অধিকার প্রাপ্ত হন। ১৬২৩ খুঃ অঃ 
ওলন্দাজেরা আদ্বোয়ান! নামক স্থানে বহুসংখ্যক ইংরেজের প্রাণ 
সংহার করে। ১৬২৮ খৃঃ অঃ ইংয়েজেরা মসলিপততনে কুঠী নিশ্বাণ 


২৬৬ ভারতবর্ষের ইতিহাস 


ফরেন $ এবং ইহার অব্যবহিত পরেই উৎকলে হরিহরপুর নামক 
স্থানে বাণিজা করিবার অনুমতি পান। ১৬০৫ খুঃ অঃ ইংবাজের। 
বালেশ্বর ও হুগলী।তে বাণিজ্যকরিতে আরস্ত কনেন। ১৬৩৩খুঃঅঃ 
ই'হাবা চন্্রাগরির বাজার নিকট মান্্াজ নামক স্থান প্রাপ্ত হইরা 
তথায় ফোর্ট সেন্ট জঙ্জ নামে একটি ছুর্গ নির্মাণ করেন । ১৬৬১ 
খুঃ অঃ ইংলগ্ডের অধীশ্বর দ্বিতীয় চার্লন পর্তগীজ রাজকুমারীর 
পাণিগ্রহণ করায় যৌতুক স্বরূপ বোম্বাই দ্বীপ প্রাপ্ত হন। ১৬৮৮ 
খুঃ অঃ এ দ্বীপ ইষ্ট ইণ্ডিয়া (কোম্পানিকে প্রদত্ত হর এবং কোম্পানি 
তথায় ভুর্গ নির্্াণ করেন । ১৬৬৪ ও ১৬৭০ খুঃ অঃ শিবজী 
স্থুরট লুঠ করিতে আপিলে ইংরাজের! বিলক্ষণ দক্ষভী সহকারে 
আপনাদের সম্পত্তি রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন | এইজন্য 
শিবজী ও মহারাট্রীয়েরী ইংরেজদিগকে ভয় করিয়া চলিতেন। 
এই সময়ে মুসলমান শাসনকর্ভাত্! ইংবেজদিগের উপর ননা 
প্রকার দোরাক্মা করিতেন এবং নানা কারণে তাহাদিগের নিকট 
হইতে টাকা আদায় করিয়া লইতেন। ইহাতে বিরক্ত হইয়া 
ইংরাজেরা ১৬৮৬ খুঃ অঃ হুগলি নগরের উপর গোলা বর্ষণ 
করিয়া উহার কিয়দংশ ধ্বংস করিষ! দেন এবং বোম্বাই অঞ্চলে 
মুসলমান তীর্ঘমাত্রীদিগের জাহাজ লুঠ করেন। এই সকল 
ংবাদে ভুদ্ধ হইয়া সম্রাট ইংরেজদিগকে মোঁগল সাম্রাজ্য 
হইতে দূর করিয়া দিবার আজ্ঞা করেন, এবং সর্বত্র ইংরেজ 
বাণিজ্য বন্ধ হইয়া যায়। কিন্তু ইংরেজের! ক্ষমা! প্রার্থনা করিলে, 
আরঞ্ীব, দেড় লক্ষ টাকা লইয়া! উহাদিগকে পুনর্ধার বাণিজ্য 
করিতে অনুমতি দেন। এই সময়ে ফরাসীরা চন্দন নগর ও 
পিচেরী এবং ওলন্দাজেরা চুঁচুড়ায় এবং দিনেমারের! দিনেমার 
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ভাঙ্গায় কুগী নির্মাণ করায় ইংরাজ বাণিজোর অনেক ক্ষতি হয়। 
তাহাতে আবার ইংলঞ্ডে আর একটি গ্রতিদ্বন্দী কোম্পানি 
ভারতবর্ষে বাণিজা করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হন। স্থতরাং ইষ্ট 
ইন্ডিয়া কোম্পানির বাঁণিজ্য অনেক কমিরা যাঁয়। কিন্তু ১৭০২ 
খুঃ অঃ যে সকল ইংবাজ ও স্কট্লগুবাসীহ্া ভারিতবর্ষে বাণিজ্য 
কৰিবাঁর জন্ত ব্যস্ত ছিলেন, তীহার! সকলে ইষ্ট ইণ্ডিযা কোম্পানির 
সহিত মিলিত হইয়া বাণিজ্য করিতে থাকেন। ১৬৯৮ খুঃ অঃ 
ইংরাজেরা কলিকাতা ক্রতান্ুটি ও গোবিন্বগুর নামক তিনটি 
স্থান ক্রয় করিয়া ফোট্ট উইলিরম নামে একটি ছুর্গ নির্মাণ করেন । 

এইরূপে কলিকাতা মান্দ্রাজ ও বোম্বাই হস্তগত করিয়া 
ইংরাজেরা এই তিনটি স্থানে আপনাদিগের শ্ধান কার্যালয় স্থাপন 
করতঃ প্রত্যেক নগন্ধে এক একজন প্রেসিডেণ্ট নিযুক্ত করেন । 
প্রেসিডেন্টের ইংরাজী আইন অনুসারে ইংরাজদিগকে ও দেশীয় 
আইন অনুসারে দেশায়দিগকে শাসন করিতেন ; এবং তত্প্রদেশে 
অবস্থিত সমস্ত কুঠীগুলির তত্বাবধান করিতেন । ১৭৪২ খুঃ 
অবে মহা্ব।্রীয়েরা বাঙ্গালার দক্ষিণ পশ্চিম অংশ আক্রমণ করিলে 
কলিকাতার অধিবাসিসণ কলিকাতার উত্তর ও পূর্বসীমায় একটা 
খাত খনন করান । উহা মহারাষ্ট্র খাত নামে বহুদিন প্রসিদ্ধ ছিল। 

১৭৪৪ খুঃ অঃ পধ্যন্ত ইংরেজেরা নিব্বিদ্বে ভারতবর্ষে বাণিজ্য 
করিয়া আসিতেছিলেন । এ অবে ফরাসীদিগের সহিত ইউরোপে 
ইংরেজদিগের যুদ্ধ হয়, এবং ফরাসীরা লাবোর্ডনে নামক একজন 
নৌসেনাপতির অধীনে কতকগুলি যুদ্ধ জাহাজ পটুঞ্চেরিতে 
প্রেরণ করে। ইহাদের সহিত জলে ও স্থলে যে সকল যুদ্ধ হয় 
তাহাতে ইংরেজেরা পরাজিত হন। তাহাদের প্রধান নগর 


২৬৮ ভারতবর্ষের ইতিহাঁস। 


মানতরীজ ফরানীদিগের হস্তগত হয়। ফরাসী গবর্ণর ডুপ্নে 
লাবোর্ডনে কৃত সন্ধির নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া ইংরেজদিগের অতন্ত 
লাঞ্ছনা ও অবমানন। করেন। কর্ণাটের নবাব ইংরেজের পক্ষ 
হইয়া সালিশী করিতে আসিলে ডুপ্লে তাহাকে পরাজিত 
করেন ও তাহার রাজ্য আক্রমণ করেন। ইহাতে তিনি 
ইংরেজদিগকে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। কিন্তু এই সময়ে মেজর 
লরেন্ন এবং ইংরেজ রণতরী সকল উপস্থিত হওয়ায় ইংরেজেরা 
পটুঞ্চেরী অবরোধ করেন 3 কিন্তু উহ গ্রহণ করিতে সমর্থ হন 
নাই। ১৭৪৮ অন্ধে ইউরোপে উভয় পক্ষের সন্ধি হওয়ায়, ভারত- 
বর্ষেও উহাদের সন্ধি হয় এবং ইংরেজের! মান্্জ পুনঃগ্রাপ্ধ হন । 
এই যুদ্ধের সময় ডুপ্নে দেখিয়াছিলেন, অগ্পসংখ্যক ইউরোপীয় 
সৈন্তে বহুসংখ্যক দেণীয় সৈন্ঠ জয় করিতে পারে স্থত্তরাং তিনি 
দেশীয় রাজাদিগের পরম্পর বিবাদ বিসন্বাদে যোগ দিয়া দক্ষিণ 
ভারতে ফরাসীদিগের আধিপত্য স্থাপন কবিবেন বাঞ্চ! কবিয়।- 
ছিলেন এবং অল্পদিনের মধ্যে তাহার সে বাগ! পূর্ণও হইয়াছিল । 
১৭৪৮ খুঃ অঃ নিজাম উল্মুলুকের মৃত্যু হইলে তাহার দ্বিতীয় 
পুল নাপীর্জঙ্গ দাক্ষিণাতো সুবে্দাৰ হন। কিন্ক নিজামের 
দৌহিত্র তীহাকে পদচ্যুত করিয়! ন্বরং সুবাদার হইবার চেষ্টা 
করেন। এই সময়ে অরুকড়র নবাব আনোয়ারুদ্দিনের মৃত্যু 
হয়। তখন আনোয়ারের পুত্র মহম্মদ আলি ও পূর্বনবাবের 
জামাতা ট!দ সাহেব নবাবী পাইবার জন্ত পরম্পর বিবাদ করিতে 
থাকেন। ইংরাজেরা নাঁসীরজঙ্গ ও মহম্মদ আলির পক্ষ অবলম্বন 
করেন ও ফরাসীরা মোজা ফরজঙ্গ ও চাদ সাহেবের পক্ষ অবলম্বন 
করেন। কিছুদিন যুন্ধ বিগ্রহের পর মোজাফরজঙ্গ দাক্ষিণাত্যের 
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স্থবেদারী ও চাদ সাহেব অরুকড়ুর নবাবী প্রাপ্ত হন ইহাতে 
ফর/সীদিগের ক্ষমতা বৃদ্ধি হয়। ডুপ্ধে কৃষ্ণ নদী হইতে কুমারিকা! 
পর্য্স্ত সমস্ত প্রদেশের শীসনকর্তী নিযুক্ত হন। এই সময়ে হঠাৎ 
গুপ্রধাতকের হস্তে মোজাফরজঙ্গের মৃত্যু হওয়ায় ফরাপী সেনাপতি 
বুপী তৎক্ষণাৎ নিজামের তৃতীয় পুত্র দলা বতজঙ্গকে দাক্ষি- 
ণাত্যের স্ব্দোর পদে অভিধিক্ত'করিকা দাক্ষিণাত্যে ফরাসী- 
দিগের প্রাধান্য বজায় রাখেন। 

এদিকে মহম্মদ আলি পৈতৃক নবাবী হইতে বঞ্চিত হইয়া 
ত্রিচিনপল্লীর ছর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন । চাদ সাহেৰ 
সমস্ত কর্ণাট অধিকার করিয়া! এ ছুর্গ অধিকার করিতে অগ্রসর 
হইলেন। মহম্মদ আলি ইংরাজদিগের শরণাপন্ন হইলেন । এই 
সময়ে ক্লাইব নামে কোম্পানির এক জন কেরাণী, কেরাণীগিরি 
ত্যাগ করিয়! সৈম্ত বিভাগে কার্ধ্য করিতেছিলেন ! তিনি মান্দ্রা- 
জের প্রেসিডেন্টকে পরামর্শ দিলেন, ঘে মহম্মদ আলির সাহায্য 
করিতে হইলে, ত্রিচিনপল্লীতে না গিয়া টাদ সাহেবের রাজধানী 
অরুকড়ু আক্রমণ করা উচিত। প্রেসিডেন্ট এই কথায় সম্মত 
হইলে ক্লাইব অল্প সংখ্যক ইংরাজ ও সিপাহী সৈম্ত লইয়া অরু- 
কড়ুর দুর্গ আক্রমণ করিয়া অধিকার করিয়া লইলেন। 
টাদপাহেব রাজধানী রক্ষার্থ বহুসংখ্যক সৈন্য ত্রিচিনপল্লী হইতে 
প্রেরণ করিলেন। কিন্তু তাহারা আসিয়া অরুকডু দুর্গ অধিকার 
করিতে পারিল না । বরঞ্চ ইংরেজেরা লরেন্স ও ক্লাইবের অধীনে 
ব্রিচিনপল্লীতে সৈন্ত পাঠীইতে সমর্থ হইলেন | চাঁদসাহেব পরাজয় 
দ্বীকার করিলেন । বিদ্রোহ অপরাধে তাহার প্রাণ দণ্ড হইল। 
এই ব্যাপারে ফরাসীর! বিলক্ষণ অপরস্থ হইয়া পড়িলেন। ডুগ্নের 
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প্রভূর! তাঁহাকে পদচ্যুত করিলেন। ইংরেজ ও ফরাসীদিগের 
বিবাদ চুকিয়া গেল। বুষী সলাবত্জঙ্গের দক্ষিণ হস্তের স্বরূপ 
তইয়া হায়দরাবাদে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। টাদসাহেবের 
মৃত্যুর পরই ক্লাইব শ্বদেশে গমন করিয়াছিলেন । কিন্তু আবার 
ফরাসীদিগের সহিত যুদ্ধ আন্ত হওয়ার তিনি এদেশে পুনঃ প্রেরিত 
হন। আডমিরাল ওয়াটসনও কতকগুলি যুদ্ধ জাহাজ লইয়া 
ভারতবর্ষে আসিতে থাকেন। তাহারা বোম্বাইয়ের উপকূলে 
উপস্থিত হইল বোস্বাইনের গবর্ণর পেশোয়ার সহিতমিলিত হইরা 
আঙ্গিযা নামক জলদস্ত্াকে দমন করিবার জন্য অন্থুরেধ করেন। 
আঙ্গিয়া মহারাঈরাজের অধীনে জলসৈন্তের কর্তী ছিলেন। 
বিজর দুর্গ ব| ঘেরির। তাহার প্রধান ছুর্গ ছিল। তিনি পেশোয়কে 
মানিতেন না। এই জন্য পেশোয়া ইংরেজদিগের সহিত 
মিলিত হইয়া আর্গিরাকে আক্রমণ করেন। আঙ্গিরার রণতরী 
সমূহ ওয়াট্সনের হস্তে পরাজিত ও বিস্ন্ত হয়। ক্লাইব স্থলপথে 
ভীহার দুর্গ আক্রমণ করি! অধিকার করিয়া লয়েন। এইবপে 
আসিবার কালে পথিমপযো জয়লাভ করিয়া ক্লাইৰ মান্দ্রাজে 
আসিয়। শুনিলেন, বাঙ্গালার নবাব সিব্াজউন্ৌলা কলিকাতা 
অধিকাৰ কৰিদ্ব! সন্ত ইরেজদিগকে বাঙ্গালা হইতে দূরীভূত 
করিয়া দরিরাছেন। তখন ক্লাইব ও গয়াটসন বাঙ্গালার প্রেরিত 


হইলেন । 
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১৭৫২ খৃঃ অঃ রঘুজী ভোসলার সহিত সন্ধি হওয়ার পর 
আলিবদ্দা খা চারি বৎসর কাল স্থখে ও শ্বচ্ছন্দ বাঙ্গালা বিহার ও 
উড়িক্যার স্থবেদাজি করেন। ১৭৫৬ খৃঃ অঃ তাহার মুত্রা হইলে 
তাহার প্রির দেৌভিত্র সিরাজউদ্দৌল! স্ববেদ।র হন | তিনি স্থবেদার 
হইয়াই দেখিলেন ইংরেজেরা ফরাসীরিগের সঠিত যুদ্দের আশঙ্কায় 
কলিকাতার দুর্গ সংস্কার করিতেছেন । ভিনি ইংহেজদিগকে 
দুর্গ সংস্কাপের কার্য বন্ধ করিতে আদেশ করেন। ইংরাজের! 
তাহার কখ! অমান্ত করিলে ভিনি মবৈন্যে কলিকাতা বিকুক্গে 
অগ্রসর হন এবং এ নগব ও দুর্গ অর্পিকার কত্সিয়া লয়েন। তীভার 


গে 


এক জন মেনাপতি এক বারের জন্য ১৪৬ জন ইংরেজ বন্দীকে 
একটি ক্ষুদ্র গ্ুতের মধ আনন রাখায় ১১৩ জনের মৃত্যু হয়। 
এই ব্যাপারে নাম অন্ধকুপ ভতা। ইভাতে নবাবের কোন 
দো ছিল না। কিন্ত তিনি অপরাধী সেনাপতিকে শাসন কবেন 
নাই। 

কলিকাতা এই ভয়ানক বার্ত। মান্দাজে পঁহুছিলে মান্দ্রাজের 
গবর্ণর কর্ণেল ক্লাইৰ ও আডণিরাল ওয়াট্সনকে কলিকাতাভিমুখে 
প্রেরণ করেন। তীহার! অনায়াসেই কপিকাত। অধিকার করেন । 
এই সময়ে বাঙ্গালার হিন্দু ও মুসলমান ওমরাহেরা মিলিত হইয়া 
দুর্বৃত্ত সিরাজকে পদচ্যুত করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। ইংরে- 
জের! তাহাদের পক্ষ অবলম্বন করিরা সসৈন্ঠে মুরশিদাবাদ অভিমুখে 
যাত্রা করেন। পলাশী নামক স্থানে যুদ্ধ হব ও সেই যুদ্ধে 
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ইংরেজের! জয় লাভ করেন। সিরাজউদ্দৌলা পলায়ন করেন, 
কিন্তু ধত ও নিহত হন। তখন ফড়যন্ত্রকরীরা সিরাজের সেনা- 
পতি মীরজাফরকে বাঙ্গাল বিহার ও উড়িষ্যাব সুবেদার নিযুক্ত 
করেন। নবাব ইংরেজদ্িগকে যত টাকা দিবেন বলিয়াছিলেন, 
সমস্ত পরিশোধ করিতে না পারায় উহদিগকে কলিকাতার 
দক্ষিণস্থ সমস্ত ভূভাগের রাজন্ব প্রদান করেন। কিন্ত 
ইহাঁতেও তাহার খণ পরিশোধ হয় নাই। মীরজাফর অত্যন্ত 
ইন্দ্রিয়পরায়ণ অল প্রকৃতি ও জবগ স্বভাবের লোক হিলেন 
ইংরাজের! সৈশ্ঠ দ্বারা সাহাধয না করিলে তিনি কিছুতেই রাজ্য রক্ষা 
করিতে পারিতেন না ।কারণ তাহার অধীনে ফৌজদারেরা অনেকে 
বিদ্রোহী হন এবং বাদসাহের পুত্র বাঙ্গালা আক্রমণ করেন। 
১৭৬০ খৃঃ অঃ ক্লাইব ইংলপ্ড যাত্রা করেন । তাহার পরবর্তী গবর্ণর 
বান্সিট, সাহেব মীরজাফরকে পদচ্যুত করিয়া তাহার জামাতা 
মীরকাপিমকে সুবেদার করিয়া দেন। তিনি ইংরেজদ্িগকে 
অনেক টাকা দিতে শ্বীকার করিয়াছিলেন । কিন্তু রাজকোষে 
সমস্ত টাকা না থাকায় তিনি বর্ধমান, চট্টগ্রাম ও মেদ্রিনী- 
পুরের বাঁজশ্ব ইংরেজদিগকে প্রদান করেন। মীরকাসিম 
স্ুবেদ!র হইযাই দেখিলেন ইংরেজেরাই দেশের সর্বময় কর্তা 
হইয়া উঠিয়াছেন। সুতরাং ইংরেজদিগকে দূর করিতে ন! 
পারিলে তাহার সুবেদাখ্বী কর! বুথা। কিন্তু ইংরেজদিগকে 
বিদায় করিতে হইলে সুশিক্ষিত সৈম্ত ও গুলি গোলার 
আবশ্তক। ইংরেজদিগের চক্ষুর অন্তরালে থাকিয়! যুদ্ধের আয়োজন 
করিবার উদ্দেশে মীরকাসিম মুরশিদাবাদ হইতে মুঙ্গেরে রাজধানী 
উঠাইয়া লইয়া গেলেন। কিন্তু মনোমত যুদ্ধের আয়োজন হইবার 
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পূর্দেই ইংরেজদিগের সহিত বিবাদ বাধিয়া উঠিল। উদয় নালা 
ও ঘেরিয়া নামক ছুই স্থানে ইংরেজদিগের সহিত নবাঁবের 
সৈন্তের যুদ্ধহয়। এই যুদ্ধে পরাজিত হইয়া নবাব 
অযোধ্যায় পলারন করেন। যাইবার সময় পাটনাঁয় ইংরাজ 
বন্দীদিগের প্রাণ সংহার করিয়া যান। অযোধ্যার নবাব 
ও দিল্লীর বাদসাহ সাত আলম মীরকাশিমের সহিত একত্র মিলিত 
হইয়া বেহার প্রদেশ আক্রমণ করেন। বক্সারে ইংরাঁজদিগের 
সহিত মিলিত মুসলমান সৈন্যের ঘোরতর যুক্ত ভয়। এই যৃদ্ধেও 
ইংবাজের। সম্পূর্ণরূপে জঘলাভ করেন । অধোধ্ার নবাব ইংরাঁজ- 
দিগের সতিত সন্ধি করিতে বাধা ভন । অপ্ঘাধার নবাব আসরুফ - 
উদ্দৌলা নিজ রাজধানীতে প্রতাগমন করিলে, বাদসাহ অতি 
দীনভাবে বেহাবের প্রতান্ত দেশে বাস করিতে থাকেন । 

এদিকে বাঙ্গাপাঁর নবাবেব সহিত বুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছে 
স্ুনিয়াই ইংলগ্ের কর্তৃপক্ষীদ্েরা ক্লাইবকে গুনরার বঙ্গদেশে প্রেরণ 
করেন। ক্লাইব কলিকাতায় উপস্থিত ভইরা দেখিলেন, কৌন্সি- 
লের মেশ্বরেরা পুনরার মীরজাফরকে সুবেদার নিযুক্ত করিয়াছেন । 
নবাবের লোকেই সমস্ত রজকার্ধ্য নির্বাহ করে। ইংরেজদিগকে 
উাহার হইয়ণ যুদ্দ করিতে হয়। ইহা। অত্যন্ত অস্ুবিধাজনক দেখিয! 
তিনি বাদসাহের নিকট হইতে বাঙ্গালা ও বেহারের দেওয়ানী 
গ্রহণ করিতে সংহ্বল্পে করেন। তিনি বেহার প্রদেশে উপস্থিত 
হইয়া বাদসাঁতের নিকট দেওয়ানী প্রার্থনা করেন। বাদসাহ্‌ 
ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে বাঙ্গালা বেহাঁর ও উড়িষার দেওয়ান 
নিযুক্ত করেন। কোম্পানি তাহাকে বাৎসরিক ২৬ লক্ষ টাকা 
কর ও আসরফউদ্দৌলা! প্রদত্ত এলাহাবাদ ও কোরা প্রদেশের আধি- 

১৮ 


২৭৪. ভারতবর্ষের ইতিহাস। 


পত্য প্রদান করেন । বাদসাহ উত্তর সরকার প্রদেশ ইংরেজদিগকে 
দান করেন। দেওয়ানী প্রাপ্ত হইবার পৃর্মেই ইংরেজেরা বাঙ্গা- 
লাঁর জুবেদারের সহিত এই মন্মে সপ্ধি করিয়াছিলেন, যে ইংরেজেরা 
দেশ রক্ষ। করিবেন, নবাব ৫৩ লক্ষ টাক। লইয়। দেশ শাসন 
কবিবেন। রাজস্ব আদাধের ভার দেশীয় কর্মচারীর উপরে অর্পিত 
হইবে, কিন্তু ইংরাজেরী এই বিভাগে তত্বাবধান করিবেন । 
দেওয়ানী প্রাপ্ত হইবরাও ইংরেজেরা এ বন্দোবস্তে হস্তক্ষেপ করিলেন 
না। এইরূপে দেওয়ানীপ্রাপ্ডি দ্বারা ইংরেজদিগের অধিকার দৃট়ীভু ত 
করির। ক্লাইব ইংলগ্ডে যাত্রা করেন । তীাহার ভারতবর্ষ তাগেজ 
পৃর্দেই কোম্পানির ইউরোপীয় সৈষ্ঠগণ মিউটিনি করে। ক্লাইব 
বিলক্ষণ দক্ষ তাসহকারে এই মিউটিনি দমন করেন । এই সময়ে 
কোম্পানির কম্মচা বারা অত্ান্ত অল্পবেতন পাইতেন। স্থৃতরাহতীহারা 
অবৈধ উপায়ে অর্থ সংগ্রহ করিতেন! ইহাতে নানাক্প অত্যাচার 
ঘটিত। ক্রাইব তনিবারণার্থ লবণের একচাটিনা হইতে কোম্পা, 
নির যে লাভ হইত, ভাভী কর্চারিগণের মধ্যে বণ্টন করিয়া 
দিবার প্রথা প্রবর্তিত ক'রয়া যাঁন। কিন্তু তাহার ইংলস্তীয় প্রভুর 
এ প্রথার অনুমোদন করেন নাই । 

১৭৭২ খুঃ অঃ ওয়ারেন্‌, ভেষ্টিংস সাহেব বাঙ্গালার গবর্ণর হইরা 
আগমন করেন। তখন ইংরাজদ্রিগের এক কোটা যাটি লক্ষ টাকা! 
দেনা । ইংলগ্রায় কর্তৃপক্ষায়েরা এই দেনা শোধের জন্ত পীড়াপীড়ি 
করিতেছেন। তিনি আমিবার পু্েই বাদসাহ মহা ্া্রায়দিগের 
আশ্বাসে মুগ্ধ হইরা! দিল্লী প্রস্থান করিয়াছিলেন । এই কার্ষে; 
ইংরেজদিগের সম্মতি ছিল না। সুতরাং তীহারা বাদসাহের কর 
বন্ধ করিনা দিলেন এবং এলাহাবাদ ও কোরা প্রদেশ অধকার 


ছ্িতীয় অধ্যায়। ২৭৫ 


করিয়া লইলেন এবং উহা! ৫০ লক্ষটাকায় অযোধ্যার নবাবের নিকট 
বিক্রয় করিলেন। 

মহারাই্্রীয়েরা রোহিলথও্ড আক্রমণ করিলে রোহিল্লার! বড়ই 
বিপদগ্রস্ত হইয়া উঠে। তাহাদের বাজ্য অবোধার নবাবের 
রাজ্যের নিকট বলিয়া তিনি উভা আত্মসাৎ করিবাঁ4 (চষ্টা করি- 
তেন। এদিকে মহারাষ্্ীয়েরও তাভাদের বাজা আক্রমণ করিল। 
তখন তাহার! নিরুপায় হইয়া মহা বাষ্টারদিগকে বিদায় দিবার জন্য 
নবাবের হস্তে ৪০ লক্ষ টাকা! প্রদান কবেন | কিন্তু ১৭৭২ খু অঃ 
নারায়ণরাও পেশোয়া ভইয়াভ স্মন্ত নভাবাই্রীর সৈম্ত দাক্ষিণাতো 
প্রতিনিবুত্ত হইবার আজ্ঞা কবায় নবাব এ টাক] মহা রাষ্্রারদিগকে 
দেন নাই। ঘ্ী ৪০ লক্ষ টাক। বোিল্লাবা ফেব চাভিলে 
রোহিল।দের সহিত নবাবের মনান্তব হয। নবাব ভেষ্টিংসকে 
ঘীঁ৪* লক্ষ টাকা দিয়া তীডাধ নিকট হইতে এক দল ইংরাজ 
সৈগ্ঠ চাহিয়া লন এবং এই সৈন্যের সভামতায় সমস্ত রোভিল্লাদিগকে 
জয় করিয়া তাঁহাঁদের দেশ শ্বনাজ্যদুক্ত কবিয়া লন। এইন্ধপে 
সৈন্ঠ ভাড়া দিপা টাক! লওয়ার ইতলগ্ডের অনেকেই ভেষ্টিংসের উপৰ 
বিরক্ত হইয়া উঠে। হেষ্টিংস্‌ মুব্শিদাবাদ ভইতে সমস্ত কাছা 
কলিকাতায় উঠাইয়া আনেন) এবং শ্বতস্তে দেওয়ানী ভার 
গ্রহণ করেন। বাঁজন্ব সংক্রান্ত যাবভীগ্ন দেখায় কর্মচারিগণকে 
পদচ্যুত ক্রিয়া বাঙ্গালা ও বেহার এদেশ কতকগুলি জেলার 
বিভক্ত করেন। প্রত্যেক জেলাম্ব এক একজন কালেক্টর নিযুক্ত 
করেন। কালেক্টরেরা দেওয়।নী মোকদ্দমার ভার প্রাপ্ত হন। 
ফৌজদারী কাধ্যের ভার পূর্বের ন্যায় কাঁজীদিগের হস্তে স্তস্ত থাকে । 


পি সস 


তৃতীয় অধ্যায় । 


১৭৫৩ খুঃ অঃ ইউরৌপে ইংলগড ও ফ্রান্সে যুদ্ধ উপস্থিত হয় 
এবং ফরাসীয়া লালী নামক একজন সেনাপত্তির অধীনে বহু- 
খ্যক সৈন্য পটুঞ্চেরীতে প্রেরণ করেন। লালীর পুর্ব পুরুষেরা 
'আয়ারলণ্ডে বাস করিতেন । ইংরাজদিগের অত্যাচারে তাহাদের 
দেশতাগ করিতে হয়। সুতরাং ইংবাজদিগের গ্রাতি তাহার 
বিশেষ বিদ্বেধ ছিল। তিনি ভারতবর্ষে উপস্থিত হইয়াই করম গুল 
উপকুলম্থ ফোর্ট সেণ্ট ডেভিড নামক ইংরেজদিগের হূর্ ভূমিসাৎ 
করিয়া দেন। পরে মান্্ীজ অবরোধ করেন। তিনি বুসীকে 
হাইদরাবাদ পাঁরতাগ করিয়া পটুঞ্চেরীতে আসিতে আজ্ঞা দেন । 
বুসী হাইদরাবাদ হইতে চলিয়া আসায় দাক্ষিণাত্যে ফরাসীদিগের 
প্রভাব বিলুপ্ত ভয়; ও সেই সঙ্গে সঙ্গে তাভাদের সুবেদার সলা- 
বত্জঙ্ প্রথমে স্থব্দৌরী ও পরে প্রাণ হারান। ওদিকে কতক- 
গুলি ইংরাজ রণতরী মান্দ্রাজের নিকট উপস্থিত হওয়ায় লালী 
পটুঞ্চেরী গমন করেন। ইংরেজ সেনাপতি স্তর আয়ার্‌ কুট 
বন্দীবাস নামক স্থানে লালীকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করেন । 
জ্বয়লাভে উৎসাহিত হইয়া ইংরাঁজের পটুঞ্চেরী অবরোধ করেন 
ও ১৭৬১ খৃঃ অঃ পটুঞ্চেরী তাহাদের হস্তে পতিত হয়। ফরাসীরা 
ভারতবর্ষে আধিপত্য বিস্তারের যে বাসনা করিয়াছিলেন তাহ 
সম্পূর্ণরূপে বিফল হইয়া যায়। ফরাসীরা যদিও পটুঞ্চেরী 
ফিরিয়া পাইয়াছেন, কিন্তু তাহাদের সে প্রভাব আর নাই। 
বাঙ্গালার ন্যায় মান্জরীজেও ইংরাজেরা এই লমযু হইতে 


তৃতীয় অধ্যায়। ২৭৭ 


সর্বময় কর্তী হইলেন। কর্ণাটের নবাব মহম্মদ আলি তীঁহাদের 
আশ্রিত। তাঁহাদের প্রতিদন্দী ফর।সীরা সর্ধ্ত্র হীনপ্রভ | নিকট- 
বস্তা দেশীয় রাজারা সকলেই পরস্পর বিবাদ বিসম্বাদেই ব্যাপৃত। 
সুতরাং ভাহার্দিগকে বাঁধা দিবার আর লোক রহিল না। 

ইংরাজেরা বহুদিন অবধি উত্তর সরকার প্রদেশ পাইবার 
জন্য বড়ই ব্যস্ত ছিলেন। কিন্ত নিজাম এ প্রদেশ বুসীর সৈম্তের 
বায় নির্ধবাহার্থ ফরাসীদের প্রদান করেন। তদবধি ফরাসীরাই 
উহা অধিকার করিয়া রাখিয়।ছিলেন। ক্লাইব দেওয়ানী প্রাপ্তি 
সময় প্র গ্রদেশটিও বাদসাহের নিকট লিখাইয়! লইয়াছিলেন । 
কিন্ত ভায়দরাবাদের নিজাম আলি ইংরাজদিগকে উহা! প্রদান 
করিতে অন্বীকার করার, ইংবাজেবা বার্ষিক কর দিতে ও যুদ্ধ 
উপস্থিত হইলে সৈন্যের দ্বারা তাহার আন্কুল্য করিতে স্বীকার 
করিয়া "রী দেশের অধিকার প্রাপ্ত হন । কিন্ত এই স্থত্রে ইংরাজ- 
দিগের সহিত হায়দার আলির বিবাদ বাঁধিপা উঠে। 

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে যাদব বংধীয়ের! বিজয় নগরের 
অধীনে মহীস্তুবে রাজত্ব করিতেছিলেন। বিজয়নগর ধ্বংসের 
পর মভীম্ুর একপ্রকার শ্বাধান হইবা উঠে। তদবধি মহীস্সুরে 
যাদ্বরাজগণ ক্রমশঃ বল্‌বান হইয়া শ্রীবঙ্গপত্তনে আপনাদিগেৰ 
রাজধানী স্থাপন করেন ও নিকটবর্তী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজগণকে 
পরাজিত করিনা আপনাদের রাজ্যের সীগা বাদ্ধত করিতে 
থাকেন। ১৭৩৩ খৃঃ অঃ এই বংশ লোপ হয় এবং মহীস্থুরে 
এক প্রকার অরাজকত) উপস্থিত হয়। কৃষ্ণরায় অলস প্রকৃতি 
ও সিলাসপরায়ণ লোক ছিলেন । তাহার মন্ত্রী নন্দরাজ মহীস্গুরে 
সর্বময় কর্ত। ছিলেন। এ পধান্ত মুসলমানের! মহীগ্ুরে বাজ- 


২৭৮ ভারতবর্ষের ইতিহাঁস। 


কার্যে প্রবেশ করিতে পারে নাই। ননরাজ হায়দীর আলি 
নামক একজন মুসলমানকে সৈনিক পদে নিযুক্ত করেন। কিন্ত 
হায়দার নিজের দক্ষতী গুণে মহীশ্রুরের প্রধান সেনাপতি ও 
স্বাধীন বাজা হন। ১৭৬১ খুঃ অঃ তিনি মহীস্ুরের রাজা হইয়াই 
ক্ষান্ত হইলেন না। অল্পদিনের মধ্যেই কৃষ্ণা নদী পধ্যন্ত আপনার 
অধিক।র বিস্তার করিলেন । ইহাতে মহারাস্্রীরদিগের সহিত তাহার 
বিবাদ বাধিয় উঠে, পেশোয়া মধুরাও ও তাহার পিতৃব্য রঘুনাথ- 
রাওয়ের সহিত হায়দারের যুদ্ধের বিবরণ পূর্বেই লিখিত 
হইয়াছে । মধুরাও স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইলে, হারদার 
বেদনৌরের রাণাকে পরাজিত করেন ও তাহার রাজধানী লুঠ 
করিয়া ১২ কে।টী ট।কা প্রাপ্ত হন। এই টাকাই হায়দারের 
ভবিষ্যৎ পরাক্রমের মুল । ভায়দাঁর ক্রমে নিজামের রাঁজাসীমায় 
উপস্থিত হইলে, নিজাম সাভার বিরুদ্ধে বুদ্ধ ঘোষণা করেন । 
উত্তর সরকার গ্রভণকাঁলে ইত্রাভদিগের বে সন্ধি হইয়াছিল, 
তাহার নিরম অনুসারে নিজাম ইংব।জদিগের সাহাষ্য গ্রহণ 
করিলেন । কিন্ত ত্বরায় উাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া হায়দারের 
সহিত সন্ধি করিয়া ফেলিলেন। তখন হায়দারের সভিত ইংরাজদিগের 
যুদ্ধ বাধিয়া উঠিল। হায়দার কর্ণাটদেশে ইংরাজদিগকে বার বার 
পরাজয় করিয়া ১৭৬৯ খুঃ অঃ একেবাবে মান্দ্রীজের সম্মুখে 
উপস্থিত হইলেন। মান্দ্রাজস্ত ইংরাজেরা মহাভীত হইষা হায়- 
দারের কথা মত তীহাঁর সহিত সাঁন্ধ করিলেন । পরম্পর যে সকল 
দেশ অধিকার কর! হইয়াছিল, তাহ প্রত্যর্পিত হইল ও স্থির 
হইল একের বিপদ হইলে, অপরে তাহাকে সাহায্য করিবেন । 





চতুর্থ অধ্যায়। 


ইষ্ট ইপ্ডির| কোম্পানি বাণিজা করিতে করিতে ভারতবর্ষে 
বিস্তৃত ভূখণ্ডের অধীশ্বর হইয়াছেন । রাজ্য সগ্বন্ধে তাহাদের নানারূপ 
গোলযোগ উপস্থিত হইতেছে । অনেক সময় বিলাতী অংথী- 
দারেরা আপনাদের লভ্য পাইতেন না, অগচ তীহাঁদের ভারতীয় 
কর্মচারীরা অল্পদিন চাকরী করিরাই বিস্তর টাকা লইরা ফিরিয়া 
যাইতেন। এই সকল দেখিয়া শুনিত্ব| ইত্লপগ্ডের লোকের দুষ্ট 
ভারতবর্ষের উপর পরিতত ভয়। অনেক তর্ক বিতরকেন পর 
১৭৭২ খুঃ অঃ পাশিরামেন্ট ম্ৃহাসভাঁ নিয়লিখিত নিয়ম গুলি 
বিধিবন্ধ করেন। যথা- 

বাঙ্গাল'র গবর্ণর সমস্ত ভারতবর্ষের গবর্ণরু জেনেরল 
হইবেন । তাহার মন্ত্রিসভায় চারিজন সদস্ত থাকিবেন এবং ইংস্সাজ- 
দিগের বিচারার্থ কলিকাতায় সুপ্রিম কোর্ট নামে একটী প্রধান 
বিচারালয় স্থাপিত হইবে! 

এই নিয়ম অনুসারে ওয়ারেন হেষ্টিংস্‌ ভারতবর্ষের প্রথম 
গবর্ণর জেনেরল হইলেন। মন্দন, ক্লেবাবিং, ফ্রান্সিস ও 
বারওয়েল নামক চাবর্রিজন রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তি গবর্ণর 
জেনেরলের সভাসদ হইলেন। ইহাদের মধ্যে তিন জন কখনও 
ভারতবর্ষে আগমন করেন নাই। সার ইলাইজা ইন্পে সুপ্রীম 
কোটের চীফ জষ্টিস্‌ হইয়া আসিলেন। 

নুতন মন্ত্রিসভা স্থাপিত হওয়ার পরই ক্রেবারিং, মন্দ, 
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ফ্রান্সিস একদিকে ও হেষ্টিংদ্‌ এবং বারোএল আঁর এক দিকে 
হইলেন । অধিকাংশ সভ্যের মৃতানুসারে কার্য্য হইবার কথা, তাহাই 
হইতে লাগিল। স্তরাং হেষ্টিংসের আর কিছুমাত্র ক্ষমতা রহিল 
না। হেষ্টিংস্‌ পূর্বে যে সকল কাধ্য করিয়াছিলেন, ইহারা সে 
সকল উল্টাইয়া দিতে লাগিলেন। হেষ্টিংস্‌ যে অত্যন্ত ছুরাচার 
ও অত্যচারী ইহাই তাহাদের বিশ্বাস হইল। তাহার! রোহিল্ল! 
যুদ্ধে সৈন্ত প্রেরণ অন্যায় হইয়াছে স্থির করিলেন! অযোধ্যার 
নবাবের সহিত নৃতন বন্দোবস্ত করিয়া বারাণসী প্রদেশ হস্তগত 
করিলেন। বারাণসীর রাজা চৈৎ সিং ইংরাজদের অধীন হইলেন । 
হেষ্টিংদকে অপদস্থ করা অধিকাংশ সভ্যের অভিপ্রায় জানিতে 
পারিয্তা অনেকে তাহার নামে নানারূপ অভিবোগ করিতে 
লাগিলেন। এই অভিযোগকারীদের মধ্যে নন্দকুমার প্রধান । 
পালিয়ামেন্ট ঘষে সকল নিয়ম বিধিবন্গ করেন, তাহাতে দেশীয় 
লোকদিগের নিকট হইতে উপঢৌকন গ্রহণ করা কোম্পানির 
কর্খচারীদিগের পক্ষে অতান্ত দূষণীয় বলিয়া! স্থির হয়। হেষ্টিংস্‌ 
যে সকল উপচৌকন গ্রহণ করিরাছিলেন নন্দকুমার সেই 
সকল কথা মেশ্বরদিগের নিকট প্রকাশ করিয়া দিতে লাগিলেন । 
তিনি বলিলেন, তীহার পুত্র রাজা গুরুদাসকে নবাব সরকারে 
উচ্চ কর্মে নিষুক্ত করিবার সনয় হেষ্টিংস্‌ অনেক টাকা! গ্রহণ 
করিয়্াছেন। কৌন্সিলের মেম্বরেরা হেষ্টিংস্কে এ টাকা রাঁজ- 
কোষে জমা দ্রিতে বলিলেন। হোেষ্টিংদ্‌ এই অভিযোগ একেবারে 
উড়াইয়! দিলেন এবং যাহাতে নন্দকুমারের পর্বনাশ করিতে 
পারেন তাহার চেষ্টা করিতে লাগিলেন । নন্দকুমার মুরশিদাবাদ 
জেলার অন্তর্গত ভদ্রপুর নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। এ 
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জেলায় নবাবের খাস মহলে নানারূপ গোলযোগ উপস্থিত হওয়ায় 
গোলযোগ নিবারণার্থ নন্দকুমার নিযুক্ত হন। এই কার্ধ্য 
বিলক্ষণ দক্ষতা প্রকাশ করায়, আলিবদ্দী খ! তাহাকে অনেক 
উচ্চ কর্মে নিযুক্ত করেন। সিরাজউদ্দোলার রাজত্বকালে তিনি 
হুগলীর ফৌজদার ছিলেন । পলাশীর যুদ্ধের পর তিনি কিছুদিন 
ক্লাইবের দেওয়ান হইয়াছিলেন, পরে মীরজাফরের অত্যন্ত বিশ্বাস 
পাত্র হইয়াছিলেন। বান্সিটার্ট সাহেব মীরজাঁফরকে পদগুাত্ত 
করিলে মীরজাফর যখন কলিকাতায় আইসেন, তখন নন্দকুমারই 
তীহাঁর সমভিব্যাহারী হ্ইঘাছিলেন। নন্দকুমার তদনধি কলি- 
কাঁতা পরিত্যাগ করেন নাই। নন্দকুম!র সর্ধদা নবাবের পক্ষ 
সমর্থন করিতেন বলিয়া হেষ্টিংস্‌ তাহার উপর অতান্ত বিরক্ত 
হইয়াছিলেন। এক্ষণে তাহার নামে নানারূপ অভিধোগ উপস্থিত 
করায় তিনি নন্দকুনাবের সর্বনাশ করিতে কতসংকল্প হইলেন । 
মোহন প্রপাদ নামে এক ব্যক্তি নন্দকুমারের নামে জাল কর! 
অপরাধে নালিশ করিল। অনেকের সংস্কার হেষ্টিংস এই নালিশ 
উপস্থিত করাইয়াছেন। ইলাইজ। ইম্পের নিকট মোঁকদম। 
হয়। ইম্পে হেষ্টিংসের পরম বন্ধু ছিলেন। এইজন্য অনেকে মনে 
করেন, হেষ্টিংসের অন্থুরোধেই নন্দকুমারের প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হয়। 
নন্দকুমারের ফাঁসি হেষ্টিংস ও ইম্পে চরিত্রের কলঙ্ক শ্বরূপ। 
১৭৭৫ খৃঃ অব্দে নন্দকুনারের ফাঁসি হয়। 

এই সময়ে বোম্বাই গবর্ণমেন্ট রঘুনাথরাওকে পেশোয়া করিবার 
জন্য মহারাষ্্রীযদিগের সহিত যে যুদ্ধে লিপ্ত হন, তাহার কথ 
পুর্ধেই উক্ত হইরাছে। প্রায় ৭৮ বৎসর যুদ্ধের পর সালবাই 
নামক স্থানের সন্ধিপত্রের বার ্ যুদ্ধ শেষ হইয়া যায়। 
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১৭৬৯ খুঃ অন্ধের মান্দজীজের সন্ধির দ্বারা অন্য কেহ আক্রমণ 
করিলে ইংরাজেরা হায়দারের রাজ্যরক্ষর৫থে সৈন্ত প্রেরণ কবিতে 
স্বীকৃত হইয়ছিলেন। কিন্ত মহারাস্ীয়েরা তাহার রাজ্য আক্রমণ 
করিলে মান্থাজ গবর্ণমেণ্ট তীহার সাহায্য করেন নাই। 
ইহাতে হায়দার ইংরাজদিগের উপর বড়ই চটিয়াছিলেন । 
আবার ১৭৭৮ খৃঃ অন্দে ফরাসীদিগের সহিত ইংরাজদিগের যু 
উপস্থিত হইলে ইংরাজেরা এক এক করিয়া ফরাসীদিগের অধিকৃত 
সমন্ত স্থান অধিকার কলিঘ| মাহী নগবে সৈন্য প্রেরণ করেন। 
মাহী হায়দরের রাজ্যমধ্যে অবস্থিত। হারদরের আপত্তিসত্বেও 
ইংরাজেরা এ স্বান অধিকার করিয়া লইলে হায়দার যুদ্ধের উদ্ে।গ 
করিতে থাকেন। তান মহারাস্ীনদিগের সহিত সন্ধি করিয়া 
একগক্ষ সৈন্য ও ১০০ কামান লইবা! যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ন হন। তিনি 
একেবাবে মান্দাজ অভিমুখে ধাবিত হন। বেপি সাহেব তাহাকে 
বাধা দিবার চেষ্টা করবেন, কিন্ত অকুৃতকার্ধা হইয়া আত্মসমর্পণ 
করিতে বাধা ভন। ভায়দার বহুসংখ্াক লোকের প্রাণাবনাশ 
করেন। মন্রো সাভেবও অগ্রনর হইতেছিলেন তিনিও 
হঠিয়া যান। তখন ভেষ্টিংস্‌ সাহেব বাঙ্গালা হইতে সার 
আয়ার কুট শামক প্রাচীন সেনাপতিকে হায়দারের বিরুদ্ধে প্রেরণ 
করেন । কুট. বন্দীবাস ছূর্গে উদ্ধার সাধন করিয়া কডালোর নামক 
স্থানে হায়দারের সৈন্য সমূহকে পরাজিত করেন। এই সময়ে 
আবার ওলন্মাজদিগের সহিতও ইংরেজদিগের যুদ্ধ হয়। ইং- 
রাজেরা ওলন্দাজদিগের নাগাপত্তন নামক স্থান অধিকার করিয়া 
লন। ইংরাজ সেনানী ব্রেথোয়েট হায়দারের হস্তে পরাজিত 
হন। ফরাসীবা এই সময়ে ভারত সমুদ্রে যুদ্ধজাহাজ প্রের্ধ 
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করায় ইংরাজদিগের অত্যন্ত ভয় হয়। কিন্তু ১৭৮২ সালে 
হায়দারের মৃত্যু হওয়ায় তাহারা অনেকটা নির্ভয় হন। এদিকে 
আবার তীহাদেরও প্রাচীন সেনানী কুটেরও এই সময়ে মৃত্যু হয় । 
তাহাঁতেই তাহারা হায়দারের মৃত্যুতে থে পরিমাণে লাভবান 
হইবেন ভাবিয়াছিলেন, ততদূর লাভবান হইতে পারেন নাই। 
এই সময়ে আবার প্রসিদ্ধ ফরাসীস্‌ সেনাপতি বুমী হায়দারের 
পুত্র টিপু স্থলতানের সহিত এক যোগে ই-াজগণের বিরুদ্ধাচরণ 
করিতে থাকেন। কিন্তু ই'রাজ ও ফরাসী এই উভয় জাতির 
মধ্যে ইউরোপে সন্ধি হওয়ায় বুী টিপুৰ সৈনাপত্য পরিত্যাগ 
করেন। টিপু সুলতান পিতার মুত্র পর বোম্বাই হইতে 
প্রেরিত ইংরাজসৈন্ঠেব সভিত যুদ্ধ করিবার জন্য মলয়বর উপকূলে 
গমন করেন। এই সময়ে হেষ্টিংন্‌ চারিদিক হইতে সৈম্ত প্রেরণ 
করিয়া টিপুকে পরাজর করিবার বিশে চেষ্টা করিতেছিলেন | 
কিন্ত মান্দ্রাজের কৌনম্সিল টিগুর শিকট সদ্ধি প্রার্থনা করির! 
দূত প্রেরণ করিলেন। টিপু এই .দুতগণকে তিন মাস ধরিয়া 
রাখিলেন। পবে ভাহাদিগকে মান্দরাজে পাঠাইয়া দিলেন । 
কৌন্সিল তথাপি সন্ধি প্রার্থনা করিপা দূত পরব) করিলেন । 
টিপু দূতগণের বিস্তর লাঞ্না করিনা শেন ইংবাজদিগের সহিত 
সন্ধি করেন। পরম্পর পরম্পরের যে সকল জধিরূত ভূনি অপি- 
কার করিরাছিলেন তাহ! প্রতার্পণ করিলেন । 

এই সকল ঘটনার সময়েই মহাঁরাস্্ীয়, মহীসুরীম, ওলন্দাজ ও 
ফরাসীসদ্দিগের সহিত্ত যুদ্ধে কোম্পানির বিস্তর অর্থ বায় হইয়াছিল, 
এবং ধী টাক। তুলিয়া লইবার জন্য হেষ্টিংস্‌ নানাবিধ অবৈধ উপায় 
অবলম্বন করিয়/ছিলেন। এজন্য তাহার বড়ই নিন্দা হইয়াছিল । 


২৮৪ ভারতবর্ষের ইতিহাস । 


পূর্বেই উক্ত হইয়াছে কৌন্সিলের মেম্বরেরা স্থুজাউদ্দীনের 
সহিত সন্ধি করিয়া বারাণসী প্রদেশের অধিকার প্রাপ্ত হইয়া- 
ছিলেন। বারাণসীর রাজা চৈৎসিংহ তদবধি ইংরাজের করদ 
রাজা হইয়াছিলেন। হেষ্টিংদ্‌ উহার নিকট হইতে ৫ লক্ষ টাকা! 
চাহিয়া! পাঠান। রাজা দিতে অশ্বীরূত হওয়ায় হেষ্টিংস্‌ তাহাকে 
শাসন করিবার জন্য বাঁরাণসী যাত্রা কৰেন। তথায় অত্যন্ত হাঙ্গীম। 
ভব এবং এক সময়ে হেষ্টিংসের গ্রাণ সংশঘ হইয়া উঠে। কিন্তু 
ইংরাজদের সহিত যুদ্ধে রাজ! বার বার পরাজিত হইয়া গোয়ালিয়রে 
পলারন করেন । তিনি প্রচুর অর্থ সঙ্গে লইগা যান। রাজার একটা 
দুর্গে প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা পাওয়া যায়, কিন্ত সৈনিকেব! এ টাকা 
বণ্টন কবিরা লওঘার ভেষ্টিংসের কিছু-মাত্র লাভ হয় নাই। 

সজাউদ্দীন অবোধ্যায় নবাব হইবংর সগয় নানা কারণে 
তাহার নিকট কোম্পানির প্রায় ২ কোটী টাকা পাওনা থাকে । 
তাহার পিতা ভীভাত বিনাভাপিগকে যে প্রচুর সম্পত্তি দিয়া- 
ছিলেন, নবাত্ব হাভাহ অপহব্ণ করিয়া ইংরাজদিগকে প্রদান 
করিবেন সংকল্প কবিরাহ্রিনেন। কিন্তু কোন্িলের মেম্বরের। 
এ সম্পত্তি রক্ষা জন্য কোম্পানিকে গ্রতিভ নিঘ্ক্ত করায় নবাঁৰ 
অপহরণ করিতে পারেন নাই । এক্ষণে অর্থের টানাটানি হওয়ায় 
ভেষ্টিংস্‌ নবাবকে টাকার ভন্ত পীড়াগীড়ি করিতে লাগিলেন। 
নবাবও বিমাতাদিগে্র শিকট টাকা লইতে পরামর্শ দিলেন । 
হেষ্টিংস্‌, বেগমেরা চৈহসিংতের সাহাধ্য-করিরাছেন বলিয়া তীহ'- 
দের বাড়ী ঘর লুঠ করেন। ইহাতে তাহার ৭৫ লক্ষ টাকা 
লাভ হর়। এই ছুটা অন্যায় কার্ধ্য করিয়া! হেষ্টিংস্‌ আপনার কলঙ্ক 
আপনি ডাকিয়া আনিয়ছেন । 


চতুর্থ অধ্যায় । ২৮৫ 


রাজ্য শাসন সংক্রান্ত কার্যে হেষ্টিংদ অত্যন্ত দক্ষতা! প্রকাশ 
করিয়াছিলেন । তিনি জমিদারদিগের সহিত ৫* বতসরের জন্য 
ইজারা বন্দোবস্ত করিয়া রাজশ্ব আদায়ের পথ পরিফাঁর করিয়া- 
ছিলেন। স্টপ্রিমকোট সমস্ত প্রদেশের উপর আপনাদের আধি- 
পত্য বিস্তারের চেষ্টা করিলে, তিনি দেণায়দিগের বিচারার্থ সদর 
দেওয়ানী নামক একটা নৃতন আপীল আদাল ত খুলিয়া সার ইল।ইজা! 
ইম্পেকে উহার প্রধান বিচারপতি নিসুক্ত করেন ৷ ইন্পে সু্রীম- 
কোর্টের বিচারপতি । তিনি কোম্পানির অধীন নহেন, ইংলগ্ডেৰ 
রাজার অধীন । তিনি আবার কোম্পানির অধীনে চাকরী শ্বীকাব 
করায় ইংলপ্তীয় কর্তৃপক্ষীর়েরা তাহাকে পদছ্যুত করেন । 

এই সকল কার্যের জন্য ইংলন্ীয় কর্তৃপক্গীয়েরা ভেষ্টিংসের 
নিন্দা করার ১৭৮৩ সালে হেষ্টিংস্‌ পদ ত্যাগ করেন) এবং 
যাহাদের যাহাদের অপকার করিয়াছিলেন, তাহাদের কতক 
পরিতোষ সাধন করিরা ১৭৮৫ সালে ভারতবর্ষ পরিত্যাগ 
করেন। তাঁহার স্যার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তি অতি বিরল। 
তিনি ইংলগ্ডে উপস্থিত হইলে কর্তৃপক্ষ তাহাকে সাদরে গ্রহণ 
করিয়াছিলেন । কিন্তু অবিলম্বে তাহার শক্ররী পাপিয়ামেণ্টে 
তাহার শাসনকারধ্য দোষ প্রদর্শন করিয়া তাভাকে বিচানার্ধ 
ভাউস তাব লর্ভসের ভস্তে সমর্পণ কবেন। সাত বৎসব ক্রমাগত 
বিচারের পন হাউস্‌ অব. লর্ডদ্‌ তাহাকে নিদ্দোষী কলিরা ছাড়িয়া 
দেন। কিন্তু এই বিচারে তাহার সব্বস্বান্ত হয়। তখন কোম্পানি 
তাহাকে প্রচুর বৃত্তি প্রদান করেন। তিনি ৯৮১৮ থৃঃ অব 
প্রাণভাখগ করেন। 


পঞ্চম অধ্যায়। 


সারজন মাঁকৃফার্নন, লর্ড কর্ণওয়ালিস ও 


সারজন শোর। 


হেষ্টি“সের ভরিতবর্ষ পর্রিতাগ কালে সার জন মাকফার্সন 
সাফেব স্প্রীন কোন্সিলের দ্বিতীর মেম্বর ছিলেন। সুতরাং 
তিনিই কিছু দিনের জন্য গবর্ণর জেনেরল হইলেন। তিনি 
২০ মাস এই পদে শিঘক্ত ছিলেন । কিন্তু তাহার রাজত্বকালে 
কোনও উল্লেখ মোগা ঘটনা হয় নাই। ১৭৮৭ খুঃ অবে ল্ড 
কর্ণগয়ালিস গবর্ণর জেনেরল ভইয়! ভারতবর্ষে আগমন করেন । 
তাহার আগমনের পুব্বে ভারভবর্ষের শাসনকার্যয লইয়া ইংলগ্ডে 
তুমূল আন্দোলন হয়। ইংলগের প্রধান মন্ত্রী ফক্স প্রস্তাব 
করেন বে, শাসনকার্ধা কোম্পানির হস্ত হইতে বাজার তস্তে সম- 
পিঁত হইবে এবং সাতজন কথিসনারের উপর বন্দোবস্তের ভার 
অর্পিত হইবে । এ প্রস্তাব কাধ্যে পরিণত ভয় নাই এবং ফক্স 
পদ ত্যাগ করিতে বাঁধা হরেন। তখন পিট নামে নূতন প্রধান 
মন্ত্রী আর একটা প্রস্তাব করেন। ইহাতে কোম্পানির ক্ষমতা 
সমস্তই অপন্ৃত হয়, কিন্ত অস্তিত্ব বজায় খাকে। পিট বো 
অব্‌ কণ্টোল নানক সভার হস্তে কোম্পানির সমস্ত কার্যের 
তত্বাবধানের ভার অর্পণ করেন। কোম্পানির অংশীদারদিগের 
যে সভা ছিল তাহার ক্ষমতা হীস করা হয়। এবং কোর্ট অব. 


পঞ্চম অধ্যায় । ২৮৭, 


ডিরেইর সভারও ক্ষমতা! খর্ব করা হয়। এই প্রস্তাবই কাধ্যে 
পরিণত হয়। 

লর্ড কর্ণওয়ালিস ভ।রতবর্ষে উপস্থিত ভইয়া শাসন কার্যো 
অনেকগুলি স্থনিরম স্থাপন করেন। তিনি কর্মচারিগণের 
বেতন বৃদ্ধি করিয়া! তাহাদিগের শ্বতন্থ বাণিজা করা ও কন্টাক্ট 
লওয়া বন্ধ করিরা দেন। ঘুস লওয়া প্রন্ততি যে সকল মহ] 
দোষ ছিল ও সমস্ত বন্ধ করিয়া দেন। অফ্োধ্যার নবাবের নিকট 
হইতে প্রাপ্য সৈনিক বায়ের টাকা সত্তর লক্ষ হইতে কমাইর়া 
পঞ্চ[শ লক্ষ করিয়া আনেন | গণ্ট,ব সরকার লই নিজামের 
সহিত বিবাদ হইবার সম্ভাবনা ছিল তাহা মিটাইয়া লঘ়েন। 
এইরূপে নিখ্বিবাদে তিন বদর কাটিরা যায়। 

মাঙ্গালোরের সন্ধির পন ভইতে টিগু আপন ক্ষমতা বুদ্ধির 
জন্য ক্রমাগত চেষ্টা করিতেছিলেন । তীহার রাজ্যের পশ্চি- 
মাংশে হিন্দুরা সদা বিদ্রোভী হয় দেখিয়া, তিনি বহু সণখ্যক 
হিন্দুকে বল পূর্বক মুসলমান ধর্ছে দীক্ষিত করেন, ইহা দেখিয়া 
২০০০ ব্রাহ্মণ আত্মহতাা কর্িরা আপন ধর্ম বজার রাখে । মা 
রাষ্্ীর মন্ত্রী নান! ফর্ণাবাম ইহাতে ভাত হইয়া নিজামের সতিত 
মিলিত হন এবং টিপুর সহিত বুদ্ধ করেন। ১৭৮৭ সালের 
এপ্রেল মাসের সন্ধি দ্বারা এ যদ শেষ ভইয়া যার । টিপু টাকা 
কড়ি ও অনেকগুলি পরগণা প্রদান করিরা নিজান ও নানাৰ 
সহিত স্ব রক্ষা করেন। "১৭৮৯ সালের শেন ভাগে টিপু 
ত্রিবাস্কুর আক্রমণ করেন। ত্রিবাঙ্কুররাজ ইংরাজের আশ্রিত 
ছিলেন । সুতরাং ইংরাজদিগকে টিপুর সাঁহত যুদ্ধে প্রবৃত্ত 
হইতে হয়। ইংরাজেরা এই যুদ্ধে নহাবাস্্ীয়দিগের ও নিভামের 


২৮৮ ভারতবর্ষের ইতিহাঁস। 


সহায়ত: প্রাপ্ত হন। তিন পক্ষ হইতেই মহীস্থর আক্রমণ করা 
হয়। তিন বৎসর ধারয়া ঘোরতর যুদ্ধ হয়। আরিকেরা নামক 
স্থানে লর্ড কর্ণওয়ালিস টিপুকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করেন । মহী- 
স্থরের অনেকগুলি তুর্ভেদ্য গিরিছুর্ণ ইংরাজ হস্তে পতিত হয়। 
সিমোগা নামক স্থানে মহারাদ্্ীয়েরা ইংরাজদিগের সহাষতায় 
টিপুর বহু সংখাক সৈম্তকে ঘোরতর যুদ্ধে পরাজিত করেন। 
' তৃতীয় বৎসরে চারিদিক হইতে টিপুর রাজধানী শ্রীরঙ্গপত্তন 
আক্রমণ কনা হয়। টিপু ভীত হইরা ইংরাজদিগকে ক্ষতিপূরণ 
স্বরূপ ৩ “কাটা টাকা প্রদান করেন এবং মিলিত রাজ- 
মগ্ডলীকে শ্বীর রাজ্যের অদ্ধেক প্রদান করেন। উহা তিন 
সমান ভাগে বিভক্ত ভয়। ইংবাজ এক ভাগ. নিজাম এক ভাগ 
ও মহরাষ্ট্রীয়ের। এক ভাগ প্রাপ্ত হন। পাছে টিপু পুনরায় 
গোলযোগ উপস্থিত করেন, এই ভয়ে, লর্ড কর্ণ গরালিস টিপুর 
ডুইটা পুক্রকে প্রতিভূ স্বরূপ কলিকাতায় লইয়া আইসেন। 
টিপু এক সময়ে সমস্ত ভারতবর্ষের অদ্বিতীয় অধীশ্বর হইবেন 
আশ কৰ্িয়াছিলেন, তাহা জন্মের মত লোপ হয়। 

মহীসুরের যৃদ্ধকার্ধ্য স্থুচারুব্ূপে সম্পাদন করিয়া লর্ড কর্ণ- 
ওয়ালিন কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন, তথায় তিনি আবার 
বাজ্যের সুশৃঙ্খল! করণে মনঃসংযোগ করেন । আকবরের 
সময় সমস্ত ভূনি জরীপ করিয়া যে বন্দোবস্ত হইয়াছিল, কাল- 
ক্রমে তাহাতে অনেক পৰ্িবর্তন হইলেও প্রধানতঃ তদনুসারেই 
খাজনা আদার ভইভ। ইংরাজের1 দেওয়ানী লাভ করিয়া অবধি 
কোন নুতন নিয়ম স্থাপন করিতে পারেন নাই। ত্তীহ্থারা 
কেবল যাহাতে সুচারুরূপে খাজানাটী আদায় হয় তাহারই চেষ্টা 
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করিতেন। কথন পাঁচ বৎসর মিয়াদে ইজারা দিতেন, কখন 
বৎসর বৎসর বন্দোবস্ত করিতেন । ১৭৮৬ খৃঃ অন্ে কোর্ট অব. 
ডিরেক্টরেরা তালুকদারদিগের সহিত দশ বৎসর মিয়াদে বন্দোবস্ত 
কবিতে বলেন এবং আশা দেন, যদি ইহাতে কার্য ভাল হয়, 
তাহা! হইলে উহাই চিৰুস্থায়ী বন্দোবস্তে পরিণত হইবে | 

লর্ড কর্ণওয়ালিস ইহা অপেক্ষা ও স্থবন্দোবস্ত করিলেন । 
তিনি জমিদারদিগকে ভূমির স্বত্ব প্রদান করিয়া চিরদিনের মত 
তাহাদের দের খাজানার নোট কৰিয়া দিলেন । প্রজাদিগের 
শ্বত্বরক্ষাতেতু এই বন্দোবস্ত হইল বে, জমিদারেরা তাভাদ্দিগকে 
পাউ। দিবেন । ১৭৯৩ সাঁলের ২২ শে মার্চ এই বন্দোবস্ত চির 
স্থায়ী বলিব ঘোষণা কবা হয়। এই বন্দোবস্তে বাঙ্গালার 
বিস্তর উপকার ভইয়াছে। উহা দ্বারা ধনাঢ্য জমিদারকুলের 
স্থ্টি হইয়াছে, কিন্তু পান্ট। দেওয়া না হওয়ায় প্রজার স্বত্ব রক্ষার 
জন্য গবর্ণমেপ্টকে বারস্বার নুতন নৃতন আইন করিতে হইতেছে । 

লর্ড কর্ণ ওয়ালিদ কলেক্টর্বিগের হস্ত ভইতে বিচার ভার 
উঠাইয়া লইয়া জজেদের হস্তে সমর্পণ করেন । জজেরা ফৌজ- 
দারী ও দেওয়ানী উভয়বিধ বিচারই করিতেন । জজেদের নিকট 
হইতে শেষ আপীল গবর্ণর জেনারলের নিকট হইত। এ সকল 
কোর্টে কেবল দেখীরদিগের বিচার হইত এবং আইন বুঝাইবার জন্য 
দেখার পণ্ডিত ও কাজীগণের পরামশ গ্রহণ করা হইত । এই সময় 
হইতেই দেনীয়েরা সমস্ত উচ্চতর রাজকার্ধ্য হইতে সম্পূর্ণরূপে 
বঞ্চিত হন । ফৌজদারী বিভাগে দারোগ! ও দেওয়াণীতে মুন্সেফের 
পদ দেশীয়গণের জন্য রাখা হয়। দারোগাদিগের বেতন 
৫ টাক! মুন্দেফেরা কমিসন পাইতেন। ১৭৯৩ পালের অক্টোবর 

৯৯ 
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মাসে লর্ড কর্ণওয়ালিস মান্দ্রীজ হইতে ইংলগু যাঁরা করেন 
তাহার সময়ে ভারতবর্ষীয় বাজগণের মধ্যে কোম্পানি সর্ব 
পেক্ষা পরাঞ্ান্ত হইয়া উঠেন । 

১৭৯৩ খুঃ অন্দে কোম্পানি নৃতন চার্টার প্রাপ্ত হন। 
ইহাতে ইংলগ্ের অন্তান্ত বণিকেরাও কিয়ৎ পরিমাণে ভারতবর্ষে 
বাণিজ্য করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হন। 

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কার্যে বিনি লর্ড কর্ণগয়ালিসের প্রধান 
সহায় ছিলেন, "সই দাব জন পাত্র ভাহার পর গবণর জেনেরলের 
পদ প্রাপ্ত হন। হাঁশ বহকাল ভারতবর্ষে অবাস্থৃতি করিয়। 
ভারত শাসন কার্যে বিলক্ষন দক্ষ 21 লাভ করিয়ছিলেন। চির 
স্থায়ী বন্দোবস্তই ভাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তিনি টিপু সুলতানের 
পুত্রদয়কে তাহাদের পিতাৰ নিকট প্রেরণ করেন। অনেকে 
মনে করেন হহাই মহীনুরের সহিত চতুর্থ বুদ্ধের কারণ। উহার 
ইংরেজাধীনে থাকিলে টিপু যুদ্ধ করিতে খাহমী হইতেন না। 
তাহার সময় মহারাষ্্ীয়েরা নিজামের সহিত যুদ্ধ করিয়। নিজামকে 
অত্যন্ত পষণদন্ত করিয়ছিল। কিন্ততিনি এই ঘুদ্ধে হন্তক্ষেপ 
করেন নাই। ইতলগুার কর্তৃপক্ষীরেরা বরাবরই দেখায় রাজগণের 
যুদ্ধ বিগ্রহে হস্তক্ষেপ করার বিপক্ষ । সার জন তাহাদের প্রদর্শিত 
নীতি অন্ুসারেই এইরূপ কারয়।ছিলেন। তীহার শাসনকালে 
সুজাউদ্দীনের মৃত্যু হয় এবং তাহার পুত্র বলিরা পরিচিত উজীন্‌ 
আলি অযোধ্যার সিংহাসন অধিকার করেন। সার জন তাহাকে 
নবাব বলিয় শ্বীকার করেন। পরে তিনি শুনিতে পান থে 
উজীর আলি নবাবের পুত্র নহেন এবং মৃত নবাবের ভ্রাতা সাদত 
আলিই যথার্থ উত্তরধিকারী। সারজন তাহার সহিত সন্ধি 
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করিক্না আলাহাবাঁদ প্রদেশ গ্রহণ করিলেন। ইংরাজসৈন্যের ব্যয় 
চুয়াত্তর লক্ষ টাকা স্থিরীকত হইল। কিন্তু উজীর আলি সহজে 
রাজ্য ছাঁড়ির! দিলেন ন1। সারজন স্বয়ং লক্ষৌএ উপস্থিত হইয়া 
সাদত আলিকে নবাবী দেওয়াইয়া আসিলেন। 

তাহার সমষে বোর্ড মব্‌ কণ্টেল কোম্পানির না ও 
রাজার সেন! এক করিরা লইবার্‌ চেষ্টা কবেন। কিন্তু ইহাতে 
কোম্পানির সেনাগণ মিউটিনি করে। সার্জন অনেক কষ্টে 
এই [িউটনি দমন কনেন। কোম্পানির সৈশ্ভগণ যাহা যাহা 
চাহি:17ভণা, সার জন তাভা অপেক্ষাও অধিক দিয়াছলেন । এই 
ব্যাপাশে »"বজন আপন ছুর্ধলচিভের অনেকে পরিচিষ দিযা- 
ছিলেন। তিনি লব্মৌ হইতে প্রভ্াগভ ভইয়াই ইংলগ যাত্রা! 
করেন। ভারতবর্ষে থাকতেই তিনি লর্ড টিনমৌথ উপাধি প্রপণু 
হইয়াছিলেন। 


ষষ্ঠ অধ্যায়! 
লর্ড ওয়েলেনলি। 


লর্ড মনিংটন সার জন শোঁরের পর গবর্ণর জেনেরল নিখুক্ত 
হন। ইনিই পরে লর্ড ওয়েলেনলি উপাধি প্রাপ্ত হইযাঁছিলেন। 
ইনি বোর্ড অব. কন্ট্োোলের মেম্বর ছিলেন । ইনি যখন ভারতবর্ষে 
আইসেন, তখন কার্কপেটিক সাহেব তীহার সহিত এক জাহাজে 
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আইসেন। কাঁর্পেটিক সাহেব পূর্বে নিজাম ও সিন্ধিয়ার 


রাজসভায় থাকিয়া ভারতব্ান্ন রাজগণের চরিত্র ও ক্ষমতা সম্বন্ধে 
অনেক সংবাদ সংগ্রহ কপিন্বাছিলেন। ওয়েলেসলি এই সকল 
সংবাদ শুনিয়! বুঝিতে পারলেন যে, দেশীয় রাজগণের কার্যে 
হস্তক্ষেপ না করিলে চলিবে না। 

তিনি ভারতবর্ষে উপস্থিত হইয়াই দেখিলেন টিপু সুলতান, 
মহারাস্্ীয়গণ, নিজাম ও আফগানগণের সহিত মিলিত হইয়া 
ইংরাঁজদিগকে ভারতবর্ষ হতে দূরীরূত করিবার চেষ্টা করিতেছেন 
এবং ফরাসীস সাধারণতন্ত্েঙ্ন সহিত সন্ধি করিয়াছেন। নিজামের 
অধীনে সাধারণতন্বীয় রেমণ্ড সাহেব ১৫০০০ শিক্ষিত সৈন্তের 
অধিনায়ক | সিন্ধিয়া ও ফরাসাস সেনাপতির অধীনে অনেক সৈন্য 
শিক্ষিত করিয়া! তলিয়াছেন। ওয়েলেসলি একেবারেই মান্দ্াজের 
সেনাপতি ভেবিসকে টিপু স্থলতাঁনের রাজধানী আক্রমণ করিতে 
আজ্ঞা প্রদান করিলেন ; এবং নিজাঁমের সহিত এই মর্মে সন্ধি 
করিলেন, যে ইংরেজের! তাভার রাঁজারক্ষা করিবেন, কিন্ত তিনি 
ইংরেজের অনুমতি বাতীত কোন রাঁজান্স সহিত সন্ধি বিগ্রহ করিতে 
পারিবেন না এবং কোন ইউরোপীরকে আপনার অধীনে চাকরী 
প্রদান করিতে পারিবেন না। নিজাম বুঝিয়াছিলেন, যে তিনি 
যদি ইংরাজের স্যায় প্রবল পরাক্রান্ত বাজার আশ্রয় গ্রহণ না করেন, 
তাহা হইলে একদিকে মহারাষ্ত্রীয়েরা,অন্যদিকে ট্রিপুস্থলতান,তাহার 
রাজাটী গ্রাস করিয়া ফোপবে। স্থনরাঁং তিনি আপনার শ্বাধী- 
নতা হারাইয়া পুত্র পে এাণিব্ জন্য ৪ কোটা মুদ্রা আয়ের সম্পান্ত 
রাখিয়া! যাইতে সন্মত্ত হইছে । কিন্তু তাহার অধীনস্থ ফরাসীগণ 
সহজে কর্ম পরিত্যাগ করিতে সম্মত হইল না। সার জন মালকম 
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সাহেব তাহাদের সমস্ত পাওন। শোঁধ করিয়া দিবেন বলায় তাহার! 
কর্ম পরিত্যাগ করিল । 

এই সময়ে কাবুলাধিপতি জেমান সাহা সিন্ধুনদী পার হইয়া 
লাহোরে উপস্থিত হইলেন, এবং তথা হইতে হিন্দুস্থান আক্র- 
মণের অভিপ্রায়ে লর্ড গুর়েলেমলিকে পত্র লাখনেন,ইহাতে গবর্ণর 
জেনেরলের আরও উৎকগাবৃদ্ধি হইল। তিনি টিপুস্থলতানের 
বিরুদ্ধে চারিদিক হইতে যুদ্ধের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন । ১৭৯৯ 
খৃঃ অব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে ২১০০০ ব্রিটিস সৈন্য এবং ১০০০০ 
নিজামের সৈন্ত বেল্লোর হইতে গ্রীরঙ্গপত্তনাভিমুখে ধাবিত হইল। 
পশ্চিম উপকূল হইতে সৈগ্ভ আসিতে লাগিল । কুর্থরাজোর প্রান্ত- 
ভাগে নদাশীর নামক স্থানে টিপুত্র সৈশ্তগণ পরাজিত ভুইল। টিপু 
নিজে মালবল্লী নামক স্থানে পরাজিত হইয়া শ্রীরঙ্গপত্তনাভিমুখে 
ধাবিত হইলেন। এইবুদ্ধে লর্ড হারিশ সেনাপতি নিধুক্ত হইন্া 
ছিলেন। তিনি টিপুর ভাব গতিক দেখিয়া বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়া- 
ছিলেন, ষে টিপু ভয় পাইয়াছেন এবং কলিবিলম্ব না করিয়া 
শ্রীরঙ্গপর্ভতন অবরোধ করিলেন। এ নগর কাঁবেরীর মধ্যবর্তী 
একটা দ্বীপে অবস্থিত। কারেবীর জলবৃদ্ধি হইলে অবরোধ কার্ষ্যে 
বিদ্র উপস্থিত হইবে ভাবিয়া লর্ড হাঁরিস অতি সত্তর দুর্গ প্রাকার 
ভঙ্গ করিয়া তন্মধ্য দিয়া নগর প্রবেশের উদ্ভোগ করিতে লাঁগিলেন। 
টিপুর সৈন্গণ মহাবিক্রমসহকারে আক্রমণকারীদিগকে বাধ! 
দবার জন্ত অগ্রসর হইল । কিন্ত কিছুতেই কিছু হইল না, নগর 
অধিকৃত হইল । টিপুর মৃত দেহ একটা গেটের মধো পাওয়া গেল। 
ইংরাজের! মুদলমান বীত্যন্দারে উহ! সমাহিত করিলেন। 
লর্ড ওয়েলেসলি টিপু স্থলতানের ও হায়দার বংশের রাজ্য শেষ 


২৯৪ ভারতবর্ষের ইতিহাঁস। 


হইল বলিয়া ঘোঁষণা করিরা দিলেন । টিপুর রাঁজোর কিয়দংশ 
ইংরাজ ও নিজাম ভাগ করিয়া লইলেন। অপর অংশ অর্থাৎ 
প্রাচীন মহীস্ত্রর রাজ্য প্রাচীন হিন্দুরাজার বংশধরকে প্রদত্ত 
হইল। বাঁজবংশ ১৭৬০ সাল হইতে কারাগারে বাস করিতে 
ছিলেন। তাঁর ৫ বৎসরের একটা শিশু মাত্র জীবিত ছিল। 
ইংরাজেরাঁ ইহাকে রাজা করিয়া উহারই নামে মহীস্থররাঁজ্য শাসন 
কবিতে লাগিলেন । টিপ্ন বাজস্ব মন্ত্রী পুণিয়া, এরাজোর রাঁজন্ব 
মন্ত্রী হইলেন। টিপুব পুত্র পৌত্রগণ বেল্লোরে নীত হইয়া তথায় 
ইংরেজ দত্ত পেনসন অবলম্বন করিয়া জীবনধারণ করিতে 
লাগিলেন । 

নিজাম ইংাজ বাছেব নিকট মহীন্তুর রাজের যে অংশটুকু 
পাইয়াছিলেন, তাঁভা ইত্বাজদিগকে প্রত্যর্ণ করিষা নৃতন সন্ধি- 
পত্রে স্বাক্ষর করিলেন, তাহার মন্ত্র এই যে, ইংরাজেরা তাহার 
রাজা পরকীঘ আক্রমণ হইতে রঙ্গ! করিবেন এবং হায়দরাবাদে 
পূর্ববাপেক্ষী অধিক ইংরেজ সৈন্য থাকিবে । লর্ড ওযেলেসলিমীহ- 
সুর বাঙ্গের এক অংশ পেশোয়ার জন্যও বাখিয়ু/'ছিলেন। কিন্ত 
পেশোয়! নিজামে র্‌ হার সন্ধিপত্রে শ্বাঙ্গর করিতে অসম্মত হওয়া 
এ অংশ নিজাম ও ইত্রাজরজ ভাগ করিয়া লইলেন। এই সকল 
ঘটনায়,ছুেই বৎসর পরেই পেশোয়! বাজীবাও ইংরাজের শরণাগত 
হইয্স! যেবূপে বেসীনের সাদ্ধি পত্রে স্বাক্ষর করেন সে কথ পূর্ব্বেই 
উক্ত হইয়াছে। 

টিপুস্থলতানের সহিত যুদ্ধকালে লর্ড ওয়েলেসলি মাস্ত্রাজে 
অবস্থিতি করিতেছিলেন। মান্দরীজ হইতে প্রত্যাবর্তনকালে 
তিনি তাজৌরবাজকে কৃতি দিদ্বা তাহার রাঁজ্য্ধ সমস্ত ভান্ব 


ষষ্ঠ অধ্যায়। ২৯৫ 


ইংরাঁজ কর্শচারীব উপর সমর্পণ করেন। কর্ণাটের নবাব এই সময়ে 
টিপুস্বলতানের সহিত ইংরেজের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিতেছিলেন । 
তিনিও বুত্তি লইয়া সমস্ত রাজ্যভার ইংরেজ হস্তে সমর্পণ করিতে 
বাধ্য হইলেন। কাবুনাধিপতি জেমান সাহ হিন্ুস্থান আক্রমণ 
করিবার অভিপ্রার প্রকাশ করায় তাহার রাজ্যের পশ্চিম 
সীমাস্থিত পারন্তরজের সহিত সন্ধিবঞ্ধন করা আবশ্তক বিবেচনা 
করিয়! লর্ড ওয়েলেসলি মালকম সাহেবকে পারশ্ঠরাজের নিকট 
প্রেরণ করেন। মাঁলকম সাভেবের বাবহারে পারস্তরাজ এতই 
সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, যে তিনি বলিতেন “ইংরাজের মধ্যে মালকমের 
মত লোক আব নাই 1৮ 

অমোধ্যার নবাবা হার।ইর! উজীর আলি বারাণসীতে অবস্থান 
করিতে ছিলেন । কিন্ত প্রকাশ হইল, যে তিনি জেমান সাহের 
সহিত পত্রলেখাপিখি করিতেছেন । ইহাতে লর্ড ওয়েলেসলি 
তাহাকে কলিকাতায় পাঠাইধা দিবার আদেশ দিলেন। এই 
আদেশ মিনি উজীর আলির নিকট জ্ঞাপন করিলেন সেই চেরি 
সাহেবকে উজীর আলি হত্যা করিলেন। ইহাতে ক্রুদ হইয়! 
গবর্ণৰ জেনেরল উজীর আলিকে যাবজ্জীবন কারারুন্ধ করিয়া 
রাখিলেন। অযোধ্যার নবাব ইংরেজসৈহ্যের ব্যয় নিব্বাহার্থ যে 
টাক! প্রতিবৎসত্র দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, তাহ। কখনই 
সময় মত দ্রিতে পাঁরিতেন না । তিনি আমোদ গ্রমোদেই মত্ত 
থাঁকিতেন। প্রজার বক্ষণকার্যে তিনি অক্ষম ছিলেন ৷ এই জন্ঠ লর্ড 
ওয়েলেসলি তাহার ভ্রাতা ,আরথর ওয়েলেস্লিকে লক্ষৌ পাঠাইয়! 
নবাবের সহিত এই মর্মে সন্ধি করিলেন, যে নবাব নগদ টাকার 
পরিবর্তে কোরা ও রোহিলখও্ড ইংরাজ হস্তে সমর্পণ করিবেন । 


২৯৬ ভারতবর্ষের ইতিহাঁস। 


ইহাতে ছুই অভিপ্রায় পিদ্ধ হইল, ইংরাজেরা! টাকা! ঠিকঠিক পাইতে 
লাগিলেন এবং নবাবের রাজ্যের চারিপার্থেই ইংবেজাধিকার 
হওয়ায় তাহার রাজ্য রক্ষার জন্য ইংরেজদিগকে আর বড় চিত্ত 
করিতে হইল না। 

ইংলপ্তীয় কর্তৃপক্ষ বরাবরই দেশীয়রাজগণের কার্ধ্যে হস্তক্ষেপ 
করার বিরোধী। তাহাদের ইচ্ছা ছিল নাষে তাহাদের রাজ্য 
অধিক পরিমাণে বুদ্ধি হয়। কিন্তু ওয়েলেস্লি যে নীতি অবলম্বন 
করিলেন, তাহাতে তাহাদের রাজ্য প্রায় দ্বিগুণ বর্ধিত হইল। 
এজন্য তাহারা ওয়েলেসলির প্রতি অত্যন্ত অসন্তোষ প্রকাশ 
করিলেন। তিনিও পদতাগ করিয়া পত্র লিখিলেন। কিন্ত 
আর একবৎসর থাকিতে স্বীকার করিলেন। ভারতের সৌভাগ্য 
যে তিনি আব এক বসব অবস্থিতি কৰিবাছিপেন । কারণ, এই 
সময়ে, মহারাষ্টরীয়েরা ইংরাঁজরাজের বিরুদ্ধে থোরতর যুদ্ধের আয়ো- 
জন করিতেছিল। 

বেসীনের সন্ধিপত্র দ্বারা মহা'রাষ্ীরবাজ্যের কর্তা ইংরেজের হস্তে 
আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, শুনিয়া সিদ্ধি ও নাগগুররাজ অত্যন্ত 
চিন্তিত হইলেন। তীহাঁরা দেখিলেন যুদ্ধভিন্ন উপার়ান্তর নাই। 
এদিকে ইংরাজেরা সিন্ষিয়াকে, পেশোয়ার স্ীয় রাজ্যরক্ষার ভার 
ইংরাঁজহস্তে সমর্পণ করিরা সন্ধি করিবার জন্ত আহ্বান করিলেন । 
সিন্ধিয়া তাহাতে সম্মত হইলেন না। তিনি বের'্ররাজের 
সহিত মিলিত হইয়া ইংবাজদিগকে আক্রমণ করিবার উদ্ভোগ 
করিলেন। হোলকার তখনও পুনাম্ন ছিলেন। কিন্ত তিনি 
সিন্ধিয়া ও নাগপুররাজের সহিত মিণিত হইলেন না। ওদিকে 
গবর্ণর জেনেরল মহীশূর ও হায়দারাবাদ হইতে সৈম্ প্রেরণ করিয়। 


বষ্ঠ অধ্যায়। ২৯৭ 


পেশৌয়াকে তাহার ্বপদে পুনঃস্থাপিত করিলেন। ইংরেজদিগের 
পুনায় আগমনের পূর্বেই হোলকার মালবে প্রস্থান কবিরাছিলেন । 
তাহার স্থাপিত পেশোয়া অমৃতরাও কিপ্রকারে ইংরাজদিগের 
সহিত সন্ধি করিয়া বারাণসী প্রস্থান করেন, তাহা পুনেই উল্ত 
হইয়াছে।. 

সিন্ধিয়া ও নাগপুররাঁজ মুখে মিত্রভাব গ্রদর্ণন করিতেছেন, 
অথচ তলে তলে যুদ্ধের উদ্ভোগ করিতেছেন, জানিতে পারিয়া 
গবর্ণর জেনেরল তাহাদিগকে এই কথা বলিয়া পাঠাইলেন, যে 
যদি আপনাদের অভিপ্রায় ভাল হয়, আপনারা আপন আপন 
সৈন্য সনূহ স্ব শ্ব রাছ্যে ফিরাইয়া লইয়া যাউউটন। আমরা ও 
আমাদের সৈন্য সমূহ ফিরাইয়া লইয়া যাইতেছি। একথায় রাজগণ 
সম্মত হইলেন না। নিয়মমত যুদ্ধ ঘোষণা হইল। গবর্ণর 
জেনেরলের ভ্রাতা আরথর 'ওয়েলেসলি দক্ষিণের সৈন্য লইয়া 
উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হইলেন, জেনেরল লেক দশসহস্ত্র সৈন্য লইয়। 
হিন্দুস্থনে অগ্রনর হইলেন। আমেদনগরের হুর্গ প্রথমেই 
ইংরেজহস্তে পতিত হইল । তখন সিন্ধিয়া ওয়েলেসলির সৈম্তের 
পশ্চাত্ভাগে গিয়া নিজামের রাজা লুঠ কৰিবার প্রয়াস পাইলেন । 
কিন্ত ওয়েলেসলি তাহার পথরোধ করিলেন। তখন আসাই 
নামক স্থানে উভয় পক্ষের ঘোরতর যুদ্ধ হইল। ডিবয়েনের 
রেজিমেন্ট কামান রক্ষার জন্ত প্রাণপণ চেষ্টা করিল। কিন্তু 
কিছুতেই মহাঁরাষ্ট্রীয় সেনা ইংরেজের সহিত যুদ্ধে জয়ী হইতে 
পারিলনা। ওয়েলেসলি সম্পূর্ণরূপে বিজয় লাভ করিলেন। ইনিই 
পরে ইউরোপ ও এসিয়ার অনেক প্রসিদ্ধ যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া 
ডিউক অব ওয়েলিউ ন্‌ নামে প্রসিহ্ধ হইয়াছিলেন। আসাইএর 


২৯৮ ভারতবর্ষের ইতিহাঁস। 


যুন্েই ইনি প্রথম প্রসিদ্ধি লাভ করেন। এই যুন্ধে সিদ্ধিয়ার 
১২*০* সৈম্ত কালগ্রাসে পতিত হয় এবং ইংরেজ সৈন্ঠের এক 
তৃতীয়াংশ নিহত হয্স। এই যুদ্ধের পর কর্ণেল গ্রাবেনসন 'ওয়েলেসলির 
সহিত গিলিত হন। ওয়েলেসলি তাহাকে সিদ্ধিয়ার পশ্চাৎ 
ধাবমান হইতে আদেশ দেন। ইনি দিপ্দিয়ার পশ্চাৎ গমন করত, 
আসীরগড় ছুর্থ ও বুনাঁনপুননগন্ত অধিকার করিম লয়েন। 

এই সময়ে পিন্ধিয়ার ফ্ামীন সেনাপতি পেরৌণ সাহেব 
পদত্যাগ করিয়া লক্ষৌ প্রস্থান করেন। লেক সাহের কানপুর 
হইতে অগ্রপর হইয়া! কোয়েলের দুর্গ অধিকার করেন এবং 
আলীগড় নগর গ্রহণ কবেন। তথা হইতে দিল্লী অভিমুখে 
যাইবার সময় মভারাষ্টার়দিগের সহিত লর্ড লেকের যুদ্ধ হয়। এ 
যুদ্ধেও ইংবেজেরা বিজ লাঁভ করেন । দিল্লী তাহাদের করকবলিত 
হয়। অন্ধ বাদসাহ সাহ আলম দিশবৎসপ্পের পর আবার ইংরেজ- 
গৃণের আশ্রয়ে কথঞ্চিৎ শ্ান্তিলাভি করেন । দিল্লার পর আগরা 
ইংরাজহস্তে পতিত ভন । ১ লা নবেম্বর লাসোয়ারি নামক স্থানে 
সিন্ধিয়ার ফরাসীস সেনাপতি বোরকুইন ও দ্রদ্রেনেকের সহিত লর্ড 
লেকের বে বুদ্ধতয় ভাহাতে সিদ্ধিমার শিক্ষিত সৈম্তগণ বীরত্বের 
পরাকা্ঠি। প্রদর্শন কলির/হিল। কিন্তু অনেক সৈম্ত বিনাশ 
হইলেও ইংরাজেরা এই যুজ্গে বিজয্নলাঁভ করিয়াছিলেন । এই 
বসরেই ইংরেজরা উড়িঘ্যা ও বুন্দেলখণ্ড অধিকার করিরা- 
ছিলেন । 

ওদিকে উত্তর ও দক্ষিণ উভয় দিকেই পরাজিত হইয়া সিদ্ধিয়া 
দন্ধি প্রার্থনা করিলেন। ওয়েলসলি বলিলেন, যদি সিদ্ধিরার 
সৈল্ত পুর্ববাভিমুখে প্রস্থান করে তাহা হইলে তিনি সন্ধি করিতে 


যঠ অধ্যায় । ২৯৯ 


প্রস্তত আছেন। কিন্তু সিন্ধিয়া তাহা করিলেন না। তাহার 
প্রসিদ্ধ তোপখানা লইয়! বহুসংখ্যক সৈন্য নাগপুররাজের সৈম্তের 
সহিত মিলিত হইয়া আরগাঁও নামক স্থানে শিবির সন্নিবেশ 
করিয়াছিল। ওয়েলেনলি তথায় তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন 
এবং কিয়তক্ষণ ঘোরতর যুদ্ধের পর পরাজিত করিলেন । অল্প 
দিনের মধ্যেই গোয়াইলগড় ও নারনালাব দুর্গ ইংরেজ হস্তে 
পতিত হইল। তখন রঘুজী ভৌঁসিল। ভীত হইয়। সন্ধি কবিলেন। 
এই সন্ধিদ্বারা কটক ও বেব্বাবেব পশ্চিমভাগ ইংবাজদিগকে প্রদত্ত 
হইল। আরও স্থিক্র ভইল যে বথুজী নিজামের উপর কোনও 
রূপ দাবীদাওয়া কনিতে পাঁপিবেন না অনদিনের মধ্যে সির্জি 
অঞ্জন গাঁও নাঁমক স্থানে সিদ্ধিষার সভিত ও সন্ধি ভইল | সিন্ধিয়। 
হিন্স্থান ও খান্েশস্থিত তাভার অধিকৃত সমস্ত ভূমি ইৎব্জেদিগকে 
প্রদান করিলেন এবং শ্বীকার কবিলেন যে নিজাম, পেশোয়াও 
গাইকোয়ারের উপর কোন দাবীদাওষা বাখিবেন না । 

আসীরগড় অধিকার ভইতে গোয়াইলগড অধিকার পর্যন্ত 
চারিমান কাল মাত্র লাগিয়াছিল এই চারি মাসের মধ্যেই 
মহারাষ্্রীয়দিগের আধিপত্য বিনষ্ট হইয়া! গেল। দৌলতরাও ও 
বথুজী আপন রাজ্যের অদ্দেক ভাবাই হীনবীধ্য ও হীনপ্রভ 
হইয়ী পড়িলেন। ইংরেজ প্রকৃত পক্ষে ভাঁরতবষের সর্বময় কর্তী 
হইয়া! উঠিলেন (১৮০৩)। 

এই সময়ে প্রাচীন নিজাম নিজামআলির মৃত্যু হয়। তাহার 
পুর সেকন্দর সাঁ নিজাম হন। ইংবাজেরাঁই সর্বময় কর্তা । 
উত্তরাধিকার লইয়া কোনরূপ গোঁলধোঁগ উপস্থিত হয় নাই। 
মহারাস্্ীয় যুদ্ধে নিজামের সৈন্ত ইংরাজের আনুকূল্য করিয়াছে । 


৩৪ ভারতবর্ষের ইতিহাস। 


স্থতরাং ইংরাজের! বেরারের যে অংশ রঘুজীর নিকট প্রাপ্ত হইয়া 
ছিলেন তাহা! নিজানকে প্রদান করিলেন। গবর্ণর জেনেরল 
আরও অনেকেব সহিত সন্ধি করিলেন । ভরতপুরের জাটরাজা! 
ও রাঁজপুতরাজগণ সিন্ধিয়ার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিলেন । 
গোহাদের জাটর।জা ইংরাজের বড় পক্ষপ।তী ছিলেন। কিন্ত গোহাঁ 
সিন্কিয়র রাজধানীর অতি নিকট, এজন গোহাদরাজকে ঢোলপুর 
প্রদেশ প্রদান করিয়া গোহাদ সিদ্ধিয়াকে প্রদত্ত হইল। গাই 
কোয়ার ইংরাজ হস্তে বাজারক্ষার ভা দিয়া সন্ধি করিলেন। 
হোলকার এতদিন চুপ করিয়াছিলেন। তিনি সিব্ষিয়া ও 
রদুজীর সহিত মিলিত হয়েন নাই | তিনি ইতিমধো সিদ্ধিয়ার 
ব্রাজ্য লুট করিয়া অনেক ক্ষতি করিয়াছিলেন । যেখানে যত 
সৈহা পদচাত হইতে লাগিল, সকলেই উহার দলে মিলিত হইতে 
লাঁগিল। ১৮০৪ খুঃ মব্দের প্রথমেই তিনি ইতবাজ দিগের নিকট 
কয়েকটা প্রদেশের চৌথ দাবী কিমা লর্ড লেকের নিকট পত্র 
প্রেরণ করেন। ইরেজেরা তাহার দাবী অগ্রাহ্হ করিলেন । 
গবর্ণর জেনেরল হো'লকারের ভাব গতিক দেখিয়া তাহাকে দমন 
করা আবশ্যক বিবেচনা করিলেন। স্থতৰং তীঁভাকে বুদ্দ ঘোষণা 
করিতে হইল। গুদ্গবাট হইতে কর্ণেল মরে ও হিন্দৃস্থান হইতে 
লর্ভলেক হোলকারের রাজ্য আক্রমণ করেন। বর্ষা আরম্ত হইবার 
পৃর্বে ইংরেজসেনা বারিক আশ্রপ্ন করে। কর্ণেল মনসন,বর্ষার পূর্বে 
মরে সাহেবের সহিত মিলিত হইবার নিমিত্ত হোলকারের রাজ্য 
মধ্যে প্রবেশ করেন, ওদিকে মরে সাহেব পূর্বেই বারিকআশ্রয় 
কবিয়াছিলেন। এক্ষণে হোলকার তীহার সমস্ত সৈম্ত লইয়! 
মনসনের পশ্চাদ্বত্ী হইলেন এবং নানা প্রকারে তাহার উপর 


ষষ্ঠ অধ্যায়। ৩০১ 


উৎপাত করিতে লাগিলেন। প্রায় ছুই মাঁস অত্যন্ত কষ্ট পাইয়! 
মনসন হতাবশিষ্ট সৈন্ত লইয়া আগরায় উপস্থিত হইলেন । 
হোঁলকার বিজয় লাভ করিত ছেন বলিয়া মনে মনে বড়ই গর্বিত 
হইয়া উঠিলেন। তিনি বহুসংখ্যক সৈন্য লইঘ্া মথুরা আগমন 
করিলেন। ইংরেজগণ হঠিয়া গেলেন। তিনি দিল্লী অবরোধ 
করিলেন । ইংরেজেরা তাহাকে তথা হইতে দুবীভূত করিলেন । 
লর্ডলেক ক্রমে দিলীতে আসিরা উপস্থিত হইলে হোলকার তাহার 
সহিত সম্মুখ যুদ্ধ না কবিবা ভবতপুব বাজ্যে প্রবেশ করিলেন। 
জাঠরাজ ইংরেজের সহিত যে সন্ধি করিয়াছিলেন তাহার নিয়ম 
উল্লজ্ঘন করিয়া হে!লকারেব সহিত মিলিত হইলেন । ফ্রেজর ও 
মনসন সাঁভেব দীঘনগবের নিকটে তাহাদেন সমবেত সৈশ্ঠমগুলীকে 
আক্রমণ করিয়া বিভভবিধস্ত করি! তুলিলেন । লঙলেক 
ফরক্কাবাদেব নিকট হোলকানেন অশ্বাবোহী সৈম্ঠ পবাজিত 
করির! তাভাদিগকে ছত্রভঙ্গ করিধা দিলেন, হোলকার পলায়ন 
করিলেন । লর্জলেক ভরতগুত্রের দুর্গ অবরোধ করিলেন । কিন্তু 
এই দুর্গ অতান্ত দৃঢ় ও সুবক্ষিত ছিল, তাহারা বার বার আক্রমণ 
করিয়াও দুর্গ অধিকার করিতে পারিলেন না। এদিকে ভরত- 
পুররাজ হোলকাবের নিকট হইতে কোন সাহায্যের ভরসা নাই 
দেখিয়া সন্ধিব প্রস্তাব করিলেন। ল্ডলেক তাহার প্রস্তীবে 
সম্মত হইলেন । দেশস্ুদ্ধ লোক জানিল, ইংরেজেরা ভরতপুরের 
হুর্ণ অধিকার করিতে অক্ষম হইলেন । 

, লর্ড ওয়েলেসলি যে কেবল যুদ্ধ বিগ্রহেই ব্যস্ত থাকিতেন এরূপ 
নহে; তিনি অনেকগুলি দেশহিতকর কার্ধ্যেরও অন্বষ্ঠান 
করিয়াছিলেন । 


৩০২ ভারতবর্ষের ইতিহাস । 


পূর্বকালে সন্তান না হইলে অনেকে মানত করিত যে প্রধম 
সন্তান হইলে তাহাকে গঙ্গীসাগরে সমর্পণ করিবে। এইরূপে 
প্রতিবৎসর অনেকগুলি করিয়া শিশুহত্যা হইত। লর্ড ওয়েলেসলি 
এই প্রথা উঠাইফরা দেন । 

গবর্ণরজেনেরলের কৌন্সিলই দ্েশীয়দিগের পক্ষে সর্বোচ্চ 
আপীল আদালত ছিল। কিন্তু গব্ণরজেনেরল সর্বদা অন্তকার্ষ্যে 
ব্যস্ত থাকায় আপীল শুনায় বড়ই বিলম্ব হইত, এই জন্য লর্ড 
ওয়েলেসাঁল আপীল শুনার ভার কয়েকজন সুদক্ষ জজের হস্তে 
সমর্পণ করেন । ইহাতেই সদর দেওয়ানী আদালতের সৃষ্টি হয়। 

তিনি ইংরাঁজ কর্শ্চারিগণকে স্ুুশিক্ষ1! দ্রিবার জন্ত ফোর্ট- 
উইলির়ম নামে একটী কলেজ স্থাপন করেন। কিন্তু উহ্ধাতে 
এত ব্যয় হয় যে, ডিরেক্টরেরা উহার ব্যয় সংক্ষেপ করিয়! উহার 
উপযোগিতা অনেক পরিমাণে খর্ব করিরা আনেন । 


সাঁরজর্জ বালে? 


মনন সাহেবের নির্ঝদ্ধিতায় বিজম়ী ইংরেজ সেনার পরাঁভব 
হওয়ায় লর্ড ওয়েলেসলির ইংলত্তীয় শত্রগণ তীহার কা্্যাবলীই 
সকল বিপদেব্‌ মূল ব্লিরা অবধারণ করিলেন, এবং লর্ড কর্ণ- 
ওয়ালিসকে পুনরায় ভারতবর্ষে পাঠাইয়! দ্রিলেন। লর্ড কর্ণওয়া- 
লিসের প্রতি এই আদেশ রহিল,যে তিনি ভীরতবর্ষীয় ইংবাজগণের পর 
দেশ বিজর দুরাকাজ্ষ! নিবারণ করিয়া সমস্ত ভারতবর্ষে শাস্তি 
স্থাপন করিবেন । ১৮০৫ খুঃ অবের বর্ষাকালে লর্ড কর্ণওয়ালিস 
কলিকাতায় উপস্থিত হইয়া লর্ড লেককে এই মন্মে এক পত্র 


ষষ্ঠ অধায়। ৩০৩ 


লিখিলেন যে সিন্ধিয়াকে দিল্লী পর্যন্ত ছাড়িয়া দাও এবং হোলকার 
শান্তভাব ধারণ করিলে তাঁহাকে তাহার পৈতৃক সমস্ত স্থান 
প্রত্যর্পণ কর। লর্ড লেক ইহার গুতিবাঁদ করিলেন এবং 
এ সকল কথাবার্তা প্রকাশ না করিয়া সিদ্ধিয়ার সহিত সন্ধি 
করিয়া ফেলিলেন। হোলকার ১৫০০ সৈন্ত লইয়া শিখগণের 
সাহাধ্য পাইবার আশায় পঞ্জাব গমন করিযাছিলেন ; কিন্তু তথায় 
সাহাধ্য না পাহ্যা অগতা সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন। লর্ড 
কর্ণওয়ালিন উত্তর পশ্চিম প্রদেশে গমন কালীন গাজীপুরে অত্যন্ত 
অন্তস্থ হইর1 পড়েন এবং তথার তাহার মুত হয়। তাহার 
মৃতাতে কোন্সিলের সিনিয়র মেম্বর সান জর্জ বালে? সাহেক 
গবর্ণর জেনেরল হয়েন। সার জর্জ শিতান্ত অনিস্থ। সত্বেও 
ইংলপ্তীয় কর্ডুপক্ষেন আদেশ প্রতিপালন করিতে বাধা হয়েন। 
দেশীর রাজগণ যতক্ষণ ইংর।জের রজত আক্রমণ না কবেন ততক্ষণ 
ইংরাজ সৈম্ভ দেধায় রাজগণের বিরুদ্ধে কোন কাধ্যই করিতে 
পারিবেন না। দেশান্গণের পরস্পর বিবাদে ইংরীজ কোনরূপে 
হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না। এই সংকীর্ণ নীতি অবলম্বন 
করায় দেশীয় রাজগণ পরম্পর বিবাদ করিয়া মধ্য ভারতের শান্তি 
স্থপনেব ঘোরতর বিঘ্ন উৎপাদন করিলেন। জরপুব রাজার 
সহিত ইংরেজেরা যে সন্ধি করিয়াছিলেন, তাহা পরিত্যাগ করা 
হোলকার জরগুররাজের নিকট ১৮ লক্ষ টাকা আদায় করিয়া 
লয়েন; এবং ইংরেজের পরগসুহৃদ বুন্দীরাজের সর্বনাশ সাধন 
করেন। হোলকার আপন ভ্রাতৃগণের প্রাণনাঁশ করেন এবং খুঃ 
১৮১১ অবে উন্মাদ রোগে প্রাণত্যাগ করেন । এই সময়ে নিজামও 
আবার ন্বাধীন ভাবে কার্ধ্য করিয়া নূতন নূতন কল্পনা করিতে 


৩+৪ ভারতবর্ষের ইতিহাস। 


থাকেন । কিন্ত্ব গবর্ণর জেনেরল তাহার কাধ্যে হগ্তক্ষেপ 
করার তিনি শান্ত মু্তি ধারণ করেন । 

এই সময়ে টিপু স্থলতানের পুত্র পৌঁজগণ মান্দ্রজের অন্তর্গত 
বেপ্পোর নগরে বাস করিতেছিনেন। এ নগরে তাহাদের রক্ষার্থ 
দুই রেজিমেন্ট সিপাহী ও কতকগুপি হংরাজ সৈম্ত থাকিত। 
সিপাহীদিগকে ও সম নূতন প্রকারের পি ও পাগড়ি পরিবার 
আদেশ হয়। তাভাতে ইহার! অসম্কষ্ট হয় এবং বোধ হয় টিপুর 
বংশায়েরা তাহাদিগকে উল্তোঞজত কবে। তাহাতেই ১৮০৬ খুঃ 
অব্দের ১০ই জুলাই সিপাহীত্না মিউটাশ করে এবং তাহাদের 
ইংরেজ আফিসরগণের প্রাণনংহার করে। কিন্তু জিলেনপী 
সাহেব অরুকড়ু হইতে ইংরাজ রেজিমেন্ট লইয়া উপস্থিত হইলে 
মিউটিনি শেষ হইরা যায়। টিপুৰ্ বংশধরগণ কলিকাতায় 
আনীত হন। লঙ মিন্টো গব্বর জেনেরল হইয়া ভর্তবর্ষে 
আগমন করিলে সার জজ বালে সাহেব মান্দ্জে গবর্ণর হইয়! 


যান। 
ল্র্ডমিন্ট --১৮০৭-১৮১৩ 


মিন্টো ভারতবর্ষে উপস্থিত হইয়া! ইংলপ্ীয় কর্তৃপক্ষের 
আদেশ মত ভারতীর রাজগণের কার্যে হস্তক্ষেপ কঙ্গিলেন না। 
কিন্ধ বুন্দেলখণ্ডের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের অধ্থার্তরগণ পরস্পর বিবাদ 
বিসম্বাদ করিব! অত্যন্ত অশান্তি উপস্থিত করায় তিনি জেনেরল 
মাক্রিণডেলকে তথার পাঠাইয়া শান্তি স্থান করেন। সুপ্রসিদ্ধ 
কালঞ্জর দুর্গ ইংরাজের হস্তগত হয়। এই সময়ে নেপোলিয়ান্‌ 
বোনাপারটি ফ্রান্স দেশের সম্রাট হইয়া সমস্ত ইয়ুরোপে ঘোর 


যন্ত অধ্যায়। ৩০৫ 


বিপ্লধ উপস্থিত করিয়াছিলেন । সমস্ত পৃথিবী অয় করা তাহার 
আকাজ্ষা! ছিল। ইংরাগ্গেরাই তাহার পরমশক্র ছিলেন । তিনি 
এই সময়ে পারস্তদেশে দূত প্রেরণ করায় লর্ড মিণ্টো পারস্য, 
'আফগানিস্থান ও পঞ্জাবে দূত প্রেরণ করিয়া এই সকল দেশীয় 
রাঞজগণের সহিত সৌহার্দী স্থাপন করেন। শতদ্রু নদীর পূর্ব- 
তীরবর্তী শিখরাজাগুলি রণজিতের ভয়ে ইতরাগ্গের আশ্রক 
প্রার্থন! করিলে লর্ড হিন্টো! তাহাদিগকে আশ্রয় দিয়াছিলেন, 
একথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। 


ষশোবন্ত বাও হোলকারের উন্মাদাবস্থায় ও তাহার মৃত্যুর পর 
তাহার রাজ্যে দুইটা দল হয়। একদল মহারাষ্্রীয় ও আর একদল 
পাঠান । আমীর খ। পাঠান দলের নেতা ছিলেন। তিনিই 
হোলকারের রাজ্যে সর্বপ্রধান হইয়া উঠেন এবং অন্ঠান্ ছুর্ধল 
রাজগণকে বিহতবিধ্বস্ত করিয়া একটা ক্ষুদ্র রাজ্যও স্থাপন 
করেন। তিনি এক্ষণে প্রবল হইয়া জর়পুররাজকে আক্রমণ 
করায় লর্ড মিণ্টে। সৈন্ প্রেরণ করিয়া তাহাকে শ্বরাজ্যে প্রত্যা” 
বৃত্ত হইতে বাধ্য করেন। কিন্তু কর্তৃপক্ষের আদেশ স্মরণ করিয়! 
আমীর খাকে একেবারে দমন করিতে পাবেন নাই । কোলাপুর ও 
সাবস্তবাড়ীর মহারাষ্্রী্ রাঁজগণ বহুকাল অবধি ভারত মহা 
সাগবের জলদস্থাবৃত্তি করিয়া বহুতর অর্থ সংগ্রহ করিতেন । 
ইহাতে বাণিজা ও ব্যবসায়ের বিলক্ষণ ক্ষতি হইত। লর্ড মিন্টে 
বিশেষ চেষ্টা করিয়! ইহাদের জলদন্ত্যুত! নিবারণ করেন। এই 
সময়ে পো্টুগাল ও হলও নেপোলিয়ানের ফরাসীস সাত্রাজ্াঙক্ত 
হইয়া যায়। এজন্য এসিয়ায় পৌঁ্ট,গীজ ও ওলন্দাজগণের 
অধিকৃত যত স্থান ছিল তাহা নেপোলিয়ানের অধীন হয়। কিন্তু 

ন্‌ ০ 


৩০৬ ভারতবর্ষের ইতিহাস । 


লর্ড মিন্টো দেখিলেন, প্রবল শক্রর হস্তে এই সকল স্থান থাকিলে, 
ইংরেজের পক্ষে ভারতবর্ষীয় রাজ্য রক্ষা কর! কঠিন হইবে । এই 
জন্য, তিনি এক এক করিয়া পোটু গীজদিগের অধিকৃত গোয়া, 
দিউ, দমন প্রভৃতি, ওলন্দীজাধিকৃত চুট,ড়া৷ যবদ্বীপ প্রভৃতি স্থান এবং 
ফরাসীদিগের অধিরুত পটুঞ্চেরী মরিচ ছ্বীপ প্রভৃতি অধিকার 
করিয়া রাখেন । 

যুদ্ধ সংক্রান্ত এই সকল ব্যাপারে নিরন্তর ব্যাপৃত থ,কিয়াও 
লর্ড মিণ্টো রাজকাধ্যে কখন অমনোযোৌগ করেন নাই। বাঙ্গালা- 
দেশে তখন ডাকাইতের ভয় বড়ই অধিক ছিল | ইতিহাসলেথক 
মিল সাহেব বলেন যে, লর্ড কর্ণওয়ালিসের দ্শসালা বন্দোবস্তুই 
এই সকল ডাকাঁইতির কাঁরণ। তাহার মত এই যে, জমীদারেরা 
চিরস্থারী শ্বত্ব পাইয়াই প্রজাগণের শ্বত্বউচ্ছেদ করিবার চেষ্ট। 
করেন। তাহাতে হৃতসর্ধন্থ হইযা অনেক প্রজী ডাকাইতের দল 
বাঁধে । একথার কিছু সত্য হইতে পারে। কিন্তু যখন রাজপরিবর্তন 
ঘটে, তখন দেশে অশান্তি বৃদ্ধি হয়। বিশেষ ইংরাঁজরাজ বহিঃশক্রর 
হন্ত হইতে দেশরক্ষার জন্যই বিশেষ চেষ্টা করিতেন । দেশীয় রীতি- 
নীতি জাতিগত ধন্শঈগত বিশেষ নিয়মাবলী অবগত না থাকার 
আভ্যন্তরিক শান্তি স্থাপন বিষয়ে তীহারা তত চেষ্টাও কবিতে 
পাঁরিতেন না এবং করিলেও কৃতকাধ্য হইতেন না। ২৫ টাকা 
বেতনের দারোগার হস্তেই দেশ রক্ষার ভার থাকিত। প্রবলে 
দারোগাকে মানিত না। দারোগা ছর্ধলের যম ছিলেন। লর্ড 
মিন্টোর সময়ে ইংরাজরাজের অধিক দেনা হয় নাই! তিনি 
পুবাণ দেনার সুদের হার কমাইম্জা দিতে সমর্থ হইয়াছিলেন । 
লর্ড মিন্টো! ইংলগু প্রত্যাগমনের সমন বলিয়া যান, পিগারী 


ষষ্ঠ অধায়। ৩০৭ 


ভিন্ন আর কাহারও সহিত সত্বর যুদ্ধ বাধিবার সম্ভাবনা 
নাই। 


মারকুইন অব হেষ্টিংল। 


কিন্তু লর্ড মিণ্টোর ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইল ন1। মাঁবকুইস অব্‌ 
হেষ্টিংস গবর্ণর জেনেরল হইয়া! ভারতবর্ষে উপস্থিত হইয়াই দেখি- 
লেন, নেপালের গোরখারাজ ইংরেজবাজ্য আক্রমণ করিয়াছেন । 
গোরখারা হিমালয় প্রদেশীয় প্রায় সমস্ত রাজ্য অধিকার করিয়া 
রণমদে উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল। গবর্ণর জেনেরল পুলিস সৈন্য 
প্রেরণ করিয়া ইংরাজরাজ্যে গোরখাদিগের অধিকৃত তুটওয়াল 
ও শিবরাজ নামক স্থ(ন পুনরধিকার করিয়া লইলেন। নেপালীরা 
ইংরেজের বিরুত্ধে যুদ্ধ ঘোষণ! করিল। মারকুইস অব্‌ হেষ্টিংস 
এই সময়ে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ভ্রমণ করিতেছিলেন। তিনি 
চারিদল ইংরাঁজ সৈম্ত নেপালাভিমুখে প্রেরণ করিলেন । জেনেরল 
অক্টারলোনি সাহেব পশ্চিম হইতে এবং যবদ্বীপ বিজয়ী জিলেস্পী 
সাহেব পূর্বদিক হইতে নেপাল আক্রমণ করিলেন 7 ১৮১৪। 
জেনেরল উড ও জেনেরল মালি মধ্যভাগে কাটামুণ্ড *আক্র- 
মণার্থ প্রেরিত হইলেন। জিলেন্পি সাহেবের সহিত 
৩৫০০ সৈন্য থাকিলেও প্রথম বুদ্ধেই তাহার প্রাণ বিয়োগ হয়। 
তাহার পরবর্তী জেনেরল মানবী সাহেব কালুনগা ভুর্গ অধিকার 
করিতে গিয়া অপদস্থ হুইয়া আইসেন। ছুর্গের মধ্যে কেবল 
মাত্র ৬০০ নেপালী রক্ষী সৈম্ত ছিল। বুন্দেলখণ্ড বিজয়ী জেনেরল 
মাটিণ্ডেল সাহেব জিথুক নামক ছূর্গের নিকট প্রাণত্যাগ করেন । 


৩১০৮ ভারতবর্ষের ইতিহাঁস | 


জেনেরল অক্টারলোনিও বিশেষ লাভবান হইতে পায়েন নাই। 
নেপালের প্রপিহ্ধ সেনানী অমরসিংহ থাপ্পা তাহার বিরুদ্ধে প্রেরিত 
হইরাছিলেন। জেনেরল মালি” এই যুদ্ধে পিছু হঠিয়া পড়েন 
এবং বাত্রিযৌগে সৈম্যশিবির ত্যাগ করিয়া দানাপুরে প্রস্থান 
করেন। জেনেরল উডও কিয়ন্দুর অগ্রসর হইয়! পশ্চাৎবর্তা 
হন। এই বৎসরের যুদ্ধে ইংরাজেরা অত্যন্ত অপযশোভাগী 
হইয়াছিলেন। 

তাহাদের বিপৎপাত দর্শনে প্রোৎসাহিত হইয়া হোলকার, 
সিন্ধিয়, পেশোয়া ও রণজিৎ সিংহ সকলেই আপন আপন রাজ্যের 
ইংরাজাধিকৃত প্রান্তদেশে সৈন্য সংগ্রহ করিলেন। ইংরাজের! 
মান্দরাজ সৈন্য উত্তরাভিমুখে প্রেরণ করিলেন। বোম্বাই সৈম্ত 
গুজরাটে প্রবেশ করিল। বাঙ্গালার সৈন্ত প্রায় দ্বিশুণিত হইল। 

১৮১৫ খুঃ অবের প্রথমেই অক্টারলোনি মালৌন হুর্গ অধিকার 
করিয়া লইলেন। আলমোড়৷ ইংরাজহস্তে পতিত হইল। 
রাজ্যের একঅংশ ইংরাজ হস্তে পতিত দেখিয়! গোরখা দরবার 
সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। সন্ধির সর্ভ মঞ্জুর হইয়া গেল। কিন্তু 
এমন সময়ে মালৌন ছুর্ণরক্ষক অমরসিংহ ও তাহার পুন্রগণ 
কাটাচু$ উপস্থিত হইয়া সান্ধ করিতে দিলেন না । জেনেরল অক্টর- 
শোনি গোরথা যুদ্ধের নেত! হইলেন। তাহার অধীনে ১৭০০০ সৈন্য 
নিযুক্ত হইল। তিনি বেহার অঞ্চল হইতে একেবারে কামুক 
দখল করিতে মনস্থ করিলেন । প্রকাশ্ত পথটা সুরক্ষিত দেখিয়া 
তিনি একটী গোপন পথে নেপাল প্রবেশ করিলেন এবং মুকবন 
পুরের ছুর্গ অবরোধ করিলেন। মুকবনপুরের ছূর্গ অধিকৃত হইলে 
নেপাল দরবার আর যুদ্ধ ফরা বৃথা দেখিয়া সন্ধির প্রস্তাব 


ষষ্ঠ অধ্যায়। ৩০৯ 


করিলেন। ইংরাজেরা কমায়ুন ও গড়ৌয়াল নামক ছুইটা 
পার্বত্য প্রদেশের অধিকার লাভ করিলেন। নেপালীরা বে 
কোন ভারতবর্ীয় রাজার সহিত মিলিত হইয়া কোন ওরূপ 
গোলযোগ করিবেন তাহার আর যে! রহিল না। মারকুইস অব্‌ 
হেষ্টিংসের সময় যে মহাবাস্্ীয় ও পিগারীর যুদ্ধ হইয়াছিল তাহার 
বিবরণ পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। 


লর্ড আমহাঁষ্ট+। 


১৮২৩ সালের জানুয়ারি মাসে মারকুইস অব্‌ হেষ্টিংস ইংলগে 
প্রতিগমন ঈবিলে কৌন্দিলের প্রধান দেগ্ধর আদাম সাে 
কয়েক মাসের জন্ট গবর্ণব জেনেরল হয়েন। কিন্তু এই কয়েক 
মাসের মধ্যেই তিনি মুদ্রাযন্ত্ের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিয়া 
অত্যন্ত অবশৌভজন হইত্বাছিলেন। তিনি একজন সংবাদ 
পত্রের সম্পাদককে ভারতবর্ষ হইতে দূর করিয়া দেন ও তাহার 
কাগজ বন্ধ করিয়া দেন। এই সময়ে ইংলগ্ডের অন্যতম রাঁজমন্ত্ী 
ক্যানিং সাহেব গবর্ণর জেনেরল মনোনীত হয়েন। কিন্ত তিনি 
মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করিতে ইচ্ছা না করায় লর্ড আমহাষ্টতৎ্পদে 
নিযুক্ত হন। 

লর্ড আমহাষ্ট ভারতবর্ষে উপস্থিত হইয়াই দেখিলেন বর্্মার 
রাজা আসাম অধিকার করিয়া সমস্ত পূর্ববাঙ্গাল! দাবী করিয়া 
বসিয়া আছেন এবং বলপূর্বক সাপুর নামক দ্বীপটা অধিকার 
করিয়া লইয়াছেন। সাঁপুর অল্পেই পুনরধিরুৃত হইল । কিন্তু বন্মা-. 


৩১৩ ভারতবর্ষের ইতিহাস । 


রাজ তাহার প্রধান সেনাপতি ম্হাবান্দালাকে এক জোড় 
সোণার শিকলী দিয়া বাঙ্গালায় পাঠাইয়! দিয়া বলিলেন, গবর্ণর 
জেনেরলকে ইহাতে করিয়া বীধিয়া লইয়া আসিও। এই সময়ে 
গবর্ণমেন্টের অতান্ত সচ্ছল অবস্থা । লর্ড হেষ্টিংদ দশ কোটা টাক! 
জমাইয়া রাখিয়! গিয়াছিলেন এবং প্রতি বৎসর দ্ুইকোটী টাকা 
রাজকোষে জমা হইত। কিন্ত বরা যুদ্ধ এক হিসাবে বড়ই কঠিন 
হইয়া উঠিল। বর্দ্া যাইতে হইলে নিবিড় অস্বাস্থাকর জঙ্গল 
দুর্গম অজ্ঞাত পর্বত ও নদী পার হইয়া যাইতে হয়। এজন্য 
জাহাজে ইরাবতীর মুখস্থিত রেঙ্গুন নগর অধিকার করিয়া নদী- 
যোগে উত্তর মুখে যাওয়া স্থির হইল। কিন্তু ইহাতেও বড় গোল। 
রেস্গুনে ভাল খাবার মিলে না এবং ঘোরতর বর্ষায় সমস্ত দেশ 
প্রাবিত হইয়া যাঁয়। যাহা হউক সার আর্চিবন্ড ক্যান্বেল সাহেব 
মান্্রাজ হইতে যাইয়া অল্লায়াসেই রেসুন ও মার্টাবান অধিকার করি- 
লেন। সেনাপতি ব্িচার্ড সাহেব আসাম অধিকাঁর করিলেন । বন্মার 
সেনাপতি মহাবান্দালা আসাম হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া রেঙ্কুনের 
নিকট উপস্থিত হইলেন এবং মহোগ্মে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন । 
কিন্তু ডোনাঁবিউ নামক স্থানে তীহার সৈন্ক পরাজিত হইল 
এবং তিনিও প্রাণত্যাগ করিলেন। এই সময়ে সন্ধির কথা 
হইল। কিন্তু বর্ধাকাল উপস্থিত দেখিয়া বন্মা় রাজ। সন্ধি 
করিলেন না। 

এইরূপে দুই বৎসর কাটিয়! গেল। ইংরেজদিগের অনেক অর্থ 
বায় হইল, এবং পীড়ায় ও অনাহারে অনেক ইংরাজ সৈন্ঠ কালগ্রাসে 
পতিত হইল । সিপাহীর! বন্মায যুদ্ধের নাম গুনিলে ভীত হইত । 
এই সময়ে তিনটা সিপাহী রেজিমেণ্ট বর্থায় যাইতে অঙ্বীকার 


ষষ্ঠ অধ্যায়। ৩১৯ 


করায় মিউটিনি করে। ইংরাজরাজের ক্ষিগ্রকারিত। গুণে মিউটিনি 
উপশমিত হয়। কিন্তু বারাকপুরে আনিয়া! একটি রেজিমেন্টের 
সিপাহীদিগকে কর্মচ্যুত করিতে হয়। 

বর্ধীযুদ্ধের তৃতীয় বৎসরে সার আর্চিবন্ড ইরাবতী বাহিয়া 
জান্দাবু নগষে উপস্থিত হয়েন। তথন ভীত হইয়া বন্মাধিপতি 
সন্ধি প্রার্থনা করেন। এই সন্ধিতে ইংরেজ আসাম আরাকান 
ও তেনাসরিম প্রদেশত্রয় প্রীপ্ধ হন এবং যুদ্ধের ব্যয় শির্বাহার্থ 
এক কোটা টাকা লাভ করেন। ১৮২৬। 

দেশীয় লোকের সংস্কার ছিল, যে বর্শীরা যাছু জানে । তাহার! 
মন্ত্রের বলে ইংরেজদ্িগকে স্তস্তিত করিস! ব্লাখিয়াছে ; পা উঠাইতে 
দিতেছে নাঁ। যে ইংরেজ চারিমাসে মহারাস্্ীয়দিগের দর্পচূর্ণ করে, 
সেই ইংরাজ ছুই বৎসরে বর্ার কিছুই করিতে পাঁবিল না। এই 
সকল কা লইয়া! সমস্ত ভারতবর্ষময় বিষম আন্দোলন হইতে 
লাগিল। লোকের সংস্কার ছিল, ভরতপুরের দুর্গ ছুর্ভেছ্য, তাই 
ভরতপুরের নাবালগ রাজাকে সিংহাসনচ্যত কাগিয়া তাহার 
পিতৃব্যপুত্র ছঞ্জনশীল আপনি রাজা হইয়া ইংরেজের সহিত যুদ্ধ 
করিতে সংকল্প করিলেন। দেশীয় রাঁজগণ গোঁপনে তাহাকে 
উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। ইংরেজ সেনাপতি লর্ড কম্বর 
মিয়ার তাহার বিরুদ্ধে প্রেরিত হইলেন। অন্য উপায়ে ভরত- 
পুয়ের হুর্থ অধিকার করা অসম্ভব দেখিয়া তিনি বারুদে ছূর্গের 
এক অংশ উড়াইয়্া দিলেন এবং সেই ভগ্ন অংশে ছুর্গ প্রবেশ 
করিয়া ঘোরতর যুদ্ধের পর ছুর্গ অধিকার করিয়া লইলেন। 
নাবালগ রাজা আবার সিংহাসনে স্থাপিত হইলেন এবং দুর্জন্‌- 
শাল বন্ধাভাবে কাশ্মতে অবস্থান করিতে লাগিলেন । ১৮২৩। 


৩১২ ভারতবর্ষের ইতিহাস। 


এই সময়ে লর্ড আমহাষ্টেপ্ধ শরীর অত্যন্ত অসুস্থ হয়। তিনি 
উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ভ্রমণ করিতে গিয়া সিমলায় উপস্থিত হন 
১৮২৬ । এই হইতেই সিমলা গ্রীক্ষকালে গবর্ণর জেনেরলের আবাস 
স্কান হইয়া উঠে। এই বৎসর ভ্রমণকালে লর্ড আমহাষ্ট দিল্লীর 
বাদসাহের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহাকে স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া 
দেন, যে, ইংরাজেরাই দেশের প্রকৃত রাজা । তিনি উহাদের 
বৃত্তিভোগী মাত্র । 


লর্ড উইলিয়ম বেট্টিঙ্ক । 


১৮২৭ খুঃ অব লর্ড আমহাষ্ট শ্বদেশে প্রতিগমন করিলে 
লর্ড উইলিয়ম্‌ বেশ্টিঙ্ক ভারতবর্ষের গবর্ণব জেনেধল হইয়া আই- 
সেন। তিনি সাতবংসর কাঁল ভারতবর্ষে অবস্থিতি করেন। 
এই দীর্ঘকলের মধ্যে তাহাকে দুইটা ক্ষুদ্র দেশ ইংরাজ রাজ্যতুক্ত 
করিতে হয়। একটীর নাম কাছাড়, অপধটার নাম কুর্গ। 
কাছাড়ের প্রজারাঁ ইংরাজদিগকে রাজাভার গ্রহণ করিতে 
বলে এবং কুর্গের রাজা অনেকগুলি খুন করায় স্ঠাহাকে বাজাচ্যুত 
করা! আবশ্তক হয়। মহীস্থরের রাজা ১৮১১ খুঃ অব 
বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া! শ্বহন্তে রাজ্যভার গ্রহণ করেন । কিন্তু তাহার 
রাজো নানারূপ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়, প্রজার! বিদ্রোহী হুইয়। 
উঠে। সুতরাং তাহাকে পেন্সন্‌ দিয়া আবার তাহার রাজত্ব 
ইংরেজ কমিসনারগণের হস্তে সমর্পণ করিতে হুয়। এই কয়েকটা 
ব্যাপার ভিন্ন লর্ড বেণ্টিঙ্ক দেশীয় রাজগণের কা্যকলাপে হস্তক্ষেপ 
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করিতেন না। তূপাঁল, জয়পুর ও গোয়ালিয়রে নাঁবাঁলগ রাজ- 
গণের অভিভাঁবকতা লইয়া! অনেক গোলযোগ ঘটে কিন্ত 
লর্ভ বেশ্টিষ্ক তাহাতে হস্তক্ষেপ করেন নাই। তাহার সময়ে 
সমস্ত ভারতবর্ষে শান্তি বিরাজ করিত। কোন বিষম যুদ্ধ 
উপস্থিত হইয়! তাহাকে ব্যতিব্যস্ত করে নাই। তিনিও অতি 
শান্ত ও উদ্ারপ্রকৃতির লোক ছিলেন; তিনি প্রজাগণের 
মঙ্গল চিন্তায় অধিকাংশ সময় অতিবাহিত কফিতেন। শ্বামীবর 
মৃত্যু হইলে অনেক রমণী তাহার জলচ্চিতায় আরোহণ করিয়া 
প্রাণত্যাগ করিতেন। লর্ড বেশ্টিঙ্ক এই নৃশংস প্রথা উঠাইয়া 
দেন। রাজপুতগণ কন্তার বিবাহে উপযক্ত বর পাইতেন ন! 
বলিয়া, কন্যা! জন্মিবামাত্র লবণ খাওয়াইয়। তাঁহার প্রাণসংহাৰ 
করিতেন । এই জঘন্ প্রথাঁও লর্ড বেণিটঙ্ক উঠাইযা দেন। উহ! 
ইংরাজরাজত্বে আর হইতে পারেনা । উত্তবসরকার প্রদেশে গোন্দগণ 
পৃথিবী দেবীর তৃপ্তির জন্য কতকগুলি বালক বালিকা হত্য। 
করিয়া তাহাদের বুক্ত দ্বারা তাহার পুজা করিত। লর্ড 
বেশ্টিঙ্ক এই প্রথা উঠাইয়! দেন। কিন্তু গোন্দেরা তাহার আজ্ঞা 
অমান্য করিয়া বিদ্রোহী হয়। অনেক কষ্টে তাহাদের বিদ্রোহ 
দমন হয়। অসভ্য আদিম অধিবাসীদিগকে স্ুুশিক্ষা দিয়া, 
স্থনিরমে শাসন করিয়া, সভ্য করার জন্ত লর্ড বেশ্টিঙ্ক বিশেষ 
চেষ্টা করিয়াছিলেন । আজমীয়ের নিকটবর্তী মাইরোয়ারাঁর মাইবগণ, 
কোল ও গোন্দগণ তাহার সুশাসনে অনেক উন্নতি লাভ করিয়া 
ছিল। 

দেশীয় লোক দ্দিগকে শিক্ষাদেওয়া সম্বন্ধে তাহার সময়ে বিশেষ 
আন্দোলন হয় । অনেকে বলেন, উতাদিগকে স্স্কত ও আরবী 
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পারসী শিক্ষা দেওয়া উচিত। অনেকে আবার বলেন, উহা- 
দিগকে ইংবাঁজী শিক্ষা দেও । অনেকে আবার এ উভয়ই 
পরিত্যাগ করিয়! দেশীয় ভাষায় তাহাদের শিক্ষা! দিতে পরামর্শ 
দেন। লর্ড বেশ্টিষ্ক ইহাদের সকলেরই যুক্তিপরম্পরা শ্রবণ 
করিয়া ইংরাজী শিক্ষা দেওয়াই আঁবশ্বক বিব্চেনা করেন এবং 
তাহাঁরই জন্ঠ বন্দোবস্ত করিয়া! যান। তাহার রাজত্বকালে যে 
সুশিক্ষার বীজ রোপণ হয়, আমরা এক্ষণে তাহারই ফল ভোগ 
করিতেছি। 

তীাহারই সময়ে কর্ণেল শ্রীমান ঠগীদিগের দৌবাজ্যের কথা 
সর্বপ্রথমে গবর্ণমেণ্টের গোচর করেন এবং তন্নিবারণার্থ ঠগী ও 
ডাকাইতি বিভাগ স্থাপিত হয়। ঠগীরা পথিক দিগকে ভূলাইয়া 
নিরাপদ স্থানে লইয়া গিষ। তাহাদের প্রাণবধ করিত ও তাহাদের 
ষথাসর্ধবস্ব লুঠ করিয়া লইত। বাঙ্গালায় ডাকাইতির কথা 
পুর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। লর্ড উইলিয়ম বেশ্টিঙ্কই ঠগী ও ডাকাইতি 
নিবারণ করিয়া দেশে শান্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। 

১৭৯৩ খুঃ অর্ধে যে সকল লাখেরাজ ভূমির দলিল 
দস্তাবেজ ছিল না তাহা! বাজেয়াপ্ত করিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল । 
কিন্তু এই সময়েই এ ব্যবস্থা কার্যে পরিণত হয়। যাহারা 
বাদসাহী বা অন্তরূপ সনন্দ দেখাইতে পারিল, তাহাঁদের লাখেরাজ 
অক্ষুপ্ন রহিল; যাহার! পারিল না, তাহাদের সঙ্গে প্রচলিত হারে 
বন্দোবস্ত হইল । 

লর্ড কর্ণওয়ালিপের সময় দেশীয় লোকের জন্য রাজসরকাৰে 
কেবল মাত্র দারোগা গিরি ও মুন্সেফী মাত্র চাকরী নির্দিষ্ট 
ছিল। ইহাতে সমস্ত দেশস্থ লোকেই অত্যন্ত অসন্তষ্ট হইয়াছিল । 
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বিশেষ উচ্চ বেতনের ইংরাজ কর্ণচারীর দ্বারা কার্যযও সুচারু- 
রূপে সমাধা হইত নাঁ। কার্য অধিক হইত; লোক অল্প ছিল। 
এজন্য লর্ড বেশ্টিষ্ক দেশীয়দিগের উচ্চতর কর্মপ্রাপ্তির ব্যবস্থা 
করিয়া যান। ডিরেক্টরেরাঁও তাহার একার্য্ে অনুমোদন করেন । 
এপর্য্যস্ত দেশীয় আদালত সমূহে পারস্ত ভাষাঁয়ই কাধ্য নির্বাহ 
হইত। লর্ড বেশিঙ্ক পারস্তের পরিবর্তে দেশীয় ভাষ] ব্যবহারের 
ব্যবস্থা করিয়া দেন। তীহার সময়েই মেডিকাল কলেজ স্থাপিত 
হয়; এবং হিন্দু ধর্ম পরিত্যাগ করিলে পৈতৃকসম্পত্তিতে বঞ্চিত 
হইবার যে নিয়ম ছিল, তাহা রহিত করা হয়। 

১৮১৩ খুঃ অব্ধে কোম্পানী যে চার্টর প্রাপ্ত হন তাহাতে 
ভারতবর্ষে তাহাদের একচাটিয়া ব্যবসায় উঠিয়া যায় । ১৮৩৩ খৃঃ 
অবের চার্টরে চীনের সহিত এক চাটিয়! ব্যবসায়ও উঠিয়া যাঁয়। 
ধঁ অবে তাহারা আর ২* বৎসবের জন্য চার্টর পান। উহার! 
আর কুড়িবংসরের জন্য দেশশাসক মাত্র নিযুক্ত হন। ইউ- 
রোঁপীয়ের৷ এদেশে ভূসম্পন্তি উপাজ্জনের ক্ষমতা প্রাপ্ত হন। 
দেশীয়ের! সর্বপ্রকার বাজকাধ্যেই প্রবেশাধিকার লাভ করেন। 
এই চাটরের দ্বারা উত্তর পশ্চিমাঞ্চল একটা নূতন প্রেসিডেন্সিতে 
পরিণত হয়। সার চাঁলস মেটকাফ তাহার গবর্ণর নিযুক্ত 
হন। 

১৮৩৫ খৃঃ অবে লর্ড বেশ্টিষ্কের শীদন কাল সম্পূর্ণ হওয়ায় 
তিনি শ্বদেশে প্রতিগমন করেন এবং সার চার্লন ফেটকাফ কিছু 
দিনের জন্য গবর্ণর জেনেব্ল হয়েন। তাঁহারই অধিকারকালে 
ভারতব্সীয় মুদ্রাযন্ত্র ্বাধীনত। লাভ করে। কি দেশীয়, কি ইউ- 
রোপীয়, সমস্ত ভারত বাসীই এই ব্যাপায়ে তাহার লুখ্যাতি করে। 


৩১৬ ভারতবর্ষের ইতিহাঁস। 


কিন্তু কোর্ট অব ডিরেক্টরেরা এই ব্যবহারে তাহার প্রতি অত্যন্ত 
অসন্তুষ্ট হন। তাহার প্রেসিডেন্সি একটা লেপ্টেনাপ্ট গবর্ণরীতে 
পরিণত হয় এবং তিনি ১৮৩৬ খুঃ অন্দে ভারতবর্ষ পরিত্যাগ 
করেন। 


লর্ড অকলাগু । 


১৮৩৬ খৃঃ অবে লর্ড অকল্যাও্ড গবর্ণর জেনেরল হইয়া! ভারত- 
বর্ষে আগমন করেন। তিনি প্রথমে আসিয়াই একটা নৃতন 
আইন পাশ করেন। তাহাতে ইউরোপীয়দিগেরও দেওয়ানী 
মোকদ্দম! দেশীয় বিচারকের নিকট রূজু করিতে হইবে এই নিয়ম 
হয়। ইহাতে ইউরোপীয়েরা অতান্ত অসন্তুষ্ট হন । এই আইনকে 
তাহারা “বাক আকট” নাম প্রদান করেন। 

১৮৩৭ খুঃ অন্দে অযোধ্যার রাঁজা' নাসীর উদ্দীন হাইদারের 
মৃত্যু হয়। উত্তরাধিকার লইয়া লক্ষৌয়ে বিলক্ষণ গোলযোগ 
ঘটে। বেগম সাহেব যথার্থ উত্তবাধিকারীকে কারারুদ্ধ করিয়া 
একটা বালককে রাজাসন প্রদাঁএ করেন। ইংরাজ রেসিডেণ্ট 
বেগমকে কাৰারুদ্ধ করির! নাসির উদ্দোলাকে রাজাসন প্রদান 
করেন । নূতন রাজা নৃতন সন্ধি পত্রে শ্বাক্ষর করেন। সেতা- 
রার রাজা প্রতাঁপ শিব নানারূপ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হওয়ায় তাহাকে 
পদচযুত করিয়া তাহার ভ্রাতাকে সেতারার সিংহাসন প্রদান 
কর! হয়। 

১৮৩৫ খৃঃ অন্দে রণজিৎ সিংহ আফগানপতি দোস্ত 
মহম্মদের হস্ত হইতে পেশোয়ার অধিকার করিয়া লন। দোস্ত 


ষ্ঠ অধ্যায় । ৩১৭ 


মহম্মদ বারম্বার চেষ্ঠা করিয়াও পেশোয়ার পুনরধিকার করিতে 
পারেন নাই। তিনি গব্্ণর জেনেরলের নিকট সাহাধ্য প্রার্থন। 
করিয়াও কৃতকার্ধ্য হরেন নাই। রণজিৎ সিন্ধু দেশ আক্রমণ 
করিতে আসিলে ইংরেজেরা বিবাদ মিটাইয়া দেন । 

দোস্ত মহম্মদ পেশোয়াৰ হারাইয়। অতান্ত ক্ষুব্ধ হইয়াঁছিলেন । 
ইংরেজের সাহায্য না পাওয়ায় তাহার ক্ষোভ আরও বুদ্ধি হইয়া- 
ছিল। কিন্তু এই সময়ে লর্ড আকলাও বাণিজ্য সম্বন্ধে সন্ধি 
করিবার জন্য কাবুলে দূত প্রেরণ করায় দৌস্ত মহম্মদ মনে 
করিলেন, ইংরেজের! তাহার সাহাধ্য করিলেও করিতে পারেন । 
কিন্তু দূত ষখন স্পষ্ট করিয়ী বুঝাইয়। দিলেন যে বাণিজ্য ভিন্ন 
অন্ত কোন কথা কহিতে তাহার অধিকার নাই, তখন দোস্ত 
মহম্মদ কাউন্ট বিকোবিচ নামক রুপী্ন দূতের প্রতি আঁধক সম্মান 
প্রদর্শন করিতে লাগিলেন । দৌস্ত জানিতেন, ভারতবর্ষে কতক- 
গুলি লোক রুসিয়ার ভয়ে অস্থির। ইংরেজ দূত বার্ণস সাহেবও 
এই সময়ে গবর্ণর জেনেরলকে এই মন্ম্ে পত্র লিখিলেন, যে মধ্য 
এসিয়ায় রুদ যাহাতে পসার করিতে না পারে, তাহার চেষ্টা করা 
উচিত। লর্ড অকলাও ও তদন্থসারে রণজিৎ সিংহ ও সাহস্ুুজার 
সহিত সন্ধি করিলেন । সাহস্জা আমেদ সাহ আবদালীর বংশধর 
ও কাবুল রাজ্যের প্রকৃতউত্তরাধিকারী । দৌস্ত মহম্মদ তাহাকে 
কাবুল হইতে দূরীক্ৃত করিয়াছিলেন। ইংরাজ ও 'শিখেরা সম- 
বেত হইয়া আবার সাহস্থজাকে কাবুলের সিংহাসন প্রদান করি- 
বেন স্থির করিলেন। যখন এই সকল বন্দোবস্ত হইতেছে সেই 
সময়ে করসিয়ার উত্তেজনায় উত্তেজিত হইয়া পারন্তরাঁজ হিরাট 
আক্রমণ কন্সেন। কিন্তু একজন ইংরাজ পধ্যটকের উদ্যমে ও 


৩১৮ ভারতবর্ষের ইতিহাঁস। 


চেষ্টায় হিরাট রক্ষা হয়। পারন্তে ইংরেজদূতের সম্ভ্রম রক্ষার জন্য 
বোম্বাই হইতে কতকগুলি যুদ্ধ জাহাজ পারস্ত উপসাগরে প্রেরিত 
হয়। ইহার ফল এই হয়, যে, পারস্তরাজ আর কখন হিরাট 
আক্রমণ করিব ন' বলিয়া অঙ্গীকার করেন । 

১৮৩৮ খুঃ অন্দে সিমলা হইতে কাবুলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণ! 
হয়। এই যুদ্ধ ঘোষণায় ইংলগ্ডের বড় বড় রাঁজনীতিজ্ঞ লোক 
অনেকেই অত্যন্ত অসস্তোধ প্রকাশ কবেন। কিন্তু তাহাতে 
কোন ফলই হয় নাই। লর্ড অকলাও রণজিতের সহিত সাক্ষাৎ 
করেন। ফিরোজপুরে ইংরাজ সৈন্ত স্ুুদঙ্জিত হয়। সার 
উইলোবি কটন সাহেব সেনাপতি নিযুক্ত হন। বাঙ্গালা ও 
বোস্বাই হইতে সৈন্য প্রেরিত হয়। বোশ্বাইসৈম্ত যাহাতে সিন্ধু- 
দেশের মধ্য দিয়া ন1! যাইতে পারে, আমীরের সে চেষ্টা করিয়া- 
ছিলেন । কিন্তু বিফল হইয়া, ইংরেজদিগের হস্তে রাজারক্ষার ভার 
দিয়া সন্ধি করিতে বাধ্য হন। বক্কর ছুর্গ ইংরাজ হস্তে সমর্পিত 
হয়। সমবেত ইংরেজ সেনা বোলান পাসের ভিতর দিয়া 
আফগানিস্থানে প্রবেশ করে । ১৮৩৯ সালের মে মাসে সাহস্ুজ। 
কান্দাহারে প্রবেশ করেন ও তথায় তাঁহার অভিষেক হয় । জুন 
মাসের শেষ ভাগে ইংরেজ সৈন্ঠ কান্দাহার হইতে কাবুল অভিমুখে 
প্রস্থান করে। পথে গজনী। ইংবজের! গজনী অবেবাধ করিয়! 
অধিকার করিয়া লন। তথায় স্্াহ কাল বিশ্রাম করিয়! 
ইংরেজ সেন। কাবুলাভিমুখে গমন করিতে থাকে । ওদিকে 
কর্ণেল ওয়েড ইংরেজ ও শিখ সৈন্য সঙ্গে লইয়া খাইব'র পাসের 
মধা দিয়া আঁফগানিস্থানে প্রবেশ করে। দোস্ত মহম্মদ ভীত 
হইয়া ইংরেজ শিবিরে দূত প্রেরণ করিয়া সাহসুজাকে রাজা 


ষষ্ঠ অধ্যায়। ৩১৯ 


বলিয়! শ্বীকার করিবার প্রস্তাব করেন। সে প্রস্তাব অগ্রাহথ হগ্ন 
দৌন্ত কাবুল ত্যাগ করিয়৷ পলায়ন করেন। সাহসুজ। কাবুল 
প্রবেশ করিয়া বাজাসন গ্রহণ করেন। যুদ্ধ শেষ হইয়া যায়। 
কিন্তু দেশে শান্তি স্থাপিত হইবার পূর্বেই বোম্বাই সৈন্য প্রত্যাবৃত্ত 
হইবার আদেশ প্রাণ্চ হয়। ফিরিয়! যাইবার সময় উহারা খেলাত 
অধিকার করে। 

১৮৩৯ খুং অবের ২৭ শে জুন রণজিৎ সিংহের মৃত্যু হয়। 
১৮০৯ খুঃ অবের সন্ধির পর তিনি ইংরেজদিগের সহিত কখনও। 
বিবাদ করেন নাই। ছুই জন ফরাসী সেনাপতির অধীনে তিনি 
প্রায় ৮০০০০ সৈন্য সুশিক্ষিত করিয়াছিলেন । তিনি কাশ্মীর ও 
লাদাক অধিকার করিয়াছিলেন, এবং হংবেজেরা প্রতিবাদী 
ন। হইলে তিনি সিন্ধুদেশ ও চীনের অনেক অংশ অধিকার করিয়। 
লইতে পারিতেন। যাহা! হউক তাহার মৃত্যুর সময়ে পঞ্জাব 
একটী স্থগঠিত রাজ্য ছিল। তাহার উত্তরাধিকারীদিগের মধ্যে 
একটীও উপযুক্ত লোক হয় নাই। হইলেও ৭৮ বৎসরের মধ্যে 
প্রায় সকল বঙলোকগুলিই গুপ্তঘাতকের হস্তে প্রাণত্যাগ করেন । 
তাহাতে শিখরাজ্যে নানা গোলযোগ উপস্থিত হয়। ১৮৪০ খুঃ 
অন্দ হইতেই শিখেরা কি কবে, এই বিষয় লইয়া ইংরেজদিগের 
বড়ই উৎকণ্ঠা হয়। 

বোম্বাই সৈন্য চলিয়া গেলে বঙ্গীয় সৈন্তের কিষদংশও আফ- 
গানিস্থান পরিত্যাগ করে। সার উইলিয়ম ম্য,কনটন সাহেব 
কাবুলে ইংরেজের দূত ম্বরূপ অবস্থান করেন। সাহস্তুজা বালা- 
হিসারে বাজপ্রাসাদ স্থাপন করিবার অভিপ্রান্ম প্রকাশ করার 
ইংরেজেরা৷ এ স্থান হইতে অবতরণ করিয়া নিয় সমতল ভূতিমে 


২২০ ভারতবর্ষের ইতিহাঁস। 


শিবির সংস্থাপন করেন, নগরবাসীদিগের সহিত ও অমনিই গোল- 
যোগ হইতে আর ন্ত হয়। দোস্ত মহম্মদ কাবুল পুনরুদ্ধারের টেষ্ট 
করিয়া বিফল মনৌরথ হন এবং পরিশেষে ইংরেজহন্তে আত্ম 
সমর্পণ করেন। তাহাকে সসম্মানে ভারতবর্ষে আনয়ন করত 
তাহার ভরণ পোষণার্থ প্রচুর বৃত্তি প্রদান করা হয়। কিস্তি 
দোস্ত মহম্মদের নির্বাসনে আফগানিস্থানের গেলযোগ বাড়িল 
বই কমিল না, নানাস্থ।নে বিদ্রোহ হইতে লাগিল। সাহস্থজাকে 
আফ্গানিস্থানেব লোকে দেখিতে পারিত না। ইংরেজেরা 
তাহার সহায়, সুতরাং হংরেজেরাও ইহাদের বিষনয়নে পতিত হইল। 
সার আলেকজাম্দার বর্ণসের উপর তাহাদের রাগ সর্বাপেক্ষা 
আধক হইল । ১৮৪১ সালের ১ল! নবেম্বর আফগান সরদারের! 
কাবুলে গোপনে সভা করিয়া বার্ণসের বাটা আক্রমণ করিবার প্রস্তাব 
কবে ও তাহ। কাঁধ্যে পরিণত হয়। বর্ণেসের প্রাণ নাশ হয় । এই 
অত্যাচারের শান্ত বিধান হইল না। বরফ পড়িয়া পথবন্ধ 
হইয়া যাওয়ায় জেনেরল নট কান্দাহার হইতে কাবুলে আসিতে 
পরিলেন না। সার রবাট সেল জেলালাবাদের দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ 
করিতে বাধ্য হইলেন। কাবুলে বিদ্রোহীদের দল পুষ্টি হইতে 
লাগিল। ইংরেজ শিবিন্ে গসদের অভাব হইয়া উঠিল। দোল্ত 
মৃহস্মদের জ্যেষ্টপুত্র আকবর বিদ্রোহী দিগের নেতা৷ হইলেন। 
সার উইলিরম মাকন্টন সাহেব আকবরের সহিত এই মর্মে সন্ধি 
করিলেন যে, দোস্ত মহণ্মদ ফিরিয়া আসিয়া! কাবুলে আমীন 
হইবেন, আর ইংরেজ ও সাহস্জা নির্কিস্বে হিনদুস্থানে পৌছিতে 
পারিবেন। আকবর নিজে উহাদ্রিগকে আফগানিস্থানের সীম! 
পার করিয়া দিতে শ্বীকৃত হইলেন। কিন্তু ইংরেজন্বাজ দুত্ত 
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এইরূপ সন্ধি করিয়াও খিলিজি ও বাঁরকজাইগণের সহিত 
গোপনে নানারূপ পরামর্শ করিতে লাগিলেন । একদিন আকবরের 
সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া তিনি প্রাণ হারাইলেন। তখনও 
১৫*০* ইংরেজ সৈন্য কাবুলে ছিল, তাহারা অনায়াসেই ছুরাস্তা- 
দিগের শান্তিবিধান করিতে পারিত। কিন্তু তাহাদিগকে যুদ্ধ 
করিতে নিষেধ করিরা ইংরেজ প্রধানগণ বিদ্রোহীদিগের সহিত 
সন্ধির প্রস্তাব করিতে লাগিলেন । সমস্ত টাকাকড়ি ও কামানগুলি 
উহাদ্দিগকে প্রদান করিলেন ১৮৪২ সালের ৬ই জান্ুয়ারী 
ইংরেজসৈন্ত ভারতবর্যাতিমুখে বাত্রা করিল। পথে বরফ পড়িয় 
ছিল, তাহাতে অনেক লোক প্রাণত্যাগ করিল। আফগানেরা 
চারিদিক হইতে গোলাবুষ্টি করিতে লাখিল, তাতেও অনেকে 
মারা গেল। বাহার! প্রতিক শ্বরূপ আকববেন টিবিরে ছিলেন, 
তাহারাই কেবল বাচিরা গেলেন । অবাশই্ সকলেই মবিয়া গেল। 
কেবল একজন মাত্র ইংরেজ এই দাক্ণ দুঘটনার সংবাদ লইয়। 
জেলালাধাদে পহ্ছিয়াছিলেন ৷ কাবুলস্থ ইংরেজ সৈন্য ইংরেজরাজ- 
পুরুষদিগের বুদ্দির দোষে এইরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলেও কান্দাহারে 
নট সাহেব ও জেলালাবাদে শেল সাহেব বিলক্ষণ দক্ষতা সহকারে 
আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন । ইংরেজ সৈগ্ভেব এরূপ ঘোর ছুদ্দশার 
কথা গুনিয়াও লূর্ড অকলাও ইহাঁদের উদ্ধারের জন্ঠ বিশেষ কোন 
চেষ্টাই করেন নাই। তীহার পরবন্তী গবর্ণর জেনেরল লর্ড 
এলেনবরা যখন ভাব্রতবর্ষে উপস্থিত হইলেন, তথন দেখিলেন 
লর্ড অকলাওড ভগ্রশরীরে, ভগ্রহ্ৃদয়ে, মৃতকল্প ভাবে অবস্থান 
করিতেছেন । 
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লর এলেনবর | 


লর্ভ এলেনবর1 ভাবনবর্ষে উপস্থিত হইঘাঁই, ১৮৪২ সালের 
প্রথমেই, জেনেরল পলককে কাব্লাভিমুখে প্রেরণ করিলেন । 
আফগানিস্কানের ইংরেজদিগকে উদ্ধার কবিবা বিদ্রোহীদিগকে 
বিলক্ষণ শাস্তি দিয়। আফগানিস্থানে ইংবাজের শৌর্যগৌরব 
অক্ষুপ্র রাখিরা ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করিতে হইবে, এই তাহার 
প্রতি আদেশ রভিল। ভিনি ত্ববিতগতিতে খাইবার পাসের 
মধ্য দিয়া গিরা প্রথমেই আলি মসজিদ অধিকার করিয়া লইলেন 
এবং অল্পদিনের মধ্যে জেল।লাবাঁদে উপস্থিত হইয়া শেল সাহেবকে 
অবরোধ হইতে উদ্ধার করিলেন, তখন উভয়ে মিলিয়া নিকটবর্তী 
দুর্গ গুলি ভূমিসাৎ করত দেশের করিস আপনার বশে আনয়ন 
করিলেন । 

জেনেরল ইংলগুসাহেনও বোলানপাসের মধ্য দিয়া অনেক 
যুদ্ধবি বগহাদিন পর কান্াহাবে উপস্তিত হইয়া জেনেরল নটের 
সাহাধ। করিলেন। তখন জেলালাবাদ হইতে পলক ও শেল 
এবং কীন্দাহাঁর হইতে নট ও ইংলও কাবুলাভিমুখে যাত্রা করিয়া 
অল্পদিনের মধ্যে কাবুল অধিকার করিয়া লইগ্গেন। বিদ্রোহীরা 
ইতিপূর্বে সাহস্থজার প্রাণবধ কর্িাছিল। আকবর খা এক্ষণে 
কাবুলের সর্বমর কর্তী। কাবুলে উপস্থিত হইয়াও ইংরেজবন্দী- 
দিগকে উদ্ধার করিতে ইংরেজ সেনাপতিগণের বিশেষ কষ্ট 
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পাইতে হইয়াছিল । যাঁহাহউক উহারাঁও ক্রমে আসিয়া ইংরেজ 
শিবিরে উপস্থিত হইলেন । ইংরেজের! কাবুলের বাঁজারটী ধ্বংস 
করিয়া গজনীর দুর্খটা সমভূম করিয়া এবং বিদ্রোহীদিগের 
শান্তিবিধান করিয়া ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করিলেন। ইংরেজের 
প্রতাপ অক্ষু্ন রহিল। দোস্তমহম্মদ কাবুলে ফিরিয়া গেলেন । 
কাবুল যুদ্ধের সময় সিন্ধুর বেলুচ অমারেরা ইংরেজদিগের 
যথেষ্ট সাহাব্য করিয়াছিলেন । তীহাঁরা ইংরেজ্দিগের সৈন্ু সামন্ত ও 
যুদ্ধোপকরণাঁদি পাঠাইবাঁর সদয় কোন বাধা ব! বিদ্ধ উত্পাদন 
করেন নাই । সিন্কুর আমীরদিগের সকলেরই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র শ্ব(ধীন 
এলাকা ছিল। কেবল একজনের মাথায় পাগড়া থাকিত, তিনি 
তাহাদের প্রপ্ধান বলিয়া! গণ্য হইতেন। যুদ্ধের পর রেসিডেণ্ট 
মেজর আউটরাম ছুই একজন আমীরের বিরুদ্ধে রিপোর্ট কৰিভে 
বাধ্য হইয়াছিলেন। লর্ড এলেনবরা এই বিপোট তদন্থের 
ভার সার চার্লন নেপিঘ্বরের হস্তে প্রদান করেন। নেপির়র 
একেবারে সমস্ত আমীর্গণকে দোষী স্থির করেন। তিনি বলেন 
তাহারা সকলেই ইংরেজের বিরুদ্ধে পত্র লেখালেখি করিয়াছে। 
আমীরগণকে প্রায় ছুই তৃতীয়াংশ ভূমি ইণরেজ হস্তে সমর্পণ করিয়া 
তাহাদের সঙ্গে সন্ধি করিতে হয় । সার চালস তাহাদের সহিত 
নানারূপে অসদ্ববহার করেন। আমীরেরা মনে মনে অসম্থুষ্ট 
হইলেও সমস্ত সহা করেন। কিন্ত বেলুচেরা আমীরদিগের 
অবমাননা দর্শনে ব্যখিত হইয়া! বিদ্রোহী হয় এবং রেসিডেন্টের 
আবাসম্থান আক্রমণ করে। রেসিডেণ্ট ষ্টামারে পলা ইয়া প্রাণরক্ষা 
করেন। বেলুচদিগের সহিত সার চালসের নিরানি নামক স্থানে 
যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে ৫০০* বেলুচ নিহত হয়। তাহারা সন্মুখসমরে 
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প্রাণ দিয়াছিল। প্রীণ ভিক্ষা চাহে নাই; দিতে চাহিলেও গ্রইণ 
করে নাই। মিয়ানির যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া সারচার্লস হায়দরাবাদ 
অধিকার করেন ও আমীর দিগের চিরসঞ্চিত অর্থ গুলি লুঠন 
করেন। দুব্বা নামক স্থানে বেলুচগণের সহিত আবার যুদ্ধ 
হয়; এযুদ্ষেও ইংরেজদিগের জয় হয়। (১৮৪৩) 

সিন্ধুর আমীরদিগের সহিত অসদ্যবহারে রেসিডেন্ট মেজর 
আউটরাম অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিলেন। লর্ড এলেনবরাও সা 
চ1পসের সকল কার্য ভাল করিয়। পর্যবেক্ষণ করিতে পান নাই । 
এই অন্ঠায় যৃদ্ধের সমস্ত দৌষ সারচার্লস নেপিয়রের। কিন্ত 
গবর্ণর জেনেরল সিদ্ধুদেশ ইংরাজ রাজা ভুক্ত করিয়া লইলেন । 
বাঙ্গাল। ও মান্দ্রাজের সিপাহীর। সিন্ধুদেশে যাইতে শ্বীকার করিল 
না। বোশ্বাইয়ের সিপাহীরা এ দেশবক্ম! করিল। অনেকে বলেন, 
সিপাহীধুঙ্ধের এই খানেই স্থব্রপাত হয । 

১৮২৭ খুঃ অবে প্রপি্ধ দৌলতবাও সিদ্ধিয়ার মৃত্যু 
হয়। তীহার মহিধী জঙ্কেজী নামক একটা বালককে 
পোষ্পুত্র গ্রহণ করেন। ১৮৪৩ জঙ্কোজী কালগ্রাসে 
পতিত হন। ইংরাজের! তাহার মহিষীকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ 
করিতে অনুরোধ করেন। পোস্পুত্র গৃহীত হইলে, তীহার 
অভিভাবকতা লইয়া অত্যন্ত গোলযোগ বাধিয়া উঠে। মামাঁসাহেব 
ও দাদাসাহেব দুইজনে ছুই দলের নেত। হইয়! উঠেন । ইংরেজের 
মামার পক্ষ অবলম্বন করেন। রাণী তাহাকে পদচ্যুত করিয়া 
দাদাকে ততপদে নিযুক্ত করেন। ইংরেজেরা ইহাতে অসন্থধ 
হইয়া বলেন, দাদাকে আমাদের হস্তে সমর্পণ করিতে হইবে। 
নহিলে রেসিভেণ্ট একেবারে গোয়ালিয়ার ত্যাগ করিয়া আসিরেন্স। 
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রেসিডেপ্ট গোয়াঁলিয়ার ত্যাগ করিলেন। দাদা সর্বময় কর্তী 
হইয়া উঠিলেন, সিপ্ষিয়ার রেজিমেন্ট গুলি তাঁহার বশ হইল। 
ইংরেজেরা দেখিলেন, এরূপ লোকের হস্তে রাজকার্যের ভার 
থাকিলে ইংরেজের বিশেষ ক্ষতি হইবার সম্তাবন1। সুতরাং তাহারা 
যুহ্গঘোষণা করিলেন, গবর্ণর জেনেরল নিজে আগরা হইতে 
গোয়ালিয়র অভিমুখে যাত্রা! করিতে লাগিলেন। বাণী তাহার 
শর্ণাপর হইলেন । কিন্ধ বিদ্রোহী সৈন্ঠেরা তাঁহাকে আসিতে 
দিল না। মহারাজপুর ও পান্নেয়ার নামক ছুই স্থানে ইংরেজের 
সহিত সিন্ধিয়ার সেনাদিগের যন্ধ হয়। প্রত্যেক যৃদ্ধেই সিদ্ধিয়ার 
সৈশ্ঠগণ পরাভূত হর। যুঙ্ধাবসানে প্লাণী ও নাবালগ বরাঁজা 
গবর্ণর জেনেরলের শিবিরে উপস্থিত হন। ১৮০৪ খুঃ অবে 
দৌলতরাও সিন্ধিয়ার সহিত যে সন্ধি হয়, তদনুসারে এপর্যন্ত 
কার্য হয় নাই। গবর্ণর জেনেরল রাঁজ্যরক্ষার ভার লইয়! সেইমত 
কার্ধ্য করিতে প্রস্তত হইলেন । রাণী ৩ লক্ষ টাঁকা বৃত্তি লইয়া 
বাজকার্ধ্য হইতে অব্সর গ্রহণ করিলেন। সিন্ধিয়ার সৈম্সংখ্যা 
কমিয়! গেল, ৩২টী মাত্র কামান তাহার রৃহিল। ইংরেজেরা। ১০০০০ 
সৈন্য প্রস্তত করিয়া তাহার বাজ্যরক্ষা করিতে লাগিলেন । 

বারম্বার যুদ্ধ বিগ্রহে নিযুক্ত হওয়ায় ডিরেক্টরের! লর্ড এলেন- 
ষরাকে পদচ্যুত করিয়া লর্ড হার্ডিগ্রকে গবর্ণর জেনেরল করিয়! 
ভারতবর্ষে প্রেরণ করেন। 


লর্ড হার্ডিগ্জ। 


১৮৪৫ খৃঃ অন্দে লর্ড হার্ডিজজ ভারতবর্ষে উপস্থিত হইয়া 
অভিনিবেশ সহকারে রাজকাধ্য পর্যালোচনা করিতে লাগিলেন । 


৩২৬ ভারতবর্ষের ইতিহাঁস। 


এবং শিক্ষা বিস্তারে মনোনিবেশ করিলেন ।' কিন্তু সত্বরই তাহাকে 
ঘোরতর যুদ্ধে ব্যাপৃত হইতে হইল । শিখদিগের খালাসা সৈন্য 
ইংরেজাধিরুত প্রদেশ আক্রমণ করায় লর্ড হাডিঞীকে স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে 
অবতীণ হইতে ভইল। কেন খালাসা সৈন্ হিন্দুস্থান আক্রমণ 
করিল, জানিতে হইলে রণজিৎসিংহের মৃত্যুর পর হইতে শিখদিগের 
ইতিহাস অব্গত হওয়া! আবশ্তক | 

রণজিতের মৃত্যুর পর ততপুল খজাসিংহ লাহোরে রাজা 
হয়েন। ১৮৪০ সালের নবেন্গর মাসে তাহার মৃতা হয়। তাঁহার 
পুল নেওনেহাঁলসিংহ অত্যন্ত বীর ও রাজকার্ধাকুশল ছিলেন। কিন্তু 
পিতাঁব অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া জম্পাদন করিয়া নগরে প্রত্যাগমন 
করিতৈছেন, এমন সময়ে একটা ফটক ভাঙজিয়া পৃষ্ঠে পড়া 
তাহার মৃত্যু হযম। কিছুদিন বিবাদ বিসম্বাদেব পর রণজিতের 
দ্বিতীয় পুজ দের সিংহ বাজ! হন। জন্ুর রাজারা তাহার প্রধান 
সহাৰ ছিলেন। এই সময় হইতেই খালাস সৈন্য উগ্রমুত্তি ধারণ 
করিতে থাকে । রাজপরিবারের মধ্যে এমন কি শিখসরদার দিগের 
মধ্যে এমন কেহই ছিল না, যে উহাদিগকে দমন করিয়। রাখিতে 
পাঁরে 1৯৮৪৩ খুঃ অবের সেপ্টেম্বর মাসে সেরসিংহ, তৎপুক্র প্রতাপ 
সিংহ ও ধ্যানসিংহ, নিহত হন। যাহারা এই নিদাকণ ব্যাপারে 
লিপ্ত ছিল, ধ্যানসিংহের পুত্র হীরাঁসিংহ তাহাদিগকে সংহার করিয়! 
পিতৃবধের পরিশোধ লয়েন। কিন্তু তিনিও খালাস! সেখের হর্কডে 
নিধন প্রাপ্ত হন। তখন খালাস! সৈন্ রণজিতের তৃতীয় গুত্র দলীপকে 
রাজাসন প্রদান করিয়া! তীহার মাতা মহারাণী বিন্দনকে তাহার 
অভিভাবক নিযুক্ত করে। কেহই প্রধানমন্ত্রীর পদগ্রহণ করিতে 
হ্বীকার না করায়, রাণী আপনার প্রিয়পাত্র লালসিংহকে গ্রধাৰ 
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মন্ত্রী নিখুক্ত কবিলেন। তখন উভয়ে গিলিয়া খাল|সা সৈন্ 
গণের ক্ষনত। ত্রাস করিবার জন্য এই পবামর্শ স্থির হইল, ষে 
উহ।দিগকে ইংরেজরাজ্য অক্রমণ কবিবাব জন্ত উত্তেজিত করা! 
হইবে । যদি উহার হিনুস্থান অধিকার করিতে সনর্থ হয়, 
তাহা! হইলেও রাণী স্বরাজ্যে কর্তী থাকিবেন। ঘি না পারে, 
তোপে যদ্দি উৎসম্ন হয়, তাহা হইলেও তিনি নিব'পদ হইবেন ।' 
এই দুষ্ট অভিপ্রাষেব বশবন্ঠী হইয়া মহারাণী ও লালসিংহ 
খাল।সা সৈস্ভগণকে শতদ্র পার হইযা ইংরেজ রাজ্য আক্রমণার্থ 
প্রেরণ করিলেন! তাহার! স্বর ফিরোজপুরের নিকটে আসিয়! 
ছাউনী করিল। কিরে'জপুবে তখন ইংরেজ দিগেব ১০০০ মাত্র 
সৈম্ত ছিল। ফিবোজপুবেব সেনাপতি সাব জন িটার সাহেব। 
িস্ত তিনি শতদ্র পাঁর হইবাব সমষ শিখদিগকে বাধা দিবার 
প্রয়াস পান নাই । প্রধান সেনাপতি তৎকালে অন্বালায় ছিলেন । 
যুদ্ধের সংবাদ শ্রবণ মাত্র তিনি সমস্ত সৈন্ত সমভিব্যাভাঁবে ফিরোজ 
পুরের দিকে অগ্রসর হইলেন। ১৫০ মাইল ছয়দিনে গমন করিয়া! 
মুদ্কী নামক স্থানে শিখ সৈন্ের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। 
ইংরাজটন্ঠ অত্ন্ত পরিশ্রান্ত হইলেও যুদ্ধ আরম্ভ হইল। কিন্ধু 
সন্ধ্যার পূর্বেই শিখদিগের ১৭টা কামান ইংনাজহস্তে পতিত হইল 
ও শিখের! হটিনা পড়িল। শিখদিগের অধিকাংশ সৈন্য ফিরোর্জ 
সহর নামকস্থাঁনে শিবির সগ্রিবেশ ও গড়খাই কাররা অবস্থিতি 
করিতেছিল। প্রধান সেনাপতি তাহাদিগকে আজমণ করিলেন । 
সীরজন লিটার ফিরোৌজপুব হইতে ৫০০০ সৈন্য লইমা তাহার 
যহিত মিলিত হইলেন । সমস্ত দিন ঘোরতর যুদ্ধ হইল । রাত্রিতে 
এহাথাও ইংরেজেরা অগ্রসর হইয়া শিখদিগের মধ্যে পড়িয়াছেন; 
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কোথাও শিখের! অগ্রসর হইয়া ইংরেজদিগের মাধ্যে পড়িয়াছে। 
উভয় পক্ষেই সমস্ত রাত্রি ভয়ে ভয়ে কাটাইতে হইল, তাহাত্তে 
আবার ইংরেজ সৈন্যের অনেকে জলটুকু পর্যান্ত পায় নাই। রাত্রে 
বরফ পড়িতে ল।গিল। কষ্টের একশেষ হইল । প্রাতে গবর্ণর জেনে- 
রল শ্বয়ংও সার হিউগফ প্রধান সেনাপতি সৈম্তগণকে আশ্বস্ত করিয় 
শিখদিগকে আক্রমণ করিলেন এবং যুদ্ধে সম্পূর্ণ জয়লাত করিলেন। 
এই সময়ে তিজসিংহ ২০০০০ অশ্বারোহী শিখসৈ্থ লইয়া শৃতদ্র নদী 
হইতে অগ্রসর হইএ। ইংরেজ শিবিরের অনতিদূরে উপস্থিত হইলেন। 
কিন্ত যুদ্ধাদি না করি়াই প্রস্থান করিলেন । এই যুদ্ধে ইংয়েজ- 
দিগের বিস্তর লোক মরিয়া ষাঁম। কিন্তু ইংরেজ অপেক্ষা অধিক 
সংখ্যক শিখ কালগ্রাসে পতিত হয়। শিখদিগের মধ্যে অত্যন্ত 
গোলযোগ উপস্থিত হয়। খালাসা চৈন্ভ অত্যন্ত ক্রোধান্ধ হইয়া 
লালসিংহের শিবির লুঠ করিয়া লইয়া যায় । 

ইংরেজদিগের কাঁমান ও অন্ান্ত যুন্দোপকরণ দিল্লী হইতে 
আসিরা না পঁহুছায় ইংরেজেরা জয়লাভ করিয়াও শিখ সৈস্তের 
পশ্চাঙ্ধাবমান হইতে পারিলেন না। ইংরেজেরা ভয় পাইয়াছে 
বিবেচনা করিয়া অনেক শিখ শতদ্রু পার হইয়া যোভ্বর্গেল 
সহিত মিলিত হইল, ইংরেজের!ও যৃদ্ধোপকরণ আসিয়া! পহুছিলে 
আলিওয়াল নামক স্থানে শিখদিগকে আক্রমণ করিয়া ঘোরতর 
যুন্ধের পর তাহাদিগকে পরাভূত করিল। অনেক শিখ পলায়ন 
ধরিয়া শতক্র নদী পার হইজ্বা গেল । 

এই সময় গোলাবসিংহ লাহোরের প্রধান মন্ত্রী হইয়াছিলেন। 
তিনি গবর্ণর জেনের্লের নিকট সন্ধির প্রস্তাব করিলেন লর্ড 
হাঁডিগ্র বলিলেন, খালাস! সৈল্ঠ কর্মছ্যুত না হইলে সন্ধি হইবে না 
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গোলাব সিংহ দেখিলেন, তাহ! অসম্ভব । সুতরাং আবার যুদ্ধ 
আরস্ত হইল। শতদ্রর পূর্বতীরে সোত্রাওন নামক স্থানে,শিখ সৈন্য 
অদ্বচন্দ্রাকার বাহ নির্মাণ করিয়া অবস্থান করিতে লাগিল, 
পশ্চাতে একটী দীর্ঘ নৌসেতু তাহাদেধ পলায়ন পথ পরিষ্কার 
করিয়া বাখিল। ইংরেজের কামানে অর্দচন্ত্রাকার বুাহ ভাঙ্গিয়। 
গেল, দিখেরা পলায়ন করিল, ইংরেজের গোলাগুলিতে ১০০৭০ 
শিখ সৈন্য ২ ঘণ্টার মধ্যে বিনাশপ্রাপু হইল। ইংরেজরা 
অবিলম্বে শতদ্র পার হইয়া লাহোরের নিকট মিয়ান্দীরে শিবির 
সংস্থাপন করিলেন। রাজা গোলাব সিংহ সঞ্ধি গ্রস্তাব করিলে 
ইংরেজেরা শতদ্র ও"বিপাশানদীর মধ্যবর্তী সমস্ত ভূভাগ ইংরেজ- 
রাজভূক্ত করিয়া লইলেন। যুদ্ধের ব্যরদ্বরূপ দেড় কোটা টাকা 
লইলেন। সমস্ত টাকা নগদ উপস্থিত ন! থাকায় পার্বত্য 
প্রদেশসমূহ গোলাব সিংহকে বিক্রয় করিয়া এক কোটা টাকা 
গ্রহণ করা হইল । যে সমস্ত সৈন্য যুদ্ধে ব্যাপূত ছিল, তাহাদিগকে 
কর্মচ্যত করা হইল। খালাস! সেনা ২০০০০ পদ্াাতি ও ১২০০০ 
অশ্বারোহী সৈস্তে পরিণত হইল । প্রকাশ্ত দরবারে সন্ধিপত্রে 
গ্বাক্ষর করা হইল। অমৃতসরে গোলাব সিংহের সহিত ও 
সন্ধি হইল। এক বৎসরের জন্য ইংরেজ সৈম্ত লাহোরে থাকিস! 
লাহোররাজ্য পুনর্গঠনে সহায়তা করিতে লাগিল। কিন্তু এক 
বৎসর পার হইয়া গেলেও শিখ সরদারগণের প্রার্থনায় একদল 
ইংরেজ সৈন্য লাহোরে রহিল। তাহাদের ব্যযনির্বাহার্থ বার্ষিক 
ই২ লক্ষ টাকা লাহোর দরূবারকে দিতে হইল। ইংরেজের 
পরামর্শ মত কুমারের অভিভাবকবর্ণের এক সমিতি গঠিত হইল। 
রেসিডেন্ট তাহার সভাপতি হইলেন। কুমার যতদিন বয়ঃপ্রাপ্ত 
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ন! হন, ততদিন এই বন্দোবস্তে কার্য চলিবে, স্থিরীকৃত হইল'। 
তিন বৎসর ভারত শাসন করিয়া ১৮৪৮ খুঃ অন্দে লর্ড হাডিগজ 
তাঁরতবর্ষ ত্যাগ করিলেন । 


লর্ড ডালহাউমি | 


১৮৪৮ খৃঃ অবের প্রথমেই লর্ড ডালহাউসি ভারতবর্ষের গবর্ণর্‌ 
জেনেরল হইয়া আইসেন । তথন তীহাদ্ধ বম ৪৬ বৎসর মাত্র। 
কিন্তু তাহার বুদ্ধি অতি তীক্ষ ও অধ্যবপাঁয় অসাধারণ ছিল । 
তিনি ভারতবর্ষের কোন সংবাদই রাখিতেন না, কিন্তু অতি 
অল্প সময়েই তিনি পুজ্ঘানুপুঙ্বূপে ভারতবর্ষের সকল বিভাগের 
কার্ধা বুঝিয্বা লইলেন। তিনি ভরসা করিয়াছিলেন, তীহার 
শাঁসনকালে ভারতবর্ষে শান্তি বিরাজ করিবে । 1কস্ত তাহার 
আগমনের চারিমাস মধ্যেই দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধ আরম্ত হইল। 

মূলবাজ মুলতানের শাসনকর্তা ছিলেন। তাহার পিতার 
মৃত্যুর পর তিনি লাহোর দরবারকে ১৮০১০০০ টাকা দিতে 
স্বীকার করিয়া পৈতৃক পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন । কিন্তু প্রথম 
শিখ যুদ্ধের গৌলযোগে সে টাকা দেন নাই। ইংরেজেরা লাহোর 
দরবারের কর্তা হইয়া এ টাকা চাহিয়া পাঠান। মুলরাজ চাকরী 
ত্যাগ করেন। ইংরেজ বোঁসিডেপ্ট অন্য একজনকে শসনকর্তী 
নিযুক্ত করিয়া ছুইজন ইংরেজ সৈনিক কর্মচারীর সহিত তাহাকে 
সুলতানে পাঠাইয়া দেন। ইহাদের নাম আগ্নিউ ও আগাঁরসন। 
ইহারা মুলতানে পহুছিলে মৃূলরাজ ছূর্গ ইহাদের হস্তে সমর্পণ 
করিবেন প্রস্তাব করিলেন । কিন্তু তিনি তলেতলে বিদ্রোহী হইবার 
চেষ্টায় ছিলেন। তাহার অধীনস্থ সৈম্তেরা আগ্নিউ ও আগারদনের 
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গ্রাণবধ করিল। লাহোর হইতে সৈন্ত প্রেরণ করিতে বিস্তর 
বিলম্ব হইল। বিদ্রোহীর সংখ্যা ক্রমেই বাড়িয়! উঠিল। 

এই সময়ে এডওয়াডিস নামক একগন ইংরেজ দেরাজাত 
বিভাগে জরীপ কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। আগ্নিউ বিপদগ্রস্ত 
শুনিয়াতিনি কতকগুলি সৈগ্ত লইর়। ছুই তিনবার মূলরাজকে যুক্ধে 
পরাস্ত করেন, মূলরাঁজ মুূলতানের ছুর্গে আশ্রয় লইতে বাধ্য হন। 
বহাঁবলপুরের নবাব এই সময়ে এডওয়াউিসের বিস্তর সাহা্য 
করিষাছিলেন । যাহা হউক লাঙোর হইতে সৈম্ত ও কামান 
প্রভৃতি যুদ্ষোপকরণ উপস্থিত হইলে মুলতান অবরোধ কর! 
হইল। ঠিক এই সময়েই মুলতানস্ত ইংরেজ পক্ষীয় শিখ সেনাপতি 
সেরদিংহ বিদ্রোহী হওরার অবরোধ কাণ্য স্থগিত রহিল । 
সের সিংহ উত্তরাভিনুখে যাইবা তাহার পিত! ছত্রসিংহের সহিত 
মিলিত হইলেন। ছত্রসিংহ পূর্বেই বিদ্রোহী হইয়াছিলেন। 

এই সময়ে মহারাণী বিন্দন সমস্ত শিখ সরদারগণকে এবং 
সমস্ত দেশীয় রাজগণকে ইংরেজদিগের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করিবারু 
জন্ত অনুরোধ করিতে ছিলেন। এই সংবাদ অবগত হইয়া ইংরেজেরা 
তাহাকে বারাণসীতে নির্বাসিত করিয়া দ্রিলেন। মহারাণীর 
প্রতি এই নিদারুণ ব্যবহারে ইংরেজদিগের প্রতি শিখদিগের 
আক্রোশ অত্যন্ত বর্ধিত হইল। 

বোম্বাই হইতে কতকগুলি সৈন্য মুলতানে উপস্থিত হইলে 
অবরোধ কার্য আবার আরম্ভ হইল। মুলরাজ্ত মুলতানকে 
দ্বিতীয় ভরতপুর করিয়া তুলিয়াছিলেন। কিন্তু ইংরেজের বাছু- 
বল ও ইংরেজের বিজ্ঞানের নিকট তাহার সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ 
হইয়া গেল, দৈবও তাহার বিরোধী হইলেন। হঠ[ৎ বারুদখানায় 
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আগুণ লাগিয়। বিস্তর ক্ষতি করিল। ক্রমে বাহিরের, পরে ভিতরের 
ছুর্গও অধিকৃত হইল। মূলরাজ ধৃত হইলেন। তাহার বিচার 
হইল। প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হইল। কিন্তু অন্নদিনের মধ্যেই 
তীহার মৃত্যু হইল। 

ছত্রসিংহ দোস্ত মহম্মদের সঙ্গে এই মর্মে সন্ধি করিয়া- 
ছিলেন, যে ইংরেজদিগকে লাহোর হইতে দুর করিতে পারিলে 
দোস্ত মহন্মদ পেশোয়ারের বাজত্ব পাইবেন। তিনি এই লোভে 
পড়িয়া চিরশঞ ছৃত্রসিংহের সহিত সন্ধি করেন এবং বহুসংখ্যক 
সৈশ্ প্রেরণ করিয়া তাহার সাহাঁধ্য করেন। ছত্রসিংহের পুত্র 
সেব সিংহও মুলতান হইতে আসিয়া তাহীর সহিত মিলিত 
হয়েন। 

সেরসিংহ চিলিয়ানওয়ালা নামক স্থানে শিবির সংস্থাপন 
করিয়া ইংরেজদিগের আগমন অপেক্ষা কৰিতেছিলেন। তীহার 
সম্মথে নিবিড় জঙ্গল। লর্ড গফ না জানিয়া জঙ্গলের নিকটে 
শিবির সংস্থাপন করিলে শিখেরা তীভার উপর অনবরত 
গোলাবৃষ্টি করিতে লাগিল। চিলিয়ানওয়ালার যুদ্ধে ইংরেজ 
দিগের অনেক লোক নিধন প্রাপ্ত হয় এবং তাহাদের অনেক 
ক্ষতি হয়। তীহাঁধা বুদ্ধে জয়ী হইগ়্াছিলেন বটে। কিন্ত এরূপ 
জয় আর একবার হইলেই ভয়ঙ্কর হইয়া! উঠিত। সের সিংহ 
এই যুদ্ধের পর, লাহোর অভিমুখে যাত্রা করিলেন! যদি তিনি 
সতেজে লাহোর পধ্যস্ত গিয়া উঠিতে পারিতেন, তীহার বড়ই 
বাহাদুরী হইত। কিন্তু তিনি তাহা পাঁরিলেন না। লাভের 
মধ্যে চন্ত্রভাগীর তীরস্থ দুর্গগুলি তাঁহাদিগের হস্তচ্যুত হইয়া 
গেল। লর্ভ গফ যুদ্ধে ক্কামান ব্যবহার করিতে অনিচ্ছুক ছিলেন। 
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শিখেরা বলিত কামান ব্যবহার না করিলে ইংরেজেরা তাহাদের 
কিছুতেই পরাভূত করিতে পারিবে না । এই জন্য সকলেই লর্ড 
গফকে কামান ব্যবহার করিতে অনুরোধ করিলেন । বহুসংখ্যক 
কামান তাহার শিবিরে প্রেরিত হইল। সের সিংহ, ছত্রসিংহ ও 
আফগান সেনাপতি প্রায় ৫০,০০০ সৈম্ত লইয়া গুজরাট নামক 
স্থানে অবস্থিতি করিতেছিলেন। লর্ড গফ তথায় তাহাদিগকে 
আক্রমণ করিলেন । প্প্রথমেই কামান সমূহ ভীষণ অগ্নি উদগারণ 
করিতে লাগিল। আড়াই ঘণ্টার মধো শিখদিগের কামানগুলি 
বন্ধ হইয়! গেল। তখন পদাতি সৈন্য আক্রমণ করিয়া শিখদিগকে 
ব্যতিব্যস্ত করিয়া তৃলিল। কয়েক ঘণ্টার ঘোরতর যুদ্ধের পর যখন 
ইংরেজ অশ্বারোহী সৈন্য ভীমবেগে আক্রমণ করিল) তখন শিখগণ 
ছত্রভঙ্গ লইয়া গেল। ইংরেজেরা উহাদিগকে অস্ত্র ত্যাগ করিতে 
বলিলে, সকলে অন্ত্রত্যাগ করিল । তাহারা সম্মুখ যুদ্ধে পরাজিত 
হইয়াছিল, বীরের শ্ঠায় পরাজয় স্বীকার করিয়া নৃতন রাজার 
সাহাধ্য করিতে প্রস্তুত হইল। একদিনের জন্ত কখন তাহারা 
অবিশ্বাসী হয় নাই। 

১৮৪৯ সালের মার্চ মাসের ঘোষণপত্রের দ্বারা লাহোর 
দরবারের অধীনস্থ সমস্ত দেশ ইংরেজ সাম্রাজ্যতুক্ত হইয়া গেল। 
দ্লীপ সিংহকে ৫ লক্ষ টাকা বৃত্তি প্রদান করা হইল। তিনি 
খৃষ্টায ধর্ম গ্রহণ করিয়া ইংলগ্ডে বাস করেন। নানারূপ পরি- 
বর্তনের পর অল্পদিন হইল তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। দ্বিতীয় শিখ 
যুদ্ধে জয়ল'ভ হওয়া লর্ড ডূলহোৌসী মারকুইস উপাধি প্রঞ্চ 
হন এবং অনেকে অনেকরূপে পুরস্কার লাভ করেন। 

এই সময্কে কেরোলী ও সেতারার রাজার মৃতু হর। .ছুই 
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জনেই দত্তক পুত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন । ইংরেজরা'জ বলিলেন, 
সেতায়া রাজ্য আমাদের । আমরা ধাহাকে দিয়াছিলাম তাহার 
উরূসজাঁত সন্তান থাকিলে তাহাকেই দিতাম । কিন্তু দত্তক পুত্রকে 
দিব না। কেরোলী প্রাচীন রাজ্য, আমাদের দেওয়! নহে, 
অতএব ওখানে আমরা প্রাচীন প্রথার উপর হস্তক্ষেপ করিব 
না। বোর্ড অব ডিরেক্টর, বোর্ড অব কণ্টেশল ও গবর্ণর জেনেরল 
সকলে একমত হওয়ায় সেতারা ইংরেজক্রজ্যভুক্ত হইল। কিন্ত 
কেরোলী হইল না। 

১৮২৬ সালের সন্ধি পর বর্দার সহিত ইংষেজদিগের বিশেষ 
সৌহার্দ হয় নাই। বর্মার রাজা ইংর।জ রেসিডেন্টকে অগ্রাহা 
করাক্স রেসিডেন্ট চলিয়া আদেন। ইংরেজ বণিকগণকে 
বন্মায় বড়ই সশঙ্কিভ অবস্থায় থাকিতে হইত। ১৮৫১ সালে 
ইহাদের অবস্থা বড়ই শোচনীয় হইয়া উঠিল। একজন 
রেসিডেন্ট না থাকিলে আর চলিল ন1। গবর্ণর জেনেরল 
আবার রেসিডেন্ট পাঠাইতেও সম্মত হইলেন না। 
রেছ্ুনের শাসন কর্তা ইংরেজদিগের প্রতি অত্যন্ত কুব্যবহার 
করাম্ম লর ডালহাউটি তথায় কতকগুলি যুদ্ধজাহাজ প্রেরণ 
করেন। সে গবর্ণর ব্দলী হয়। নূতন গবর্ণর আরও উদ্ধত, 
প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি ইংরেজের সঙ্গে দেখাই 
করিতেন না যুদ্ধ জাহাজের অধ্যক্ষ লান্বাট সাহেব রেছুনে 
জাহাজ যাওয় বন্ধ করিয়া দিলেন এবং রাজার একখানি জাহাজ 
অধিকার করিয়া লইলেন। শাসনকর্তা দুর্গ হইতে গোলা 
চালাইতে লাগিলেন। কিন্তু তাহাতে কোন ফলই হইল না। 
"অবিলঙ্গে যুহ্ধ আর্স্ত হইল। মার্টাবান অন্নকালমধ্যেই ইংরেজ 
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করকবলিত হইল। রেসুনও অধিকূত হইল। বেসীন, প্রোম 
ইংরাজ হস্তে পতিত হইল। পেগ দীর্ঘ অবরোধের পর ইংরাজ- 
দিগকে দ্বার খুলিয়া দিল। সমস্ত দেশবাসিগণ আক্রমণুকারীিগকে 
বন্শাদেশীর ছুবৃত্তগণের হস্ত হইতে পরিত্রাণ করিবার জন্য অনুরোধ 
করিল। ইংরেজেরা তাহাদের অন্গরোধ ব্ক্ষা করিলেন। "এই 
সকল ব্যাপারের পর ইতরাজেরা দেখিলেন রাজসৈগ্ত কেহই যুদ্ধ 
করিতেছে নাঁ। সুতরাং তাহারাও যুক্ষবন্ধ কাঁরলেন। ৰে 
সকল দেশ অধিকৃত হইয়াছিল, তাহা ইংরেজপাম্বাজ্য ভুক্ত হইয়। 
গেল। অনেকে মনে করিয়াছিলেন, ভারতবর্ষের বাহিরে রাজ্য 
বিস্তার হইলে, ইংরেজের বড়ই বিপদগ্রস্ত হইবেন, বিশেষ বন্ধায় 
তাহাদের লাভ হইবে না। কিন্তু এ সকলই অলীক বলিয়া 
প্রতিপন্ন হইয়াছে । ১৮৫২ খুঃ অন্দ হইতে এ পর্য্যন্ত ইংরেজ 
শাসনের গুণে বশ্মীর যথেষ্ট শ্ীবৃদ্ধি হইয়াছে । 

বহুকাল অবধি হায়দরাবাদের নিজাম অপরিমিত ব্যয় করিয়া 
আপনার রাজকোষ শূন্য করিতেছিলেন। ইংরেজের যে সৈন্ত 
তাহার দেশ রক্ষা করিত, তাহারা সকল সময় বেতন পাইত না। 
যাহার! নিজানকে টাকা! ধার দিত, তাহাদিগকেহ প্রদেশীয় রাজস্ব 
আদায় করিয়া শোঁধ করিয়া লইবার ভার দেওয়া হইত। ইহাতে 
দেশের মধ্যে নান! (প্রকার অত্যাচার ও আঁবচার হইত। ক্রমে 
ইংরেজের নিজামের নিকট ৮০১০০১০০০ টাঁকা পাওনা হইল। 
ভিরেক্রেরা এ টাকা আদার করিবার জগ্ত লর্ড ডালহাউসির 
উপরে গীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। অনেক লেখালেখি ও 
বাদান্টবাদের পর নিজাম ইংরাজ সৈন্তের ব্যয় নির্ববাহার্থ বেরার 
'নলছুর্ম ও রাইচর দোয়াব প্রদান করিলেন। সিপাহীযুদ্ষের সময় 
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নিজাম ইংরেজ গবর্ণমেন্টের বিশেষ সহায়তা করায় নলহুর্গ ও 
রাইচর দোয়াব নিজামকে প্রত্যর্পণ কর! হইয়াছে, কিন্ত বেরার 
এখনও ইংরেজের হস্তে আছে। 

. ৯৮৫৩ খুঃ অন্দে বাজীরাও পেশোয়ার মৃত্যু হওয়ায় ইংরেজেরা 
তাহার দত্তকপুত্র পানা সাহেবকে আর বৃত্তি দিলেন না । নান 
অনেক চেষ্টা করিলেন,বিলাতে পর্য্যন্ত লোক পাঠাইলেন,কিছুতেই 
কিছু হইল না। কর্ণাটের নবাবের মৃত্যু হওয়ায় নবাকী 
উঠাইয়। দেওয়া হইল । দিল্লীর বাদসাহ বাহাদুর সাহ মরিলে 
তাহার পুল্রপৌভ্রাদিকে দিল্লীর প্রাসাদ হইতে অগ্ঠত্র বাসস্থান 
দিবার বন্দোবস্তের কথা উত্থাপিত কর! হইল । ঝান্সীর ও লাগ- 
পুরের রাজা কালগ্রাসে পতিত হওয়ায় তাহাদের রাজ্যদ্বই 
ইংরেজ সায্রাজ্তুক্ত করা হইল। দত্তক পুক্রগণকে রাজ্যের 
অধিকারী বলির! শ্বাকার করা হইল না। নাগপুর্বাজের নিজ 
সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয্না বিক্রয় করিয়া ফেল। হইল । যদিও এ 
ধিক্রয় লব্ধ মূল্যের সুদ হইতে রাজপরিবারের ভরণপোষণের 
ব্যবস্থা করা হইল, বটে, কিন্ত দেশের লোকে রাজার নিজ সম্পত্তি 
গ্রহণ করায় অত্যন্ত অসন্তষ্ট হইল । 

অযোধ্যার নবাবের বরাবরই ইংরেজদিগের আশ্রিত ছিলেন । 
ইংবেজের তীহাদিগকে বরাজোপাধি প্রদান করিয়াছিলেন । 
কিন্তু তীহারা কখনই ভাল করিয়া দেশশানন করিতে পারেন 
নাই। শেষ রাজ! ওয়াজিদ আলি সাহ আমোদ প্রমোদেই ব্যন্ত 
থাকিতেন ; কখনও রাজকাধ্যে মনোযোগ করিতেন না । লর্ড 
উইলিয়ম বেণ্টিক ত্হাকে সুশাসনের বন্দোবস্ত করিবার জন্য 
ঈত্র লিখিয়া যান। লর্ড হাডিঞ্জ বলেন, যে ছুই বৎসরের 
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মধ্যে যদি সুশাসনের ব্যবস্থা না হয়, তাহা হইলে রাজ্য থাকা 
তার হইবে। কিন্তু তাহাতেও রাজার চৈতন্য হইল না। ১৮৫৬ 
খুঃ অবে ডিরেক্টরেরা আজ্ঞা দিলেন অযোধ্যা ইংরেজরাজ্যতুক্ত 
হউক। লর্ড ডালহাউসি রাঁজার রাজ্য কাড়িয়া লইতে সম্মত 
ছিলেন নাঁ। কিন্ত তিনি ডিরেক্টরদিগের আজ্ঞ! পালন করিলেন ৷ 
অধোধ্যা ইংরেজসাম্রাজাতুক্ত হইয়া গেল। রাঁজার নিজের 
আপসবাবও বাজেয়প্ত করিয়! বিক্রয় করা হইল। লোকে আরও 
অসন্তুষ্ট হইল। ওয়াজিদ আলি সাহ কলিকাতায় আনীত 
হইলেন। ঠাভাকে ১২ লক্ষ টাক। বৃন্তি দেওয়! হইল। এই 
সকল জা গ্রহণ করায় দেশের লোকের মনে একটা অত্যন্ত ত্রাস 
জন্মিল। 

লর্ড ড'লভাউসির কাধ্া করিবার ক্ষমতা অনীম ছিল। 
তাহার সপ্রবর্ষব্যাপী শাসনকালে ঘে সকল যুন্ধবিগ্রহ ও রাজ 
নৈতিক ঘটনা ভইয়াছিল, তাভাতে তাহার যথেষ্ট পরিশম 
করিতে হ্যাছিল, কিন্ত ইহার উপরও তিনি দেশের উপকারের 
বিস্তর চেষ্ট! করিয়াছিলেন ৷ তীহারই উদ্যমে এদেশে রেলওয়ে 
বিস্তার আন্ত হয়। তীহারই উদ্ামে টেলিগ্রাফের তারে দেশ 
ছাইয়! গিয়াছে। তীহারই উদ্যমে বড় বড় রাস্ত। নিন্মাণ হয়। 
তাহারই উদ্যমে ছুই পরসাঁর টিকিটে সমস্ত ভারতবর্ষে চিটী বিলি 
হইতেছে । তীহারই উদ্ামে বড় বড় খাল কাটা আরস্ত হয়। 
তিনিই এদেশে বিধবা বিবাহ প্রবর্তন করিয়া যাঁন। এই সাত 
বৎসর গুরুতর পরিশ্রমে তাহার শরীর ও মন এতই খারাপ হইয্জা- 
ছিল, বে ইংলগ্ডে গিয়াই তাহার মৃত্যু হয়। 

১৮৫৩ খৃঃ অবে নূতন ইত্ডিয়া বিল পাশ হয়; তাহাতে 
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বাঙ্গালা! একটা শ্বতন্ত্র লেফটেনেন্ট গবর্ণরীতে পরিণত হয়। 
হাঁলিডে সাহেব বাঙ্গালায় প্রথম লেফটেনাণ্ট গবর্ণর নিযুক্ত হন। 


অফ্টম অধ্যায় । 


লর্ড ক্যানিহ। 


১৮৫৬ খৃঃ অবের ফেব্রুয়ারী মাসে লর্ড ক্যানিং লর্ড ডাল- 
হাউসির নিকট হইতে গবর্র জেনেরলের কার্য ভার গ্রহণ 
করেন। তখন ভারতব্ষের সব্ধত্র শান্তি বিরাজ করিতেছিল। 
কিছুতে বেসে শান্তি ভঙ্গ হইবে, তাহার সম্ভাবনা ছিল না। 
লঞ্ড ক্যানিং মনে করিবাঠিলেন, লর্ড ডালহাউসি, ইংরাজী শিক্ষা, 
স্্া শিক্ষা) রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ বিস্তাৰ প্রভৃতি যে সকল দেশ 

তকর কার্য্য আরস্ত করিয়া যাইতেছেন, আমাকে তাহাই সম্পন্ন 
করিতে হইবে। কিন্ত অভূতপূর্ব বিপদ আদির1 তীহার সে 
শৃন্তির আশ ছিন্নমূল করিয়া দল। ১৮৫৬ খৃঃ অন্দে ইংরাজের 
চীন ও পারস্তের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন, উভয় দেশেই ভারত- 
বূর্ষ হইতে সৈম্ত প্রেরিত হয় এবং উভয় স্থানেই ইংরাজেরা জয় 
লাভ করেন। পারস্ত যুদ্ধে মেজর আউটরাম সেনাপতি ছিলেন 
এবং বোস্বাই প্রদেশের সিপাহীর! বিলক্ষণ শৌর্্য ও বীরধ্য প্রকাশ 
করিয়াছিল । এই যুদ্ধে বার বার পৰাজিত হওয্ায় ও দোস্ত 
মহম্মদ ইংরেজদিগের সহিত সৌহার্দ সৃত্রে আবদ্ধ হওয়ায়, পারস্ত 
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বাক আর কখন আফগানিস্থানে সৈন্ত প্রেরণ করিবেন না, 
ধলিয়া শ্বীকার করেন এবং ইংরেজ বাণিজ্যের সুবিধা করিয়া 
দিবেন বলিয়! প্রতিশ্রুত হন। 

কিন্তু লর্ড ক্যানিংএর শীসন কালের প্রধান ঘটনা, সিপাহী- 
বিদ্রোহ। বোঘ্বাইএর সিপাহীর প্রথবীর যে কোন 
স্থানে যাইতে শ্বীকার করিত। তাহার! রেজিমেণ্টে চাঁকরের 
কার্য করিত। কিন্ক বাঙ্গালা প্রদেশের পিপাহীরা ভারতবর্ষের 
বাহিরে যাইতে শ্বীকাদ করিত না এবং আপনারা উচ্চবংশজাত 
বলিয়া গৌরব করিত ও চাকরের কাঁ্য করিতে চাহিত না। 
সিন্বপ্রদেশে যুদ্ধের সময় বৌোপ্বাই ও বাঙ্গালা হইতে সিপাহী 
উপস্থিত হইয়াছিল এবং সেই সময়ে এই ছুই প্রদেশীয় সিপাহী 
দিগের মধ্যে যে গ্রভেদ ছিল, তাহ! স্পষ্ট উপলব্ধ হইয়াছিল । 
সার চার্শস নেপিরর বাঞ্গালার সিপাহীদিগের উপর অত্যন্ত 
অসন্ধষ্ট হইয়াছিলেন এবং গ্টাহাব সংস্কার হইয়াছিল, যে ইহার! 
শীপ্রই মিউটিনি করিবে। এইজন্য ১৮৫০ খুঃ অব তিনি যখন 
প্রধান দেনাপতি হইব্বা তাঁরতবর্ষে অইসেন, সেই সময়ে উহারা 
যাহাতে মিউটিনি করিতে না পারে, তাহার উপাঁয় অবধারণ 
করিতে থাকেন। ইহাতে লর্ড ডাঁলহাউসির সহিত তাহার 
বিবদ হয় এবং তিনি কর্্সত্যাগ করিয়া বান। লর্ড ডাঁলহাউসি 
সিপাহীদ্িগকে অবিশ্বাস করিতেন না। সুতরাং অবিশ্বাসের 
কথা আর উঠিল না। কিন্ত যখন চারিদিকে রেলওয়ে ও 
টেলিগ্রাফ বিস্তার হইতে লাঁগিল। চারিদিকে ইংরাজী শিক্ষার 
জন্য বিগ্ভালয় স্থাপিত হইতে লাগিল, তখন লোক মনে করিতে 
ল[গিল, ইংরেজেরা কি ভারতবর্ষকে বিলাত করিয়া তুলিবে? 
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লক্ষ লক্ষ লোকের ধারণা হইল, ইংরেজেরী সমস্ত দেশীয়দিগকে 
্ীষ্টান করিয়! তুলিবে। 

অনেকগুলি করদ ও মিত্রবাজ্য ইংরেজদাআজ্যভুত্ত করায় 
লোকের মনে যে নানা আশঙ্কার উদয় হইয়াছিল, সে কথ পূর্ব্রেই 
উক্ত হইয়াছে। দিল্লীর বাদসাহের মৃত্যুর পর তাহার পরিবারবর্গকে 
দিল্লীর প্রাসাদ হইতে বাহির কিয়! কুতব নামক স্থানে বাসস্থান 
দিবার কথা পুর্বেই উঠিয়া! ছিল্‌, এক্ষণে তাহা স্থিব হইযঘা গেল । 
বাঁদসাহ, প্রিয় মহিধী জিনৎ মহলের পুল্রকে তীহার উত্তশ্বাধিকারী 
করিবার প্রস্তাব করিয়া পাঠান । কিন্তু সে প্রস্তাব মুসলমান ধর্দের 
বিরোধী হওয়ায় ইংরেজেরা তাহাতে সম্মত হইতে পাঁনেন নাই। 
ইহাতে মহিষী জিন মহল মর্মাহত হইঘ! সর্ধত্র ড়যন্্র করিতে 
লাগিলেন । সাহজীদ।গণ ভারতবর্ষের সর্ধত্র ভ্রমণ করিয়! 
বেড়ীইতে লীগিলেন। রাণী পারস্ত দেশে পত্থ্যস্ত এ সচল বিষয়ে 
ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন । 

বাজীরাওয়ের দত্তক পুক্র নান! সাঁহেবও নানা স্থ,নে ষড়যন্ত্র 
করিতে ছিলেন । তিনি ইংল্ে বাহাকে দূত পাঠাইযহ।ছিলেন, 
সেই আজিম উল্লা' ইমুরে'প হইতে গ্রত্যাগত হইয়া গাব «করিতে 
লাগিল, যে ইযুনবোপে ইংলগ্ডের কিছুই প্রভূত্ব নাই। ভারতবর্ষ 
লইরাই ইংরাজ জাতির গৌরব । 

এই স্ম্য়ে দেশীয় লেকের মনে একট। বড়ই আতঙ্ক উপস্থিত 
হইয়াছিল। ১৮৫৭।৫৮ খুঃ অন্দে যখন গণতকারেরা৷ রৎসরের প্রথম 
দিনে পাজী শুনাইতে আদিতে লাগিল, তখন 'তাহারা নুতন 
বৎসরের ফলাফলের মধো একথাও বলিতে লাগিল, যে পলাসীর 
দ্ধ হইতে এইবার একশত বৎসর হইয়া গেল। কোম্পানিক্ক 
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ধাজত্ব আর থাকিবে না । সুতরাং এইবার কোম্পানির রাজ্য ধবংস 
হইবে। লোকে এই সকল কথা শুনিত এবং কতক কতক 
বিশ্বাসও করিত। এই সমযে বেবারের সীমাপ্রদেশ হইতে সমস্ত 
হিন্দৃস্থানময় এক প্রকাঁর চাঁপাটী চালান হইতে লাগিল, চাপাটা 
চীলানটা অনেকে মনে করেন বুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইবার ঘোষণা! পত্র। 
যাহা হউক প্রজালোক অথবা দেশীয় রাঁজগণ কেহই বিদ্রোহের 
প্রথম উদ্যোগী হয়েন নাই। প্রথম শোলযোগ সিপাহীরাই 
বাধাইয়া তুলে । 

১৮৫৭ খুঃ অৰেের প্রথমেই এলফিণড রাইফল নামক এক 
প্রকার বন্দুক সিপাহীর্দিগের বাবহাঁরের জঙন্ত ইংলগ্ড হইতে 
আনীত হয়। উহার টোটা দাঁত দিয়! কাঁটিতে হইত। সিপাহী- 
দের মনে সংস্কার হইল, এই টোটায় গোরু ও শূয়ারের চর্ব্বি দেওয়া 
আছে। তাহারা এই কথ লইধা গোলযোগ করায় লর্ড ক্যানিং 
এই টোটা রসায়ন শান্ত্রবেত্তাগণের দ্বারা পরীক্ষা করান এবং তাহারা 
উহাতে চর্ত্বি নাই বলিয়া প্রকাশ করেন। লর্ড ক্যানিং এ 
বিষয়ে এত সাবধান হইবার চেষ্টা করায় সিপাহীদিগের আরও 
ভয় হয়। তাহার। রাত্রে মিলিয়া পরামর্শ করিতে থাকে । 

কলিকাতার নিকটে বারাকপুরের সিপাহীরাই প্রথমে অসস্তষ্ট 
হয়। বৃহর্মপুরের ও রাণীগঞ্জের সিপাহীদ্দিগকেও তাহারা অসন্ত্ট 
করিয়াতুলে বহরমপুরের সিপাহীরা প্যারেড করিবার সময় সেনা- 
পতির আদেশ অগ্রাহ্থ করে। এই জন্ত কতকগুলি ইংরেজ সৈন্য কলি- 
কাতায় উপস্থিত হইবামাত্র উহাদিগকে বারাকপুরে আনান হয় ও 
তথায় অন্ত্রশস্ত্র কাঁড়িয়া লইয়া উহাদিগকে 'কর্মচ্যুত করা হয়। 
উহার! দেশে যাইবার সবয় সর্বত্রই ইংরেজদিগের নিন্দা করিতে 
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করিতে চলিয়! যায় ও নানারূপে অশাস্তি উৎপাদনে চেষ্টা 
করে, এবং বলে যে ইংরেজেরা কূপ ও পুক্ষরিণীর জলে 
গ্বত ও ময়দীয়, গোরু ও শৃয়ারের চর্ব্বি ও রক্ত লাগাইয়া দিতেছে ১ 
চিনিতে হাড়ের গুড়া দিতেছে ও লবণে রক্ত দিতেছে । মোগল 
পাড়ে নামক একজন সিপাহী, সেনাপতির কথা ন1 শুনিয়া ছুইজন 
ইংরেজ সেনানায়ককে আঘাত করে এবং আপনার রেজিমেন্টের 
লোকজনকে তাহার সহিত যোগ দিতে বলে। কিন্তু বিচারে 
তাহার ফীসী হয়। 

বহরমপুর ও বারাকপুরের সিপাহীদিগের কার্ধ্যবিবরণ উত্ত র- 
পশ্চিমাঞ্চলে পৌছিলে সেখানকার সিপাহীরাও অত্যন্ত অসন্তুষ্ট 
হয়। তাহারা মধ্যে মধ্যে সাহেবদিগের ঘরে আগুন লাগাইয়া 
দিত। কিন্তু কেহই তাহাদিগকে ধরিতে পারিত না । মীরটে 
টোটা কাটিতে অস্ীকাঁর করায় ৮৫ জন সিপাহীকে ফাঁসী দেওয়ার 
হুকুম হয়। সিপাহীরা ইহাতে একেবারে ক্ষেপিয়া যায় এবং 
মিউটিনি করিয়া আপনাদিগের ইংরেজসেনাপতিগণকে সংহার 
করিয়া জেলখান' ভাঙ্গিয়া দেয়। জেলের কয়েদীদিগকে সঙ্গে 
লইয়া তাহারা এক রাত্রে ৪০ মাইল পথ অতিক্রম করিয়! দিল্লীতে 
আসিয়া উপস্থিত হয় এবং দিল্লীর বাদসাহকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা 
করিয়া দেয়। এই সময়ে মীরটে যে ইংরেজ সৈন্য ছিল, তাহা 
লইয়া সিপাহীর্দিগকে অনায়াসে দমন কয়া যাইত, কিন্তু কার্য্য 
এতই হঠাৎ হইয়া গেল, যে কেহই বুঝিতে পারিল না, কোথা 
হইতে কি হইল। মীরটওয়ালাদিগের দেখাদেখি দিশ্লীর সিপাহীর! 
'মিউটিনি করিল। ইংরেজসেনাঁপতিদিগকে বিনাশ করিল ॥ 
দিল্লীর অধিবাসীগণ তাহাদের সহিত যো দিল। কয়েকজনমাজ 
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ইংরেঙ্গ অতুলপরাক্রমে বারুদখানা ও যুন্ধোপকরণ সমস্ত রক্ষা 
করিতে লাগিলেন । কিন্তু যখন দেখিলেন আর বক্ষা করা যায় 
না) তখন বারুদখানায় আগুন দিয়! সমস্ত পুড়াইয়া দিলেন । 
বিশেষ অনুসন্ধানে ইংরেজেরা পরে অবগত হইয়াছেন যে 
সিপাহীরা ৩০শে মে বিদ্রোহী হইবার পরামর্শ করিয়াছিল। এ 
দিবসে পেশেয়ার হইতে বারাণসী পর্য্যন্ত সমস্ত ষ্টেশনের সিপাহীরা! 
মিউটিনি করিবে, এইরূপ বন্দোবস্ত হইয়াছিল । কিন্তু মীরট- 
ওয়ালারা ২ দিন আগে বিদ্রোভী হওয়ায় উহাদিগের কুমন্ত্রণা 
কাধ্যকর হয় নাই। ফিরোঁজপুরে ইংরেজদিগের বাঁরুদখাঁনা 
ছিল, সেখানকার পিপাহীরা বিদ্রোহী হইল। অনেক ক্ষতি 
করিল ও দিল্লীতে আপিয়া উপস্থিত তইল। লাহোর, অমৃতসর, 
পেশোয়ার, জলন্দর, ফিলৌর, ও মর্দন প্রভৃতি পাঞ্জাব প্রদেশ্ীয় 
সেনানিবাসে শিখ ও ইংরেজ সৈন্ভ সিপাহীদিগকে দমনে রাখিতে 
সমর্থ হইয়াছিল) ২1১ স্থলে উহার বিদ্রোহী হইলেও উহাঁদিগকে 
পরাজিত করিতে সমর্থ হইয়াছিল। লক্ষৌএ একটামাত্র রেজি- 
মেন্ট বিদ্রোহী হয় । রোহিলখণ্ডে মোরাঁদাবাঁদ, বেরিলী, সাহরাঁণ- 
প্টুর, সাঁজিহনপুর বাঁদওয়ান ও আলমোঁবী) হিন্দৃস্থানে আলিগড় 
ইমণপুবী ফতেগড়, রাজপুতনার নসীরাবাদ ও নিমচের সিপাহীরা 
বিদ্রোহী হইল ; নিজ নিজ ষ্টেশনের ইংরেজদ্িগকে বধ করিল, 
খাজানাথান! লুঠ করিল ও দিল্লীতে গিয়া বাদসাহকে সম্রাট বলিয়া 
৫সলাঁম করিল । বেরিলীর মুসলমানেরা বিদ্রোহী হইয়া হাফিজ 
রখমতেক় বংশজাত খ। বাহাদুর খাঁকে নবাব করিল। কানপুরের 
নিপাহীর! অন্যান্য স্থানের স্ঠায় খাজানাখানা ল্ঠ করিয়া দিললী 
' জভিমুখে গনন করিতে আরস্ত করিল।. নাঁনাসাহেব তাহা- 
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দিগকে ফিরাইয়া আনিলেন। তিনি এত দিন ইংরেজদিগের 
সহিত সৌহার্দ রক্ষা করিতেছিলেন। হঠাৎ বিদ্রোহীদিগের সঙ্কে 
যোগ দিয়া বহুসংখ্যক নিরপরাধ ইংরেজের প্রাণবিনাশের কারণ 
হইলেন। নানার লোকে যেরূপ বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছিল, 
তাহ। শুনিলে শ্বতই লৌকের মনে দ্বণার উদ্রেক হয় । তিনি সাহেব 
দিগকে শ্বচ্ছন্দে নৌকা করিরা এলাহবাদে যাইতে দিবেন, প্রতিজ্ঞা 
করিয়। তাহাদিগকে নৌকায় চড়াইয়া, গুলি করিয়া, প্রায় ২০০ 
জনের প্রাণনাশ করেন। কেবল ৪ জন মাত্র দৈবগতিকে নান! 
বাধা ও বিদ্র অতিক্রম করিরা এলাহাবাদে পহছিয়াছিল। 

আগরার সিপাহীরা পাছে বিদ্রোহী হইয়ী লেপ্টেনেন্টগবর্ণর 
কালবিনের জীবন সংশয় করিয়া তুলে, এই ভয়ে সিন্ধিয়া আপন 
সৈম্তের এক অংশ তথায় প্রেরণ করেন, কিন্তু উহারাও মিউটিনি 
করে। ঝান্দীর রাণী লক্ষ্রীবাই তত্রত্য বিদ্রোহী সিপাহীদিগের 
সহিত যৌগ দিয়া আপন রাজ্য পুনরুদ্ধার করেন এবং ৭০ 
জন ইংরেজের প্রাণসংহার করেন। ঝান্দীস্থ ইংরাজ একটাও 
রক্ষা পায় নাই ? বুন্দেলখণ্ডের মধ্যে নওগা বাদা, ফতেপুর, ছত্রপুর 
হামীরপুর ও জালোনের সিপাহীরা বিদ্রোহী হয় এবং দিল্লী 
/'আপিয়া বাদসাহের সহিত মিলত হয়। 

৩০শে মে একদিনে সমন্ত সিপাহী বিদ্রোহী হইলে, বিদ্রোহ 
নিবারণ ইংরেজদিগের পক্ষে আরও কষ্টকর হইত সন্দেহ নাই। 
কিন্তু ২* দিন পূর্বে বিদ্রোহ আরম্ভ হওয়াক্স, পঞ্জাবের সিপাহীর! 
বিদ্রোহী হইবামাত্র পরাজিত ও নিহত হইতে লাখিল। 
পেশোয়ার হইতে শতদ্রনদী পর্যযস্ত সমস্ত দেশে শাস্তিভঙ্গ 
হইল না বলিলেও অতুযুক্তি হয় না। নৃতন পরাজিত শিখেরা 
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ইংৰেজের প্রাচীন স্ুহৃদের স্তাঁয় কার্য কবিতে লাগিল পঞ্জাবের 
অবস্থা এরূপ হইয়া দীড়াইল, যে তথাকাঁর সুযোগ্য শাসনকর্তী 
গারজন লরেন্স সৈন্ত পাঠাইয়! দিল্লী পর্য্যন্ত অবরোধ করিতে সমর্থ 
হইলেন। কাপুরতল!, পাতিয়ালা,বিন্দ ও নাভার রাজগণ ইংরেজ- 
দিগের সাহায্য করিতে লাগিলেন। মান্দ্রীজ ও বোম্বাই এ 
প্রথম প্রথম একটু আধটু গোলযোগ থাকিলেও তাহা অল্লেই 
উপশমিত হইল । হায়দরাবাদের সিপাহীরা বাঙ্গলার সিপাহী, 
সুতরাং তাহাদিগকে ভয় ছিল। কিন্ত তাহারা বিশ্বাস ভঙ্গ করে 
নাই। মান্দ্রীজ ও বোম্বাইএর গবণ্রেরা ক্রমাগত ইংরেজসৈন্ 
প্রেরণ করিয়া লর্ড কানিংএর সহায়তা করিয়াছিলেন । মান্দ্রাঁজ 
হইতে সৈম্ত জাহাজে কলিকাতায় আসিত। বোদ্বাই সৈন্য 
মালব ও বুন্দেলখণ্ডে শান্তি স্থাপন করিত। বড় বড় মহারাস্ীয় 
রাজগণ ও জায়গীরদারগণ ইংরেজের শ্বপক্ষ ছিল। কেবল সিব্ধি- 
যার সৈম্তগণ মিউটিনি করিয়া! তাহাকে বাজধানী হইতে পলায়ন 
করিতে বাধ্য করিয়াছিল। বান্দার বাঁজ1, ফতেগড়ের নবাঁব, 
আমেটার ও বাণপুরের রাজা বিহারের অন্তর্গত জগদীশপুরের জমী- 
দার কুমার সিংহ প্রভৃতি জনকয়েক মাত্র ছোট ছোট জমীদার 
সিপাহীদিগের সহিত মিলিত হইয়াছিল। যে সকল প্রদেশে 
বিদ্রোহীরা বড়ই প্রবল হইয়াছিল, তথায়ও প্রজা সাধারণ ইংরে- 
জের পক্ষ ছিল এবং বিদ্রোহীদিগের অমঙ্গল কামনা] করিত'। 
লক্ষৌনগরে ও অযোধ্যায় তালুকদারগণ অনেকে বিদ্রোহে যোগ 
দিয়াছিলেন । ঢাঁকা ও শ্রীহট্টেও সিপাহীর়! বিদ্রোহী হইয়াছিল, 
কিন্ত অপ সময়ের মধ্যেই বিদ্রোহীরা ছত্রভঙ্গ হইয়! জঙ্গলে পলায়ন 
কয়ে, এবং তথায় পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। বলিতে কি সিপাহী 
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বিদ্রোহ বুন্দেলখণ্ড রোহিলখণ্ড অযোধ্যা ও হিন্দস্ানেই ঘটিয়া-. 
ছিল। 
ইংরেজেব। যেন্প দক্ষত, ক্ষিপ্রক'বিত। ও আঁশ্চর্যবিজ্ঞান বলে 
এক বৎসরের মধ্যে এইরূপ ভীষণ গোলযোগ নিবারণ করিয়াছি- 
লেন, তাহাতে ইংরেজের প্রতাপ ব! ইকবাল দশগুণ বর্ধিত হুই- 
য়াছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই । এক এক করিয়া সমস্ত প্রদেশের যুষ্থ 
বর্ণনা করা দুরূহ। সেজন্য প্রধান প্রধান ঘটনা মাত্র উল্লিখিত হইবে । 
১০ই মে মীরটের মিউটিনির কথ! শিমলাঁয় পঁহুছিবামাত্র 
প্রধান সেনাপতি আনসন সাহেব ৩টী ইংরেজ রেজিমেণ্ট লইয়! 
আম্বালায় আসিরা পঁহছিলেন এবং তথা হইতে দিল্লী অভিমুখে 
যাত্র! করিলেন। কিন্তু কর্ণালে পৃহছিয়াই ওলাউঠ! রোগে কাহার 
মৃত্যু হইল। সার হেনেরী বর্ণার্ড তাঁহার পদে অভিষিক্ত হইয়া 
৪ঠ]| জুন দিলী পঁহছিলেন। সিপাহীদিগের সহিত অনেকবার 
যুন্ধ হইল, প্রত্যেক যুগ্গেই সিপাহীর! পরাজিত হইল। দিল্লীর 
উত্তর পশ্চিমে একটা ছোট পাহাড় আছে। ইংরেজেরা তাহা 
অধিকার করিয়। লইলেন এবং তথায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। 
দিল্লী অধিকার করিবার চেষ্টা আপাততঃ স্কগিত রহিল,কারণ দিল্লী 
শ্বাভাবিকই ছুর্গের ন্যায় অতি ছুর্শম। তাহাতে আবার 
মোগলেরা উহার চতুঃপার্খে এপ দৃঢ় প্রাচীর নির্মাণ করিয়া- 
ছিলেন, যে উহা! এক প্রকার অভেগ্ভ হইয়া উঠিয়াছিল । ৩১০০০ 
সিপাহী উহার মধ্যে অবস্থিতি করিতেছে, তাহাদের খাঁদ্যলামগ্রী ও 
যুদ্ধোপকরণের অভাব নাই। দক্ষিণ ও পর্বের দ্বায় উন্ক্ত। সে 
পথে দলে দলে বিদ্রোহী সৈম্ত আসিয়া দুর্গরক্ষিগণের দলপুষি 
করিতেছে । সহস! এরূপ স্থান আক্রমণ ক্র অত্যন্ত অন্তার 
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বিবেচনা করিয়া ইংরেজেরা বড় বড় কামান আসা পর্য্যন্ত অপেক্ষা 
কৰিতে লাগিলেন। তাহাদিগকে পাহাড় হইতে তাড়াইবার্‌ 
জন্য সিপাহীরা বিস্তর চেষ্টা করিল,কিন্ত তাহাতে কোন ফলই হইল 
না। ৪ঠা জুলাই সার হেনেরি ওলাউঠা রোগে আক্রান্ত হইয়া 
প্রাণত্যাগ করিলেন। ১৪ই আগষ্ট লাহোর হইতে বহুসংখ্যক 
ইংরেজ সৈন্ যুদ্দোপকরণে স্ুদজ্জিত হইয়! দিল্লীতে উপস্থিত হইল। 
৬ই সেপ্টেম্বর বড় বড় কামান আলিয়া উপস্থিত হইল। ৭ইছুর্গ 
আক্রমণ করা হইল। ১৩ই সেপ্টেম্বর দুর্গ প্রাকারের একস্বান 
ভগ্ন হইল। ইংরেজগণ ভগ্রদ্বার পথে প্রবেশ করিয়া ৭৮ দিন 
ধরিয়! এই বিস্তীর্ণ সহবরের গলিতে গলিতে বিদ্রোহী- 
দরিগের সহিত যুদ্ধ করত উহাদিগকে নগর হইতে দূর করি! 
দিলেন। এখনও রাজপ্রাসাদ বাকী রহিল। কিন্তু তাহাঁও ২৩ 
দিনের মধ্যে গৃহীত হইল। রাজপ্রাসাদ ইংরেজ অধিকৃত হইলে দৃষ্ 
হইল, যে তথায় একটীও বিদ্রোহী সিপাহী নাই । এইরূপে কলি- 
কাতা৷ হইতে সাহায্য আসিবার পুর্কেই সারজন লরেন্সের ক্ষিপ্র- 
কারিতায় ও সাঁরহেনরী বার্ণার্ডের উত্তরাধিকারী উইলসনসাহে- 
বের বীরত্বে দিল্লী অধিকৃত হইল। বিদ্রোহীদিগের প্রধান ভরসা 
স্থান তাহাদিগের হস্তচ্যুত হইল। বাদসাহ বন্দী হইলেন। 
সাহাব ছুই পুভ্র কতকগুলি সশস্ত্র লোকের সহিত ধৃত হইলেন, 
এবং সশস্ত্র লোককে ক্ষমা করিতে সেনাপতি উইলসনের নিষেধ 
থাকায়, সেনাপতি হডসন গুলি করিয়! উহাদিগের প্রাণবধ করি- 
লেন। ইংরেজহত্যা অপরাধে বাদসাহের বিচাব হইল। তাহার 
প্রাণ দণ্ডের আজ্ঞা হইল। এই দরণ্ডীজ্ঞা গবর্ণরজেনেরল চিরূ- 
নির্বা্ন দণ্াজ্ঞায় পরিণত করিলেন। বাদসাহ রেঙ্থন প্রদেশে 
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তুঙ্থ নামক স্থানে নীত হইলেন । তাহার প্রিয় মহিষী জিনত্মহপ 
তাহার অদৃষ্টভাগিনী হইলেন । 

কানপুরের হত্যাকাণ্ডের কথা! কলিকাতা পঁহছিলে 
ইংরেজেরা ইহার প্রতিশোধ লইবাঁর জন্ত বদ্ধপরিকর হইলেন। 
তখন নীল সাহেব কতকগুলি সৈম্ত লইয়া কলিকাতায় পঁহুছিয়া- 
ছেন। তাহাকে তৎক্ষণাৎ কাঁনপুত্রাভিমুখে ধাবিত হইতে 
আজ্ঞ। দেওয়া হইল । তিনি রেলগথে রাণীগঞ্জ পর্য্যস্ত যাইয়া স্থবল- 
পথে বারাণসী পঁহুছ্িলেন | তথায় প্যারেডের সময় শিখেরা 
বিদ্রোহী হইল । নীল এই বিদ্রোহ দমন করিয়া এলাহবাদে পঁহুছি- 
ছিলেন। বিদ্রোহীরা এলাহাবাদ অবরোধ করিয়াছিল। 
তাহাদের অবরোধ হইতে দুর্গ রক্ষা! করিবার জন্য চুণাকের জন 
কত ভগ্মশরীর ইংরাঁজ বই আর কেহ ছিল না। নীল এলাহাবাদ 
নিরাপদ করিয়া হাবলকের সহিত মিলিত হইলেন এবং কানপুরা- 
ভিমুখে প্রস্থান করিলেন । ফতেগড়ের নিকট প্রথম যুদ্ধে সিপাহীরা 
এল ফিল্ড রাইফলের গুলি খাইয়াই পৃষ্ঠভঙ্গ দিল। ১৫ই জুলাই 
পাণুনদীর সেতু লইয়া যুদ্ধ হইল। নানাসাহেব নিজে সিপাহী- 
দিগের নেতা ছিলেন। তথাপি যুদ্ধেইংরাজের! জয়ী হইলেন। 
নানা কানপুরে গিয়াই ইংরেজ বন্দিগণকে বধ করিলেন। ২৯০ 
জন স্ত্রীলোক ও পীড়িত ইংরেজের মৃতদেহে একটা কূপ পরিপূর্ণ 
করিলেন । তিনি ভাবিয়াছিলেন, যদি বন্দীদিগের উদ্ধার করি- 
বার সম্ভাবন! না থাকে, তাহা হইলে ইংরেজেরা কানপুরে আসি- 
বেন না । কিন্তু এই ঘটনায় ছুই একদিনের মধ্যেই ইংরেজেরা কান- 
পুরে হত্যাস্থানে উপনীত হইয়া যাহ! দেখিলেন, তাহাতে তাহাদের 
প্রতিশোধ লইবার ইচ্ছা বলব্তী হইয়া উঠিল । তাহারা কানপুর 
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অধিকার করিয়া বিঠুরে উপস্থিত হইলেন। নানা পূর্বেই পলা- 
য়ন করিয়াছিলেন । ইংরেজেরা সিপাহী বন্দীদিগের দ্বার! হত্যা, 
স্থল পরিফার করাইয়া লইলেন এবং সেই কুপের উপর এক 
শান্তিময় ইঞ্জলের মার্বলনয় মুষ্টি স্থাপন করিলেন । 

মিউটিনির প্রথমাবস্থাফ লক্ষৌএঞ একটা রেজিমেন্ট 
নিরস্ত্র করা হয়। কিন্তু তাহার পর লক্ষৌএর অবস্থা ক্রমেই 
শোচনীয় হইতে আরুন্ত হয়। জীতাগুর, ফয়জাঁবাদ, ফতেগড়, 
আজিমগড় প্রভৃতি স্থানে মিউটিনি হইতে লাগিল । সার হেনেরী 
লরেন্স খুব সাবধানে রৃহিলেন। লক্ষৌএর তিনটা বেজিমেণ্ট 
মিউটিনি করিল। কিন্ত ৪ঠ1 জুলাই সার হেনেরী বিদ্রোহীদিগের 
গুলিতে প্রাণত্যাগ করিলেন । বিদ্রোহীরা লক্ষৌএর বেমিডেন্সি 
আক্রমণ করিতে লাগিল। ইংরেজেরা অতি সাবধানে ও অত্যন্ত 
দক্ষতার সহিত আত্মরক্ষা করিতে লাগিলেন । 

কাঁনপুর অধিকারের পর হ্াবলক দুইবার লক্ষৌএর সাহাধ্যার্থ 
অগ্রসর হন। কিন্তু ুইবারই পথ হইতে তীহাকে ফিব্রিয়া যাইতে 
হয়| প্রথমবারে উনাওএর যুদ্ধে বিদ্রোহীরা পরাজিত হয় 3 
দ্বিতীয়বার বুসারতগঞ্জে উহাদের আবার পরাজয় হয়। 
সেপ্ডেম্বর মাসে মেজর আউটরাম কতকগুলি সৈন্ত লইয়া! কানপুরে 
উপস্থিত হওয়ার, হ্াবলক, নীল ও আউটবরাম লক্ষৌ অভিমুখে 
গমন করেন। ২৫শে সেপ্রেম্বর নীল নগর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। 
তীহাকে ছুই মাইল সঙন্কীর্ণ পথে যাইতে হইল। চাবিদিকের 
উচ্চ অট্টরালিক! হইতে শক্রগণ গুলিবর্ষণ করিতে লাগিল । 
তিনি রেসিডেন্সির নিকটবন্তী হইয়ছেন, এমন সময়ে, একটা 
গুলি লাগিয়া তাহার প্রাণতাগ হইল। কিন্ত ইংবেজ দৈম্সণ 


৩৫৪ ভারতবর্ষের ইতিহাঁস। 


রেসিডেশ্পিতে পৌছিল। ছুইদলে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেওয়া 
হইল। লক্ষৌএর কতক উদ্ধার হইল। কাধ্যতঃ লক্ষৌএর 
বন্দিসংখ্যা বদ্ধিত হইল মাত্র। মেজর আঁউটরাম লক্ষৌএর 
সেনাপতি হইলেন। তিনি প্রভৃত শৌধ্যবলে রেসিডেন্দি রক্ষা 
করিতে লাগিলেন । নবেন্ধরর মাসে প্রধান সেনাপতি সার 
কলিন কাম্পবেল আউটরামের সাঁহাধ্যার্থ লক্ষৌ অভিমুখে বাত! 
কবিলেন। প্রথম সেকন্দ্রীবাদ পরে সা নজফ ও তত্পরে ছত্র- 
মঞ্রীল অধিকৃত হইল। পরে সার কলিন এমনি কৌশলে 
ব্েসিডেন্সি হইতে ইংরেজদিগকে সরাইয়] দ্রিলেন, যে, বিদ্রোহীর। 
তাহা টের গাইল না। তিনি এই সকল লোকের কলিকাতা 
যাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া লক্ষৌ হইতে ২ মাইল দূরবর্তী 
দিলখুন! নামক স্থানে আউটরামকে ১০০০ সৈন্য সহিত রাখিয়া! 
কানপুর অভিমুখে প্রস্থান করিলেন । পথে দূরে কামানের কর্ণ" 
কুহর-বিদীর্ঘকারী শব্দ শ্রুতিগোচর হইল । তিনি দ্রুতপদে কানপুবে 
উপস্থিত হইয়া দেখিলেন সিদ্ধিয়ার সৈন্ত বিদ্রোহী হইয়। কানপুরস্থ 
মেনাপতি উইগুহাম সাহেবকে বড়ই ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলির়াছে। 

প্রায় দেড়মাস লক্ষৌএ কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা হয় নাই। 
১২ই জানুয়ারি ৩১০০০ বিদ্রোহী আলমবাঁগে মেজর আউট- 
রামকে আক্রমণ করিয়া পরাজিত হয়। ৬ই তারিখে আবার 
আক্রমণ করে। কিন্ত তাহাতেও কোন ফল হয় নাই। প্রধান 
সেনাপতির ইচ্ছা ছিল, প্রথমে লক্ষৌ অধিকার করিয়া পরে অন্ত্র 
যুদ্ধ করেন, কিন্তু গবর্ণর জেনেরল অন্ঠর্ূপ বন্দোবস্ত করায় 
তীহাকে দুই মাস অপেক্ষ। করিতে হয়। তিনি মার্চ মাসের পূর্বে 
লক্কৌ আক্রমণ করিতে পারেন নাই। | 
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মার্চ মাসে গবর্ণর জেনেরল এলাহাঁবাদে গেলেন। সার 
কলিন ২৫১০০ সৈন্য লইয়া লক্ষৌ প্রস্থান করিলেন। ৬ই মার্চ 
আউটরাম সাহেব গোমতী পার হইয়া ছুই পার্খের দুইটা সেতু 
অধিকার করিয়া লইলেন। নগরের উত্তর দিক শক্রশন্য হইল। 
ক্রমে ক্রমে এক একটা করিয়া বাড়ী অধিকার হইতে লাগিল । 
প্রকাঁও নগর সুদৃঢ় অদ্টালিৎ' পরিপূর্ণ । প্রত্যেক অষ্টালিকাই 
স্থদৃঢ় ছুর্গরূপে পরিণত হ্ইয়াছে। স্থতরাং বারম্বার ঘোরতর 
যুহ্ধ হইতে লাগিল। বিদ্রোহীরা ক্রমেই হঠিতে লাগিণ। বেগম 
কুঠী, ইমামবাড়ী, কেসক্সবাগ, মুচিবাগ অধিকৃত হইয়া গেল। 
লক্ষৌ শত্রশৃগ্ঠ হইল। ফরজাবাদের মৌলবী ও বেগম সাহেব! 
হজরত্মহলে পলায়ন করিয় প্রণরক্ষা করিলেন । লক্ষৌ অধিকৃত 
হুইয়! গেল। এইরূপে কানপুর প্রথমে, পরে দিলী ও তৎপরে 
লক্ষৌ অধিকৃত হইল। 

কিন্তু ইহাতে বিদ্রোহীর! ছত্রভঙ্গ হইল মীত্র। পূর্ব হইতেই 
উহািগকে তাড়া ইয়া দিবার জন্ঠ নানাস্থানে ভ্রসএকারী সৈম্- 
দল প্রস্তুত হইরাছিল। তাহারা একস্থান হইতে অন্তস্থানে 
যাইতে লাগিল ও যেখানে বিদ্রোহীরা মিলিত হইতেছে শুনিতে 
পাইল, সেইখানে গিরাই তাহাদিগকে ছত্রভঙ্গ করির|! দিতে 
লাগিল। এই সকল ভ্রমণকারী সৈন্ঠের দ্বার যুদ্ধের বিস্তর 
উপকার হইয়াছিল । 

বেরিলী এক্ষণে বিদ্রোহীদিগের প্রধান আড্ড। হইল । দিল্লীর 
সাহজাদ। ফিরোজ, অযোধ্যার বেগম, নানা সাহেব প্রভৃতি সকলেই 
তথার সমবেত হইলেন । প্রধান সেনাপতি, লক্ষৌ উদ্ধার করিয়া, 
তিনদল সৈন্য তিনপথে বেরিলীতে পাঠাইয়াছিলেন। শির্ষার যুচ্ছে 
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বেরিলী যাইবার পথ পরিক্ষার হইল। সার কলিন সাহাজানপুরের 
দিক হইতে, ও জোন্স সাহেব তাহার বিপরীত দিক হইতে, বেরিলী 
অভিমুখে ধাবিত হইলেন। তাহাদের অভিপ্রায় এই ছিল, যে 
কেহই ন1 পলায়ন করিতে পারে। নগর সহজেই অধিকৃত হইল। 
কিন্তু দলপতিগণ সকলেই পলায়ন করিল। তখন সার কলিন, 
ডগলস সাহেবকে বিহারাভিমুখে প্রেরণ করিলেন। তথায় 
কুমারসি'হ এখনও অনেক উৎপাত করিতেছিল। ডগলসের 
দল, বিহার ও তন্নিকটবর্তা প্রদেশে শান্তি স্থাপন করিলেন। 
কুমার সিংহ নিধনপ্রাপ্ত হইল । 

হিন্স্থানের ঘটনা, বিবৃতি ভইপ। কিন্ত মধ্যভাঁরতে ও 
বুন্দেল খণ্ডে ইংরেজদিগকে প্রভূত চেষ্টা করিয়া শাস্তিস্থাপন 
করিতে হইন্াছিল। বোম্বাইএর সেনাপতি সার হিউরোজ 
জানুয়ারি মাসে সাগর অধিকার করিবার জন্য অগ্রসর হইতে- 
ছিলেন। তাহার সহিত হারদরাবাদের সহকারী সৈগ্ভ 
ছিল। তীহ।কে অনেক পাহাড় পর্ধত অতিক্রম করিতে হইয়া 
ছিল। মোগল সম্রাটেরা যে দেশ কখন অধিকার করিতে 
পারেন নাই । দার হিউ তাহ! তিন চারি মাসে অধিকার করিয়। 
লইলেন। সাগর অধিকার করিয়া সার হিউ ঝান্সী যাঁত্র। করিলেন । 
তথায় রাণী লক্ষমীবাই মিউটিনির প্রথম অবস্থা হইতে এ পধ্যন্ত 
প্রীয় ৭৮ মাস নির্ধিদ্ধে রাজত্ব করিতেছিলেন। সার হিউ ১৭ই 
মার্চ চন্দেরী অধিকার করিয়া, ২৩শে ঝান্দী অবরোধ কবিলেন। 
কিন্ত ইহার অব্যবহিত পরেই বাণপুরের রাজা ও তাঁতিয়া তোগী 
২০০০* সৈন্য লইয়া ঝান্সীর সাহাব্যার্থ বেতোয়া নদীতীরে . 
উপস্থিত হইলেন। সার হিউ অমনি রাত্রের মধ্যেই বেতোয়! 
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হইতে ঝান্সীর পথে ১২০০ সৈন্ত প্রেরণ করিলেন। এই 
১২০০ লে।কেই পরদিন প্রাতে বিদ্রোহীদিগকে আক্রমণ করিয়া 
তাহাদিগকে পরাজিত করিল। রাণী সাহায্যের আশায় বঞ্চিত 
হইলেন। ৩র। এপ্রেল ঝান্সী অধিকৃত হইল। রাণী কতকগুলি 
অশ্বসৈন্তের সমভিব্যাহারে পলায়ন করিলেন। সার হিউ রোজ 
সৈম্ভগণকে ঝান্সাতে কয়েক দিনের জন্য বিশান করিতে দিলেন । 
কিন্তু তাহাদের কার্য এখনও শেষ হয় নাই। 

সিন্ধিয়ার সৈম্ঠের মধ্যে প্রথম হইতেই গোলযোগ চলিতেছিল। 
সিন্ধিয়া অনেকদিন পর্যান্ত তাহাদিগকে দমন করিয়। 
রাখিতে পারিয়াছিলেন। কিন্ত নবেম্বর মাসে তাহারা তাতিয়। 
তোগী (রায়) নামক মহারাই্দেনার বাক্গণের অধীনে বিদ্রোহী 
হয় ও কানপুবে নানাসাহেব ও বালাসাহেবের সহিত মিলিত 
হয়। ইহারা উইওহ্যাম সাহেবকে কি প্রকারে ব্যতিব্যক্ত 
করিয়াছিল তাহা পুব্বেই উক্ত হইয়াছে। সার কলিন দ্রুতপদে 
কানপুর আসিয়। ৬ই ডিসেম্বর তাতিয়াকে ঘোরতর ঘুদ্ধে পরাজিত 
করত তাহাকে অনেক দূরে তাড়াইয়া দেন। বিঠুর পুনরধিকুত 
হয়। সার কলিন অধোধ্যায় ও রোহিলথণ্ডে যুদ্ধ করিতে 
লাগিলেন । এদিকে তাতির়া ঝান্নার রাণীর সহিত যোগ দিবার 
জন্য আসিয়া বেতোয়য় পরাজিত হুইলেন। ঝান্পী হারাইয়। 
রাণী তাতিরার সহিত মিলিত হইলেন । কু ও কান্সী নামক 
স্থানের যুদ্ধে বিদ্রোহীরা পুনরায় পর্(ছিত হয়। তাহার্দের সমস্ত 
তোপথান। ইংরেজের হস্তগত হয়। কাল্লীতে বিদ্রোহীদিগের 
যে আজড্ড। হইয়।ছিল, তাহাও ভাঙ্কিয়] যায়। 

ততিয়। পরাজিত হইয়া গোপনে গোয়ালিয়র গমন করেন 
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এবং তথায় বিদ্রোহীর! চারিদিক হইতে আসিয়া তাহার সহিত 
মিলিত হয়। মহারাজ ও তীহার মন্ত্রী দিনকর রাঁও প্রথমে 
আঁত্মরক্ষ! করিতে প্রয়াস পান, এবং কতকপরিমাঁণে কৃতকার্য্য 
হওয়ায় ক্রমে সাহস পাইয়া, ইংরেজ পক্ষ হইতে সাহাষ্য আসিবার 
পূর্বেই, বিদ্রোহীদিগকে বড়গাএ আক্রমণ করেন। কিন্তু 
পরাজিত হইয়া আগরায় পলায়ন করিতে বাধ্য হন। 

গোঁয়ালিয়র অধিকাঁপ করিয়া বিদ্রোহীদের বিলক্ষণ দল পুষ্টি 
হইল । ভাহার! নানাসাহেবকে “পেশোয়া” বলিয়া ঘোষণ। করিয়া 
দিল। গোয়ালিয়রের তোপখানা উহাদের হস্তগত হইল । এই 
সংবাদে বিস্ময়াপন্ন হইয়া সার হিউ দ্রতপদে কাল্ী হইতে গোয়া- 
লিয়রের নিকট আ'সিয়! উপস্থিত হইলেন । আগর হইতে একদল 
সৈম্ত তাহার সহিত মিলিত হইল। মোরার নামক স্থানের 
যুদ্ধে বিদ্রোহীরা পরাজিত হইল | গোয়ালিয়র অধিকার করিবার 
জন্য যে সকল যুদ্ধ হয়, তাহারই একটাতে ঝান্দীর রাণীর মৃত্যু 
হয়। ১৮ই জুন গোয়ালিয়র অধিকৃত হইল। বিদ্রোহীর! 
হঠিয়া গেল। সিন্িয়া আবার আসিয়া আপন রাজধানী 
অধিকার করিলেন । 

তাতিয়া পরাজিত হুইলেও কেহ তাহাকে শীঘ্র ধরিতে 
পারিল নাঁ। মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ, মহারাষ্ট্র যুদ্ধনীতি অবলম্বন 
করিয়া কখন রাজপুতানায় কখন মালবে ঘুরিয়া বেড়াইতে 
লাগিল। একবার দক্ষিণে যাইবার চেষ্টাও করিয়াছিল। কিন্তু 
শেষ তাহাঁরই একজন কর্মচারী মানসিংহ তাহাকে ধরাইয়। 
দিল। ১৮৫৯ সালের এপ্রেল মাস। 

অধোধ্যায় আমেটার রাজ বিদ্রোহী হইয়াছিল। নানা, 
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বালাসাহেব তাঁহার সহিত মিলিত হইয়াছিল। কিন্তু সার 
কলিন কান্বেল, এক্ষণে লর্ড ক্লাইড, তাহাদিগকে পরাজিত করিয়! 
অযোধ্যার জঙ্গলে আশ্রয় লইতে বাঁধা করেন । তাহার! পলাইয়া 
নেপালে বাইতে চেষ্টা কবে। কিন্তু জঙ্গ বাহাছুর মিউটিনির সময় 
ইংরেজদিগের যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন । তিনি ন্বয়ং অযোধ্যায় 
যুক্ধকরিয়াছিলেন। সুতরাং নেপালে আশ্রয় না পাইয়া বিদ্রো 
হারা তরাইএর জঙ্গলে প্রাণ হারাইল। 

মিউটিনি শেব হইয়া গেল। ভারতবর্ষে আবার শান্তি 
স্থাপিত হইল। যে সকল যুদ্ধব্যবসায়ী [লোকে চিরদিন ভারত- 
বর্ষের অশান্তি উৎপাদন করিত, তাহাদের সমূলে বিনাশ হইল। 
ইংরেজেরা সমস্ত গ্রজাগণকে ক্ষমা করিলেন । কেবল যাভারা 
ইংরেজ হতা। করিরাছিল, তাভারা নিস্তাৰ পাইল না। যাহার! 
সাহাযা কবিয়াল, ইংরেজেরা তাহাদিগকে যথেষ্ট পুরস্কার 
দিলেন । কাভাকেও উপাধি দিলেন, কাহাকেও জায়গার দিলেন। 
কাহাকেও বুত্তি দিলেন । কলিকাতা স্থ ইংরেজেরা লর্ড ক্যানিংকে 
মিউটিনিফরদিগকে নানাবিধ প্রকার কঠিন শাস্তি দিবার জন্ত 
উত্তেজিত করিতেছিলেন । কিন্তু ক্যানিং যাহ1 আবশ্তক তদপেক্ষা 
নিষ্ঠঠরতা করা অন্তায়বোধে কখন সেরূপ ব্যবহার করেন নাই। 
এজন্য অনেক ইংরেজ ক্লেমেন্সি ক্যানিং, বা দয়াময় ক্যানিং বলিয়া 
তাহাকে উপহাস করিত। মিউটিনি শেষ হওরার পর লর্ড 
ক্যানিংএব অধিকাংশ সময়ই পুরস্কার প্রদানে অতিবাতিত হইয়া- 
ছিল। তিনি অযোধ্যায় তালুকদারদিগের মধ্যে ছয়জন হিতকারী 
ব্যক্তি ভিন্ন অপর সকলের তালুক বাজেয়াপ্ত করিম্বা লন, এবং 
ত্রিশ বৎসরের জন্য উহার বন্দোবস্ত করেন। 


নবম অধ্যায়। 


কানপুরের ঘোরতর হত্যাকাণ্ডের সংবাদ ইংলগ্ডে পুছিলে 
তথায় ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত হইল । কিরূপে নির্দয় নিষ্ঠ,র 
শক্রকুলের হস্ত হইতে ভাবতবধীয় ইংরেজদিগকে রক্ষা করা যাঁয়, 
তজ্জন্য সমস্ত ইংলগওবাসী একান্ত বাগ্র হইয়া! উঠিল। ক্রমে যখন 
দিল্লী ও কানপুব অধিকানেস সংবাদ পহুছিল, তখন সকলে কেন 
এরূপ ছুর্ঘটনা হইল এবং কিসে এরূপ ছুর্ঘটন। আর না হইতে 
পাবে তদ্বিষয়ে আন্দোলন করিতে লাগিল। এই আন্দেঁ- 
লনের ফল হইল এই ঘে মহার।ণী শ্বহস্তে ভারতবর্ষের শাসর্ন 
ভাব গ্রহণ করিলেন। (কোম্পানির অধিকার শেষ ভ্ইয়! গেল ) 
লর্ড কানিং ভারতবর্ষে কোম্পানিৰ গবর্ণর জেনেরল ছিলেন । 
এক্ষণে তিনি মহারাণার প্রতিনিধি হইলেন। বোর্ড অব ডিরে- 
কর, বৌড অব কণ্টোল উঠিয়া গেল। একজন সেক্রেটরী 
অব ষ্টেট ভারত শাসনের জন্য নিবুক্ত হইলেন। তিনি সাক্ষাৎ 
সম্বন্ধে মহারাণীর এবং পালিয়ামেণ্টের নিকট ভারতশাসনের জন্ত 
দায়ী হইলেন। তাহাকে পবামর্শ দিবার জন্য ভারত প্রত্যাগত 
পনর জন প্রধান কশ্মাচারী লইয়া ইঙ্য়া! কৌন্সিল নামক একটা 
সভা স্থাপিত হইল । বরাজপ্রতিনিধি এই সভা ও সেক্রেটরী অব 
ষ্টেটের নিকট ভারতশাসনের জন্য দায়ী হইলেন । ১৮৫৮ | 

ভারতবর্ষে মহারাণী এক ঘোষণাপত্র প্রচার করিলেন । এই 
ঘোষণাপত্র প্রজা পুঞ্জকে নানা বিষয়ে আশ্বাস প্রদানি করা হইল । 
এই ঘোষণাপত্রেই ভারতবর্ষে সুশাসনের মূল ভিত্তি স্থাপিত 


ন্বম অধ্যায় । ৩৫৭ 


হইল । এই সময়েই ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় ৩ জন দেশীয় 
মেন্বর গ্রহণের ব্যবস্থা হইল । স্তরাঁং এই সময় হইতেই দেশীয় 
গণের মতামত লইয়! বাবস্থাপনের বন্দোবস্ত করা হইল । দেশীয় 
গণত্কারেরা যে বলিয়াছিল, পলাশীর যুদ্ধের একশত বৎসরের 
পর আর কোম্পানির রাজত্ব থাকিবে না। তাহাদের যে ভবিষ্যদ্বাণী 
সফল হইয়া গেল। পুরাতন স্প্রীমকোট, সদর দেওয়ানী ও 
সদর নিজামত উঠিয়া গিয়া হাইকোট স্থাঁপত হইল । দেশের 
শান্ত বিধানের জন্ত এই সমস্ত গুরুতর কাধ্য সম্পন্ন করিয়া লর্ড 
ক্যানিং ১৮৬২ খুঃ অব ইংলগ যাত্রা করেন। তীহার গ্ভায় 
দৃঢ়প্রতিজ্ঞ স্থিরচেতা ও বিচক্ষণ ব্যক্তি ভিন্ন এই ভীষণ গোল- 
যোগের সময় আর কেহ, ভারত সাম্রাজ্যে শান্তি স্থাপন করিয়া 
উঠিতে পারিতেন কি না সন্দেভ | 


লর্ড এলগীন ১৮৬১1 লর্ড লরেন্ন ১৮৬৪-১৮৬৯। 


লর্ড ক্যানিংএর পর লর্ড এলগিন ভারতবর্ষে রাজপ্রতিনিধি 
হইয়া আইসেন। কিন্তু অতি অল্প দিনের মধ্োই পঞ্জাব অঞ্চলে 
ধর্মশালা নামক স্থানে তাহার মৃত হয়। তাহার মৃত্যুতে 
মান্দ্রাজের গবর্ণর সাঁর উইলিয়ম ডেনিসন কিছুদিনের জন্য রাজ 
প্রতিনিধি হন। ততৎপরে সার জন লরেন্স স্থায়ীরূপে গবর্ণর 
জেনেরল হইয়া আইসেন। ইনিই মিউটিনির সময় পঞ্জাবের 
শাসনকর্তা থাকিয়া তথায় শান্তিরক্ষা করিয়াছিলেন । পঞ্জাব ও 
তৎপ্রদেশের অবস্থা তিনি উত্তমরূপে অবগন্ত ছিলেন। ইহাকে 
ভারতবর্ষে প্রেরণ করিবার উদ্দেশ্ত এই যে এই সময়ে 
পঞ্জাব প্রাস্তবর্তী সিতান' নামক স্থানের মুসলমানের! অত্যন্ত 


৩৫৮ ভাবতবর্ষের ইতিহাস । 


উৎপাত আরম্ভ করিয়াছিল ও অনেক ভারতবরীয় মুসলমান 
উহাদের সাহায্য করিতেছিল। তিনি সহজে উহ্বাদিগকে দমন 
করিতে পারিবেন এই আশ্বাসে উহাকে রাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত 
করা। হয় । ইনি'ও ভারতবর্ষে উপস্থিত হইয়াই সিতানাঁর পার্বতীর- 
দ্রিগকে দমন করিবার চেষ্টা করেন । ইহার আদেশক্রমে প্রধান 
সেনাপতি সার:হিউরোৌজ দিতানার পর্তে প্রবেশ করিয়া তাভী- 
দিগকে দমন করেন । এই ব্যাপারে গবরণ্ণমেণ্টের বিশুর ক্ষতি ও 
লোক নাশ হইয়াছিল। 

১৮৭২ খুঃ অন্দে ভুটানের দ্েবরাজের সহিত ইংরেজদিগের 
প্রথম সন্ধি হয় । তাহার পর ভূটানে অনেক রাজপবিবর্তৃন ঘটে । 
ধর্মরাজা ভুটানের রাজা । তিনি ধন্ম ও শাসন সকল কাযোরই 
কর্তী। কিন্ত তিনি শাসন কাধ্যের জগ্ঠ একজন দেওয়ান নিযুক্ত 
করেন) হহার নাম দেবরাজ । একজন ধন্মরাজ। মারলে 
কতকগুলি লক্ষণাক্রান্ত একটী বালককে ধর্মরাজী বলিয়! 
অভিষেক করা হয়। দেব্রাঁজও এইরূপে নিধুক্ত হইয়া থাকেন । 
যে সময়ের কথা উল্লেখ করা যাইতেছে তখন সমস্ত রাঁজ 
ক্ষমতা টংন্সো পেন্লো ও পেরো! পেন্লো নীমক ছুইজন প্রদেশীয় 
শাসনকর্তীর হস্তগত হইয়াছিল। টংন্সো ইংরেজের অত্য্ত 
বিরোধী ছিলেন। তিনি সব্বীপেক্ষা পরাক্রীন্ত হওয়ায় যাহাকে 
ইচ্ছা ধর্রাজা ও দেবরাজ নিযুক্ত করিতেন। এই সময়ে 
ভূটানীরা আসামের ছুয়ার গুলি দাওয়া করিয়া বইসে'। ছুয়ার 
বলিতে গেলে পার্বত্য প্রদেশ হইতে সমতল ভূমিতে আসিবার 
ঘাটা গুলিকে বুঝায়। আসাম অধিকারের সময় এই দুয়ার 
গুলি ইংরেজের অধিকারে আইসে। ইংরেজের! এ ছুয়ার অধিকার 


নবম অধ্যায়। ৩৫৯ 


করায় ভূটানীদের যে ক্ষতি হইয়াছিল তৎপুরণার্থ তাহারা 
তাহাদিগকে কিছু টাকা দ্রিতেন। ক্রমে নানা কারণে বাঙ্গালার 
ছুয়াৰ গুলিও ইংরেজের অধিকারে আইসে এবং তাহারও জন্য 
ইংরেজের! ভূটানীদের টাক দিতে স্বীকার করেন। কিন্তু ভূটানীরা 
তথাপি উৎপাত করিত, ইংরেজরাজা লুঠ করিত ও লোক জন্‌ 
ধরিয়া লইয়! যাঁইত। এইজন্য ১৮৬৩ সালে ইংরেজেরা সার আসলি 
ইডেন সাহেবকে দূত স্বরূপ নিঘুক্ত করিয়া তাসিস্দনে পাঠান । 
টংন্সো পেন্লো তাহাকে অত্যন্ত লাঞ্চিত করে। সুতরাং যুদ্ধ ভিন্ন 
উপায়ান্তর থাকে না। এইমুদ্ধে দ্েওয়ানগিরি ও ডালিম কোট 
নামক দুর্গ ইংরেজেরা অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু 
দেশ অত্যন্ত অস্বাস্থাকর হওয়ায় ইংরেজের! ভূটানীদের সঙ্গে সন্ধি 
করেন। তদবধি ভুটানীরা আর দৌরাস্ম্য করে নাই। 

লর্ড লরেন্ন ভারতব্ষস্থ ইংরেজ সৈন্য সমূহের স্বাস্থ্য নীতিশিক্ষা 
ও বিদ্যা শিক্ষা সম্বঞ্ধে অনেক সুবন্দোবস্ত করিয়। বান। তাহার 
সময় কৃষিকার্য্ের সৌকত্যার্থ খাল কাটার বন্দোবস্ত হয়। রেল- 
ওয়ে বিস্তারের বন্দোবস্ত হয়। 


লর্ড মেয়ো ১৮৬৯-১৮৭২। 


১৮৬৯ খুঃ অন্দে লর্ড মেয়ো ভারতবর্ষে আগমন করেন । 
১৮৬৩ অব্ধে আফগানিস্তানের আমীর দোস্ত মহম্মদের মৃত্যু হয়। 
ত্বাহার মৃত্যুর পর কাবুলে গৃহবিবাঁদ উপস্থিত হয়। প্রথম আফজুল 
খা রাজ! হইয়াছিলেন। কিন্তু পরিণামে সেয়ার আলি কাবুলের 
সর্দ্মময় কর্তা হইয়া উঠেন। গবর্ণর জেনেরল লর্ড লরেন্ন এই 
গৃহ বিবাদে একেবারে হস্তক্ষেপ করেন নাই। লর্ড মেয়োও কাবু- 


২১৬৩৩ ভারতবর্ষের ইতিহাস | 


লের কার্ষে হস্তক্ষেপ করিলেন না কিন্তু তিনি আমীর সেয়াৰ 
আলিকে ভারতবর্ষে নিমন্ত্রণ করিয়! তাহাকে যথেষ্ট সম্বদ্ধন! করি- 
লেন। আমীরের সহিত সপ্ভাব রক্ষা করিয়া, তিনি ভারতবর্ষের 
পশ্চিম সীমায় শান্তি স্থাপন করিলেন । লর্ড মেয়োর বাজত্বকাঁলে 
মহারাণীর দ্বিতীয় পুল্র ভিউক অব এডিনবরা ভারতবর্ষে আগমন 
করেন। ভারতবর্ষের প্রজা পুঞ্জের অুষ্টে বৃকাল রাঁজদর্শন ঘটে 
নাই। ইংরেজের রাজত্ব হইয়া অবধি তাহা রাজা দেখিতে পা 
নাই। সুতরাং রাজদর্শনে তাহারা অত্যন্ত উল্লসিত হইয়াছিল 
এবং রাজপুত্রের প্রতি ভক্তি প্রদর্শনার্থ বিবিধ প্রকার আয়োজন 
করিয়াছিল। ১৮৭২ খুঃ অন্দে লর্ড মেয়ো আগ্তামান দ্বীপ পরি- 
দর্শন করিতে গিয়া একজন মুসলমান কয়েদীর হস্তে নিধন প্রাপ্ধ 
হন। তীহার মৃত্যুতে মান্দ্রাজের গবর্ণর নেপিয়ার সাহেব কিছু 
দিনেয় জন্ গবর্ণর জেনেরল নিযুক্ত হন । 


লর্ড নর্থব্রক ১৮৭২-১৮৭৬। 


লর্ড নর্থক্রুক ১৮৭২ খৃঃ অব্য ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরল 
হইয়া আইসেন। সে সময়ে সারজর্জ কাম্বেল বাঙ্গালার লেপ্টে 
নেন্ট গবর্ণর ছিলেন। তিনি সকল বিষয়েই নৃতন নূতন প্রণালী 
প্রবন্তিত করিয়া বঙ্গদেশীয় কি ইংরেজ কি বাঙ্গালী সকলকেই 
বিরক্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন। লর্ড নর্থকুক সার জর্জের 
অনেক কাধ্য মঞ্রর করেন নাই। তাহার সময়ে বেহার দেশে 
অত্যন্ত ছুর্ভিক্ষ হয়। মধ্য প্রদেশের সুযোগ্য শাসন কর্তা সার 
রিচার্ড টেম্পলের উপর এই ছুর্ভিক্ষ নিবারণের ভার দেওয়া হয়। 
তিনি এমন দক্ষতার সহিত এই দুর্ভিক্ষ নিবারণ করিয়াছিলেন যে 


নবম অধায়। ৩৬১ 


অনেকে বলিত ছূর্ভিক্ষ হয়ই নাই । যাহ! হউক সার রিচার্ড এই 
দুরূহ কার্য করার পুরস্কার শ্বরূপ বাঙ্গালাঁর লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরী 
প্রাপ্ত হন। 

লর্ড নর্থক্রকের সময় বরোদার গাইকোয়াড় পানীয় দ্রব্যের 
সহিত হীরকচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া দিয় রেসিডেণ্ট সাহেবের প্রাণ 
নাঁশ করিতে উদ্যোগ করিয়াছিলেন বলিয়া অভিযুক্ত হন। লর্ড 
নর্থব্রুক এই অভিযোগের বিচারার্থ একটী কমিসন নিধৃক্ত করেন । 
উহাতে তিনজন দেশীয় রাজা ও তিনজন ইংরেজ কর্মচারী নিষুক্ত 
হন। রীজগণ গাইকোয়াড়কে নির্দোষ ও ইংরেজের! তাহাকে 
দোষী সাব্যস্ত করেন। গবর্ণমেন্ট কর্মমচারীদিগের সহিত একমত 
হওয়ায় গাইকোয়াড়কে পদচাত করা হয় ও এ বংশীয় আর 
একজনকে গাইকোয়াড় নিযুক্ত করা হয়। 

ইহারই রাঁজত্ব কালে, ১৮৭৫ খুঃ অন্দে, মহাবাণীর প্রথম পুত্র 
ও ভাবী উত্তরাধিকারী প্রিন্স অব্‌ ওয়েলস্‌ ভারতবর্ষে আগমন 
করেন । তীহাকে সম্মীন ও ভক্তি প্রদর্শনার্থ যেরূপ সমারোহ 
হইয়াছিল সেরূপ ভারতবর্ষে আর কখন হয় নাই । 


লর্ড লিটন ১৮৭৬-১৮৮০ | 


১৮৭৬ খুঃ অন্দে লর্ড লিটন রাজ প্রতিনিধি নিযুক্ত হয়েন। 
ইনি ইংলগ্ডের একজন প্রসিদ্ধ লেখকের পুত্র এবং নিজেও 
লন্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক । ১৮৭৭ খুঃ অন্দে ভারতেশ্বরী বিক্টোরিয়া 
এম্প্রেস অব ইত্ডিয়! অর্থাৎ ভারতবর্ষের সাম্রাঙ্জী এই উপাধি গ্রহণ 
করেন। এতদিন তিনি ভারতবর্ষে অন্তান্ত রাজগণের সমাঁন 
ছিলেন। উহার! তাহার সহিত সন্ধিস্থত্রে বন্ধ ছিলেন মান্র। 


৩৬১ ভারতবর্ষের ইতিহাঁস। 


সাভ্রান্ভী উপাধি গ্রহণ করায় উনি যে সর্বোপরি এইটা প্রকাশ্ঠরূপে 
জ্ঞাপন করা হইল। 

এই সালেই মান্দীজে ঘোরতর দুর্ভিক্ষ হয়। কিন্তু সার 
ব্রিচার্ড টেম্পলের হ্যায় সুদক্ষ কর্খচারীর হস্তে দুর্ভিক্ষ নিবারণেত 
ভার না পড়ায় এবার বিস্তর লোক নাশ হয়। ভারতে এরূপ 
ছুরিক্ষ প্রায় দৃষ্ট ভয় নাই। 

লঙ্ড লিটনের সময় কাবুলের সহি দ্বিতীয় বার যৃদ্ধ হয়। 
কাবুলরাজ সেধার আলি রুপিয়ার সহিত বড়যন্ত্রে ব্যাপৃত ছিলেন। 
ইংরেজ তাভাতে অমস্ক্ট হইয়া কাবুলে দৃতপ্রেরণের প্রয়াস 
পান। কিন্ত তাহাদের দূত সার নেবিল চেম্বারলেন মাঁহেবকে 
আলিমসজিদের গবর্ণর অবমান করে। ইভাই যুস্ের কারণ । 
এই যুদ্ধে পরাজিত হইর! সিগ্নারআলি কাবুল ত্যাগ করিয়া 
মাদীবি সরিফ নামক স্থানে পলা ইয়া যান ও তথা তাহা মৃত্যু 
হয়। ইংরেজেরা দোস্ত মহন্মদের অপর পুল ইয়াকুব খাঁকে 
কাবুলের আমীর করিয়াদেন । ইয়াকুব বহুকাল ইংরেজের অতিথি 
রূপে মুস্থুরীতে বাস করিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি বাজ 
হইয়া সম্পূর্ণ রূপে ইংরেজের বগীভূত রহিলেন। কিন্ত দেশের লোকে 
তাহাকে ভাল বাসিত নাঁ। ইংরেজ সৈশ্ত কাবুল হইতে প্রত্যা- 
বৃত্ত হইলে সার লুই কাভনাগিরি তথায় ইংরেজের দৃতরূপে অবস্থিতি 
করিতেছিলেন। কাবুলীরা ক্রমে দলবদ্ধ হইয়! সার লুইএর প্রাণ 
নাশকরে । ইয়াকুব্‌ অত্যন্ত বিপন্ন হইয়া রাজসিংহাসন পরিত্যাগ 
করেন ও ইংরেজেরা তাঁহাকে ভারতবর্ষে স্থান প্রদান করেন, 
তৃতীয়বার কাবুলের সহিত ইংরেজের যুদ্ধ হয়। এই যুক্ধে 
আয়ুব খা নামক দৌস্ত মহম্মদের একজন বংশধর মেইমান 


নবম অধ্যায় । ৩৬৩ 


নামক স্থানে ইংরেজের বহুসংখাক লোকের প্রাণবিনাশ করেন, 
কিন্তু সেনাপতি রবার্টদ সাহেবেব ক্ষিপ্রকারিতা গুণে কান্দাহারের 
নিকট পরাজিত আয়ুব পারস্ত দেশে পলায়ন করেন । ইংরেজের! 
কাবুল পুনরধিকার করিয়! তথায় আবছুল রৃহমনকে আমীর 
করিয়া দেন। ইনি আফভুল খার পুল; বহুকাল রুসিয়া শিবিরে 
অবস্থিতি করিতেছিলেন। কিন্তু উনি দেশেৰ লোকের অত্যন্ত 
প্রিয় হওয়ার ও ইংরেজের শ্বত্বাদি বজার রাখিব প্রতিজ্ঞা করায়, 
ইংরেজের! ইহাকেই আমীর বলিয়! স্বীকার করিলেন । 


লর্ড রিপন | 


তৃতীয় কাবুল যুদ্ধ শেব হইবার পুর্ধেই লঙ লিটন ভারতবর্ষ 
ত্যাগ করেন । তাহার পর স্তুগ্রাসিন্ম লঙ বিপন গবর্ণর জেনেরল 
হন। তিনিই কাবুলের শেষ বন্দোবস্ত করিয়া যুদ্ধ সমাধা করিয়! 
দ্েন। লর্ড উইলিয়ম বেপ্টিঙ্কের পর তাহার ভ্টায় সদাশয় হ্যায়- 
পরারণ গবর্ণর আর ভারতবর্ষে আইসেন নাই। লর্ড লিটন 
দেশীয় ভাবায় প্রচারিত সংবাদ পত্র সমূহের শ্বাধীনতাঁয় হস্তক্ষেপ 
. করির়। দেশের যে অমঙ্গল সাধন করিয়াছিলেন, লর্ড রিপন তাহার 
প্রতিবিধান করিয়। দেশের অতীব মঙ্গল সাধন করিয়া গিয়াছেন। 
তিনি ভারতবর্ষের স্থানীয় কাধ্য সমূহের ভার স্থানীয় সভার উপর 
সমর্পণ করিয়া! দেশের লৌক যাহাতে দেশশাসন করিতে ও পাঁচ 
জনে মিলিয়। কার্ধ্য করিতে শিখে, তাহার সুবাবস্থা করিয়া দিয়! 
গিয়াছেন। তিনি দেশীয় মাজিপ্রেটগণের হস্তে ইযুরোপীয় অপ- 
রাধীগণের বিচারের ভার অর্পণ করিবার চেষ্টা করায় ইয়ুরোপীয় 
অধিবাঁসিগণ অত্যন্ত অসস্তষ্ট হইয়া ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত 


২৩৬৪ ভারতবর্ষের ইতিহাস । 


করিয়াছিল, কিন্ত তিনি তাহাদের সহিত পরামর্শ করিয়া এ 
বিষয়ের সামপ্রন্ত বিধান করিয়া গিয়াছেন | তাহাই সময় প্রজা- 
শ্বত্ব বিষয়ক আইন পাস হয়। প্রজা ও জমীদার উভয়েরই মঙ্গল 
হয় আইনের এই অভিপ্রায়) ইনি ভারতবর্ষবাসিগণের অত্াস্ত 
ভক্তিপাত্র হইয়াছিলেন । ১৮৮৪ খুঃ অন্দে ইহার শাসন কাল 
শেষ হইয়া যায় ও লর্ড ডফরিণ ভারতবর্ষের রাজপ্রতিনিধি তইয়া 
আইসেন ! | 


লর্ড ডফর্রিণ। 


ইনি ভারতবর্ষে আসিয়াই প্রাগলপিপ্ভী নামক স্থানে মহা 
দরবার করিয়া কাবুলের আমীবকে অভার্থনা করেন। কাবুল 
রাজের সতিত ইহাতে ইংলেজের সখাতা বৃদ্ধি হয়। এই 
সময়ে আফগানদিগের সহিত রুসের সীমা লইয়া বিবাদ হইবার 
সম্ভাবনা হওয়ায় ইংলগু হইতে সার পীটর লমস্ডেন এই সীমা 
নিপ্ধীরণার্থ প্রেরিত হয়েন। কিন্ক কষেক জন ইংবজ সৈনিকের 
অবিমৃশ্ঠকারিতায় রুসের সহিত ইংরেজের মনোমালিন্ত বৃদ্ধি ভয়। 
রুসের সহিত যুদ্ধ অনিবার্য হইয়া উঠে। এই সময়ে দেশীয় রাজগণ 
সকলেই যথাসাধা, ইংরেজ রাজ পুরুষগণের সাহাধ্যার্থ বঙ্গপরিকর 
হয়েন। কিন্তু লর্ড ডফরিণ দক্ষত। সভকারে এই বিবাদ মিটাইয়। 
দেন। ১৮৫২ খুঃ অন্ধের যুহ্ের পর অর্ধেকেরও অধিক বাজ্য তাঁরা- 
ইয়া বশ্মীরাজের চৈতন্য হয় নাই। তিনি সর্ধদা ইতালীয় ও 
ফরাসীসদিগের সহিত ষড়যন্ত্র করিতেন। নিজের দেশে শান্তি- 
রক্ষা করিতে পারিতেন না । ডাকাইতে দেশ পুরিয়া উঠিয়াছিল। 
ইংরেজ বণিকগণকে কেহ উৎপীড়ন করিলে রাজা তাহার প্রতি- 


নবম অধায়। ৩৬৫ 


বিধান করিতে পারিতেন না। বোম্বে বন্ম। টেেডিং কোম্পানির 
ইহাতে বিস্তর ক্ষতি হয়। কোম্পানি রাজার নিকট সাহায্য 
না পাইয়া লর্ড ডফর্রিণের নিকট সাহাধ্য প্রার্থনা করে। লর্ড 
ডফরিণ দূত প্রেরণ করিয়া বিবাদ মিটাইয়া দিবার চেষ্টা করেন, 
কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য হইতে না পারিয়া যুহ্ধ ঘোষণা করেন। 
বন্মারাজ থীব ঘুঙ্ধই করেন নাই। ইংবেজ রণতরী অনায়াসে মান্দালে 
উপস্থিত হইয়। রাজধানী অধিকার করে ও বাজাঁকে বন্দী কিয়! 
আনে । ১৮৮৬ সালের ১লা জান্ছয়ারী প্রকান্ত ঘোষণা পত্রের 
দ্বারা বন্মা ব্রিটিশসামাজাতুক্ত হইয়া যায়। 

পাছে বন্মা সাত্রাজ্যতুক্ত করিলে দেশীয় রাজগণের মনে কোন 
রূপ আশঙ্কার উদয় হয়, এই জন্য লর্ড ডফপ্রিণ বহুকাল অধিকৃত 
গোয়ালিয়ার দুর্গ মহারাজা সিন্ধিয়াকে প্রতার্পণ করেন। এই 
দুর্ঘ মহাবাজার বাঁজধানীর অতি নিকট । ইহা ইংব্জাধেকৃত 
থাঁকায় মহারাঁজ সর্বদা কুন গাকিতেন | স্থতরাং এই কার্য দ্বার 
যে মহারাজের আনন্ধবদ্ধন করা হইল তাহা নহে। দেশীয় রাজ- 
গকে ইঞ্জিতে বলিয়া! দেওরা হইল যে, বিদেশীয় রাজগণের সহিত 
মামরা ঘেরূপ বাবভারই করিনা কেন, দেণায় রাগণের সহিত 
সর্ধতোভাবে সষ্ভাব সংস্থাপন করিব। 

এই সময়ে দেখায় কতবিছ্াগণ যাভাতে উচ্চতর রাজকার্ধয প্রাপ্ত 
হন তদ্বিষয়ে ঘোরতর আন্দোলন হয়। লঙ ডফরিণের পরামর্শ 
মতে পবলিক সাব্বিস কমিনন নামে একটা কমিসন নিঘুক্ত করিয়! 
এ বিষয়ে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে । অনেক উচ্চতর রাজ 
কার্যে দেশীয় কৃতবিদ্যগণ প্রবেশাধিকার লাভ করিয়াছেন। 
১৮৮৭ খুঃ অব মহাবাণীর রাজত্বকালের পঞ্চ।শৎ বৎসর পুর্ণ হয়। 


৩৬৬ ভার্তবর্ষের ইতিহাস । 


সুতব্বাং এ বৎসরে ইংলও্ ও ভারতবর্ষে মহাঁসমাধেছি হইয়া 
মহারাণীর দীর্ঘাযুকমনা করা হয়। ১৮৮৮ অব ডফরিণের 
শাসনকাল সম্পূর্ণ হয় । 


লর্ড লাগমডাউন। 


ধঁ অন্দে লর্ড লাওস্ডাউন রাজাভার গ্রহণ করেন। তাহার 
সময়ে মণিপুরের সেনাপতি টাকেন্দ্রজিৎ পাঁচজন প্রধান ইংরেজ 
কর্মচারীর প্রাণবধ করায় মণিপুরের সহিত যুদ্ধ হয়। বুদ্ধে রাজবংশ 
নির্বাসিত হয় ও, টীকেন্ত্রজিতের ফাঁসি হয়। মেণিপুরের রাজ- 
বংশের দুরবন্তী উ্ীতি একটী নাবালককে রাজা করিষা ইংবেজ 
কর্মচারীর হস্তে মণিপুরের শ।সনভার অর্পণ কর! হইয়াছে । জুরির 
বিচার উঠাইয়া দিবার চেষ্টা করায় ইংলপ্তীত্ব কর্তৃপক্ষ ভারত- 
গবর্ণমেন্টের সহিত পরামশ করিয়া উহা রাখিয়! দেন। ১৮৯৪ 
অবের প্রথমেই লর্ড লাগনডাউন ইংলগ্ে প্রত্বিগমন করেন। 
এক্ষণে যিনি ভারত সাম্াজোর শীর্ষস্থানীয় তীহার নাম লর্ড 
এলগিন। ইহারই পিতা ১৮৬৩ অন্দে ধর্দ্শালায় প্রাণত্যাগ 
করেন। ইনি অতি পরিশমী 'ও স্থুবিবেচক | পরমেশ্বর ইহা 
ও মহারাণীকে দীর্ঘজীবী করুন । 


